৮ 


5 


নি 
নি ৃ 


ষষ্ঠদশ খন্ড 
(সুরা ৩৪ ৪ সাবা থেকে সুরা ৪৮ ৪ ফাত্হ) 
মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবৃন কাসীর (রহঃ) 


অনুবাদ £ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
সেম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত) 
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প্রকাশক £ 

তাফসীর পাবলিকেশন 

(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান) 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ 


9 সর্বস্বত্‌ প্রকাশকের 


প্রথম প্রকাশ £ 
রামাযান ১৪০৬ হিজরী 
মে ১৯৮৬ ইংরেজী 


সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ 
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী 
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী 


পরিবেশক £ 

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী 

৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা 

ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮ 

মোবাইল £ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩ 
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১ 


বিনিময় মূল্য 8» ৪৫০.০০ মাত্র । 
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তাফসীর ইব্ন কাসীর ৩ ১৬ তম খন্ড 


যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী 
শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ- 
প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক 
আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত 
তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল। 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 


সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ 


তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন 
নিরীক্ষণ ও সংশোধন 


জনাব ইউসুফ ইয়াসীন 


জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
লিসান্স 'শোরী আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব 


পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা £ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢোকা) 
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী) 


2 
০ 
2 
০ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৪ ১৬ তম খন্ড 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
টেলিফোন £ ৮৮২৪০৮০ টেলিফোন £ ৮৮২৪০৮০ 


মোবাইল ৪ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫ 


&। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 


যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৫ 


১৬ তম খন্ড 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত) 


১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড 


১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু 
২। সুরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু 


২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড 
৩। সুরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু 


৪ । সুরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু 
৫। সুরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু 


৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 


৬। সুরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু 
৭। সুরা আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু 
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু 
৯। সুরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু 
১০। সুরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু 


৪ । দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড 


১১। সুরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু 
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু 
১৩। সুরা রাদ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু 
১৪ । সুরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু 
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু 
১৬। সুরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু 
১৭। সুরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু 
€। চর্তুদশ খন্ড 
১৮। সুরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু 
১৯। সুরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু 
২০। সুরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু 
২১। সুরা আম্িয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু 
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু 
৬। পঞ্চদশ খন্ড 
২৩। সুরা মুমিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু 


(পারা ১) 
(পারা ২-৩) 


(পারা ৩-৪) 
(পারা ৪-৬) 
(পারা ৬-৭) 


(পারা ৭-৮) 
(পারা ৮-৯) 
(পারা ৯-১০) 
(পারা ১০-১১) 
(পারা ১১) 


(পারা ১১-১২) 
(পারা ১২-১৩) 
(পারা ১৩) 
(পারা ১৩) 
(পারা ১৪) 
(পারা ১৪) 
(পারা ১৫) 


(পারা ১৫-১৬) 
(পারা ১৬) 
(পারা ১৬) 
(পারা ১৭) 
(পারা ১৭) 


(পারা ১৮) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৬ 


২৪ । সুরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু 
২৫ । সুরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু 
২৬। সুরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু 
২৭। সুরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু 
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু 
১৯। সুরা আনকাবৃত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 
৩০। সুরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
৩১। সুরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু 
৩২। সুরা সাজদীহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু 
৩৩। সুরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু 
৭। ষষ্ঠদশ খন্ড 
৩৪ | সুরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৩৫ । সুরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৬। সুরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৭। সুরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৮। সুরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৯ । সুরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু 
৪০। সুরা গাফির বা মু*মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু 
৪১। সুরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৪২। সূরা শুরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৪৩ । সুরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু 
8৪ । সুরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
৪৫। সুরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৬ । সুরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৭ । সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৮। সুরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৮। সপ্তদশ খন্ড 
৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৫০। সুরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫১ । সুরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু 
৫২। সুরা তুর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু 


১৬ তম খন্ড 


(পারা ১৮) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯-২০) 
(পারা ২০) 
(পারা ২০-২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১-২২) 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 
(পারা ২৭) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৭ ১৬ তম খন্ড 


৫৩ । সুরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৪ । সুরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৫ । সুরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৭ । সুরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭) 
৫৮। সুরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৫৯। সুরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৬০। সুরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬২ । সুরা জুম'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৩। সুরা মুনাফিকুন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৪ । সুরা তাগাবুন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৫ । সুরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৬। সুরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৭। সুরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৮। সুরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৯। সুরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭০। সুরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭২। সুরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৩ । সুরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৪ । সুরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৫। সুরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৬। সুরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৭ | সুরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৯। অষ্টাদশ খন্ড 
৭৮। সুরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৭৯। সুরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৮০। সুরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮১। সুরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


৮২। সুরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৮ ১৬ তম খন্ড 


৮৩। সুরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


৮৪ । সুরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৫ । সুরা বুরজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৬। সুরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৭। সূরা “আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৮। সুরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৯। সুরা ফাজ্র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯০। সুরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯১। সূরা শামস, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯২। সুরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৩ । সুরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৪ । সুরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৬। সুরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৭। সুরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৮। সুরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৯। সুরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০০। সুরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০১। সুরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৩ । সুরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৪ । সুরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৫ । সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৬। সুরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৭। সুরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৮। সুরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৯ । সুরা কাফিরন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১০। সুরা নাস্র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১১। সুরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১২। সুরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


১১৪ । সুরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


সুরা 
৩৪ । সুরা সাবা 
৩৫। সুরা ফাতির 
৩৬ । সুরা ইয়াসীন 
৩৭। সুরা সাফফাত 
৩৮। সুরা সা'দ 
৩৯। সুরা যুমার 
৪০। সূরা গাফির বা মু*মীন 
৪১। সুরা ফুসসিলাত 
৪২। সূরা শূরা 
৪৩। সূরা যুখরূফ 
8৪ | সুরা দুখান 
৪৫। সুরা জাসিয়া 
৪৬ । সুরা আহকাফ 
৪৭। সুরা মুহাম্মাদ 
৪৮। সুরা ফাত্হ 
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পারা 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


১৬ তম খন্ড 


পৃষ্টা 


৩১-৮৭ 
৮৮-১৩৩ 
১৩৪-১৯৩ 
১৯৪-২৬৭ 
২৬৮-৩১৯ 
৩২০-৪০৪ 
৪০৫-৪৮০ 
৪৮১-৫৩১ 
৫৩২-৫৮১ 
৫৮২-৬৩৬ 
৬৩৭-৬৬৭ 
৬৬৮-৬৯২ 
৬৯৩-৭৩৫ 
৭৩৬-৭৭২ 
৭৭৩-৮৩৪ 


(00171917715 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১১ ১৬ তম খন্ড 


* প্রকাশকের আরয 

* অনুবাদকের আরয 

* সমস্ত প্রশংসা এবং গাইবের মালিক আল্লাহ 

* কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে তাদের আমল অনুপাতে 
উত্তম/খারাপ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে 

* কাফিরেরা মৃত্যুর পর পুনজীবনকে অস্বীকার করত এবং 
তাদের এ ধারণার জবাব 

* দাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্হ 

* সুলাইমানের (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্ধহসমূহ 

* সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যু 

* সাবাবাসীর অস্বীকৃতি এবং তাদের শাস্তি 

* “মা আরিব' এর বাধ এবং প্লাবন 

* সাবাবাসীদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং তাদের ধ্বংস 

* কাফিরদের ব্যাপারে ইবলীসের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সত্য হল 

* পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর অংশীদার নয় 

* সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূলকে (সাঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল 

* কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং ওর উত্তর 

* কাফিরদের পৃথিবীতে সত্য অস্বীকার এবং কিয়ামাত দিবসে 
একে অপরের সাথে বাক-বিতন্ডা 

* যারা যৌলুসের সাথে বসবাস করে তারা রাসূলকে (সাঃ) অবিশ্বাস করে 
এবং সম্পদ ও সন্তানের মোহে বিপদগামী হয় 

* রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য এবং উহা খন্ডন 

* রাসূলকে (সাঃ) কাফিরদের পাগল বলা এবং উহা খন্ডন 

* 'দা“ওয়াত প্রচারের জন্য তোমাদের কাছ থেকে 
কোন প্রতিদান চাইনা" এর ভাবার্থ 

* আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 

* আল্লাহর করুণা কেহ স্থগিত করতে পারেনা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১২ 
* তাওহীদের উদাহরণ 


* পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছিল বলে সান্ত্বনা দান এবং 


কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া 

* কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং 
মুমিনদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান 

* জীবন ও মৃত্যুর আলামত 

* দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং 

* উত্তম আমল আল্লাহরই তরফ হতে 

* আল্লাহই গাইবের মালিক এবং তিনিই ওয়াকিফহাল 

* আল্লাহর দয়া ও নিদর্শন 


* মুর্তি পূজকদের দেবতারা “এক কিতমীর' পরিমানেরও মালিক নয় 


* প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারা প্রত্যেকে 
* মুমিন এবং কাফির কখনও সমান নয় 

* মুসলিমরাই পরকালে প্রতিদান পাবার যোগ্য 

* কুরআন হল সত্য বাণী বহনকারী আল্লাহর কিতাব 

* তিন ভাগে কুরআনের ওয়ারিশ ভাগ হয়ে গেছে 

* আলেমগণের মর্যাদা 

* কাফিরদের শাস্তি এবং জাহান্নামে তাদের অবস্থান 

* মিথ্যা মাঁবুদদের অসহায়ত্‌ এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 
* প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে যখন রাসূল (সাঃ) 
আগমন করলেন তখন কাফিরেরা তাকে অস্বীকার করল 
* রাসূলগণকে অস্বীকারকারীদের করুণ পরিণতি 

* শীস্তি পিছিয়ে দেয়ার মধ্যে হিকমাত রয়েছে 

* “সূরা ইয়াসীন* এর মর্যাদা 

* যাদের ব্যাপারে ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অবস্থা 

* শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা, তাদের নাবীকে 

অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়েছিল 


১৬ তম খন্ড 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৩ 


* দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য 
* আত্মার বাড়াবাড়ি হেতু করা আমলের প্রতি ধিকার 
* বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃতকে আবার জীবিত করার প্রমাণ 
* আল্লাহর প্রবল শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে 
সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রি-দিনের পরিবর্তন 
* আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে আরও রয়েছে নৌযান সৃষ্টি 
* মুর্তি পূজকরা ভুল পথে পরিচালিত 
* কাফিরেরা মনে করে যে, কখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা 
* কিয়ামাতের পূর্বে শিঙ্গাধ্বনি হবে 
* জান্নাতীদের জীবন 
* কিয়ামাত দিবসে কাফিরদেরকে মুমিনদের থেকে পৃথক করা হবে 
* গৃহপালিত পশুতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 
* রাসূলকে (সাঃ) আন্নাহর সান্ত্বনা দান 
* মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবসে পুনজন্ম অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন 
* সুরা সাফফাত এর ফাযীলাত 
* আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের মা'বুদ 
* নভোমন্ডলকে আল্লাহ তা'আলা সুসজ্জিত করেছেন 
* মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরায় জীবিত করা হবে 
* প্রতিফল দিবসের বর্ণনা 
* কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে 
* মুর্তি পূুজকদের শাস্তি এবং মুমিন বান্দাদেরকে প্রতিদানের বর্ণনা 
* জান্নাতীদের কারও কারও সাথে জাহান্নামীদের কারও কারও 
* দুই ইসরাঈলীর বর্ণনা 
* যাক্কুম বৃক্ষ এবং ওর ভক্ষণকারী 
* নূহ (আঃ) এবং তার কাওম 
* ইবরাহীম (আঃ) এবং তার কাওম 


১৬ তম খন্ড 


১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 


১৬১ 
১৬৬ 
১৬৯ 
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তাফসীর ইব্ন কাসীর ১৪ 


১৬ তম খন্ড 


আল্লাহর 


অনুগ্ধহ 
* যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি অবশ্যই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
* মুসা (আঃ) এবং হারুনের (আঃ) বর্ণনা 
* ইলিয়াস (আঃ) 
* লুতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের বর্ণনা 
* ইউনুসের (আঃ) ঘটনা 
* 'মালাইকা/ফিরিশতা আল্লাহর কন্যা” এ দাবী খন্ডন 


* মূর্তি পূজকদের কথা তারাই বিশ্বাস করে যারা তাদের চেয়েও অধম 


* আল্লাহর মালাইকা তার শ্রেষ্ঠতৃ এবং মহিমা ঘোষণা করে 
* কুরাইশরা কামনা করত যে, পূর্ববর্তীদের মত তাদেরও 
যদি একজন সতর্ককারী থাকত! 
* মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকা এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান 
* মুর্তি পূজকরা আল্লাহ্‌র বাণী, তাওহীদ এবং 
* ৩৮ £ ৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
* পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে 
* দাউদ (আঃ) 
* দুই অনুপ্রবেশকারীর ঘটনা 
* সুরা সাদ এর সাজদাহ প্রসঙ্গ 
* নেতা ও শাসকদের প্রতি উপদেশ 
* পৃথিবী সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিচক্ষণতা 
* সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (আঃ) 
* আল্লাহ তাআলা সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন এবং 


* আইউব (আঃ) 

* নাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগন্য 

* আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তগণের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল 
* বিপর্যয়কারীদের শেষ গন্তব্য স্থল 


* জাহান্নামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৫ ১৬ তম খন্ড 


* রাসূলের (সাঃ) বাণী মানুষের জন্য মুল্যবান বার্তা 
* আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা 
* “সূরা যুমার' এর গুরুত্‌ 


* তাওহীদকে আকড়ে ধরা এবং শির্ককে বর্জন করার আদেশ 

* একক এবং অংশীবিহীন আল্লাহর ক্ষমতা 

* আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞকারীকে ভালবাসেন এবং 
অকৃতজ্ঞকে ঘৃণা করেন 

* অবিশ্বাসী কাফিরেরা দুঃখের সময় আল্লাহকে ডাকে, 
অতঃপর দুঃখ-কষ্ট চলে গেলে তারা আল্লাহর শরীক করে 

* আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি এবং পাপী কখনও সমান নয় 

* তাকওয়াহ অবলম্বন, হিজরাত করা এবং নিবিষ্ট মনে 
আল্লাহর ইবাদাত করা 

* অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় পোষণ করা 

* উত্তম আমলকারীদের জন্য রয়েছে সুখবর 

* দুনিয়ার জীবনের তুলনা 

* সত্যের পথিক এবং বিভ্রান্তরা কখনও সমান নয় 

* কুরআনের গুণাগুণ 

* মু'মিনগণের শেষ গন্তব্য স্থল 

* শির্কের তুলনা 

* রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন এবং কুরাইশরা আল্লাহর সামনে তর্ক করবে 

* কাফির ও মিথ্যাবাদীদের জন্য শাস্তি এবং 

* আল্লাহর বান্দাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট 

* মূর্তি পূজকরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর অরষ্টা এবং 

* আল্লাহই সকলের শ্রষ্টা এবং মৃত্যু দানকারী 

* আল্রাহ ছাড়া শাফা“আত কবুল করার কেহ নেই, 
দেবতারা তা করতে অক্ষম 

* কিভাবে দু'আ করতে হবে 

* কিয়ামাত দিবসে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা 

* বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যেভাবে মানুষ পরিবর্তিত হয় 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৬ 


* শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করতে হবে 

* নিরাশ না হওয়ার উপদেশ 

* আল্লাহ এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে 
মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম 

* আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী, 
শির্ককারীদের সমস্ত উত্তম আমল ধ্বংস হয়ে যায় 

* কাফিরেরা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনা 

* শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া, বিচার হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিদান দেয়া 

* কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 

* মুমিনদেরকে প্রদান করা হবে জান্নাতের সুখ-কানন 

* জান্নাতের প্রশস্ততা 

* হা মীম" দ্বারা যে সুরাসমূহ শুরু হয়েছে তার গুরুতৃ 

* কাফিরদের একটি চরিত্র এই যে, পরিনাম চিন্তা না করে 
আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে 

* আর্শ ধারণকারী মালাইকা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং 
মু'মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য দু'আ করেন 

* জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কাফিরদের মনস্তাপ 

* যখন যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায়ই মু'মিনদেরকে 

* কিয়ামাত দিবসে সাক্ষাতের কঠিন সময় উল্লেখ করে 
অহী প্রেরণ করা হয়েছে 

* কিয়ামাত দিবসে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে 
সাবধান করা হয়েছে 

* মুসা (আঃ) ও ফির“আউনের ঘটনা 

* ফির“আউনের পরিবারের একজন মুসলিম 
মুসাকে (আঃ) সমর্থন করেছিলেন 

* মুসার (আঃ) রাব্বকে ফির'আউনের উপহাস 

* ফির“আউনের পরিবারের মুসলিম ব্যক্তিটি আরও যা বললেন 

* মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য এবং উভয় দলের গন্তব্য স্থল 

* কাবরের শাস্তির প্রমাণ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৭ 


* জাহান্নামের লোকদের মধ্যে বিতন্ডা 

* নিশ্চিত বিজয় রাসূলের (সাঃ) এবং মুমিনদের 

* রাসূল (সাঃ) এবং মুমিনগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন 
* সব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ 

* আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন 


* শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ 


* ধের্য ধারণের আদেশ এবং বিজয় লাভের সুখবর 

* গৃহ-পালিত পশু-পাখিও আল্লাহর নিদর্শন এবং অনুদান 
* পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার নাসীহাত 

* কুরআন এবং এর অস্বীকারকারীদের বক্তব্য 

* তাওহীদের দিকে আহ্বান 


* “আদ এবং ছামুদ জাতির বর্ণনা দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে সতকীকরণ 


* মূর্তি পূজকদের স্বজনেরা খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে 


* কাফিরেরা একে অপরকে কুরআনের বাণী না শোনার উপদেশ দেয়, 


* যারা আন্নাহয় বিশ্বাস করে এবং ওতে দৃঢ় থাকে 
তাদের জন্য রয়েছে সুখবর 

* অন্যদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার উপকারিতা 

* দা“ওআতের উপকারিতা/বিচক্ষণতা 

* আল্লাহর কয়েকটি নিদর্শন 

* অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং কুরআনের কিছু বর্ণনা 

* কুরআনকে অস্বীকার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ অবাধ্যতা/একগুয়েমী 

* তোমাদের জন্য মুসা একটি উদাহরণ 

* প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হবে 

* কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন 

* কষ্টের পর সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের রূপ পাল্টে যায় 

* কুরআন যে সত্য বাণী তার প্রমাণ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৮ ১৬ তম খন্ড 


* কুরআন নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 
* আল্লাহই সকলের স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা এবং ন্যায় বিচারক 
* সব নাবীগণের ধর্মই ছিল একই ধর্ম 
* ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্ককারীকে সাবধান করা হয়েছে 
* দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ 
* আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন তৈরী করা শির্ক 
* সমবেত স্থানে মূর্তি পূজকরা উপস্থিত হবে ত্রাসের সাথে 
* মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুগহ স্বরূপ রয়েছে জান্নাত 
* “রাসূল (সাঃ) কুরআনের বাক্যকে পরিবর্তন করেছেন' 
এ অভিযোগের জবাব 
* আল্লাহ তা“আলা অনুশোচনা এবং তাওবাহ কবূল করেন 
* রিযৃক বর্ধিত না করার কারণ 
* পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলসমূহ সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 
* পাপের কারণেই মানুষের জন্য দুর্ভোগ 
* নৌযান তৈরীতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 
* আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পাবার ব্যাপারে যারা আশা রাখে 
* অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা অথবা সম-পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা 
* আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান 
* কিভাবে অহী অবতীর্ণ হত 
* কুরাইশদের ঈমান না আনার কারণে রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান 
* “মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর অষ্টা' 
এর আরও কয়েকটি উদাহরণ 
* “আল্লাহর সন্তান রয়েছে" কাফিরদের এরূপ উক্তির প্রতি ধিক্কার 
* মূর্তি পূজকদের দাবীর কোন প্রমাণ নেই 
* তাওহীদের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) ঘোষণা 
* মাক্কার কাফিরদের রাসূলের সাঃ) দা“ওয়াত প্রত্যাখ্যান, 
তার বিরোধীতা করা এবং প্রতিক্রিয়া 
* সম্পদের মালিক হওয়া পরকালের শান্তির বার্তা বহন করেনা 
* আর রাহমান'কে ত্যাগকারীর বন্ধু হল শাইতান 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৯ ১৬ তম খন্ড 


* আল্লাহর ক্রোধ তার রাসুলের (সাঃ) শত্রুদের প্রতি, 


যারা তার কাছে একদিন প্রত্যাবর্তিত হবেই ৬০৬ 
* কুরআনকে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা ৬০৭ 
* তাওহীদের বাণীসহ মুসাকে (আঃ) ফির' আউন ও 

তার প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল ৬১০ 
* ফির'আউন তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল এবং 

আল্লাহ যেভাবে তাদেরকে শাস্তি দিলেন ৬১২ 
* ঈসার (আঃ) প্রতি কুরাইশদের মনোভাব এবং 

আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ৬১৭ 
* আকস্মিকভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং 

কাফিরদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিবে ৬২৫ 
* সুখবর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য, তাদের বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত ৬২৬ 
* ক্ষতিগ্রস্তদের শাস্তি ৬২৮ 
* আল্লাহর কোন সন্তান নেই ৬৩২ 
* আল্লাহর অনন্যতা/অদ্বিতীয়তা ৬৩৩ 
* মুশরিকদের সুপারিশ করার কোন সুযোগ থাকবেনা ৬৩৪ 
* মূর্তি পূজকরা স্বীকার করে যে, আল্লাহই অষ্টা ৬৩৫ 
* আল্লাহর কাছে রাসূলের (সাঃ) অভিযোগ ৬৩৫ 
* লাইলাতুল কাদরে কুরআন নাযিল হয়েছে ৬৩৮ 
* কাফিরদেরকে এ দিনের সাবধান করা হচ্ছে যেদিন 

আকাশ ধুমরপুঞ্জে ছেয়ে যাবে ৬৪১ 
* প্রবলভাবে পাকড়াও করা” এর অর্থ ৬৪৭ 
* মুসা (আঃ) ও ফির“আউনের ঘটনা এবং বানী ইসরাঈলের রক্ষা পাওয়া ৬৫০ 
* যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জবাব ৬৫৭ 
* পৃথিবী সৃষ্টির নিগুঢুতা/তত্ত ৬৫৯ 


* বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা ৬৬১ 
* তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ জান্নাতে আনন্দের সাথে বসবাস করবেন ৬৬৪ 
* আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার নাসীহাত ৬৬৯ 
* মিথ্যাবাদী পাপীর বর্ণনা এবং তার প্রতিবিধান ৬৭১ 
* সমুদ্ধের নমনীয়তায়ও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ৬৭৪ 
* কাফিরদের অনিষ্টতার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা ৬৭৫ 
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তাফসীর ইব্ন কাসীর ২০ ১৬ তম খন্ড 


* বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর পছন্দ এবং অতঃপর তাদের ভিতরে দ্বন্দ 


* বানী ইসরাঈলের অনুরূপ আচরণ না করার ব্যাপারে 
বর্তমান উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে 

* মুমিন এবং কাফিরের হায়াত এবং মাউত সমান নয় 

* কাফিরদের শাস্তি, তাদের বাদানুবাদ এবং তার জবাব 

* কিয়ামাত দিবসে ভয়াবহ বিচারের মাঠের কিছু বর্ণনা 

* কুরআন হল আল্লাহ হতে নাধিলকৃত এবং মহাবিশ্ব তারই সৃষ্টি 

* কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের দাবীর জবাব 


* কুরআন হল আল্লাহর কালাম, এ বিষয়ে মু'মিন এবং কাফিরদের অবস্থান 


* মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর উপদেশ 

* “আদ জাতির ঘটনা 

* জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনার ঘটনা 

* মৃত্যুর পর পুনজীবনের প্রমাণ 

* রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ 

* মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান 

* শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে, বন্দীদেরকে কষে বাধতে হবে, 
অতঃপর মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা ক্ষমা করে ছেড়ে দিতে হবে 

* শহীদদের মর্যাদা 
তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত 

* সত্যের ইবাদাতকারী, আর খায়েশের পূজারী কখনও সমান নয় 

* জান্নাত এবং উহার নদীসমূহের বর্ণনা 

* মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা, তাওহীদকে আকড়ে ধরা এবং 
আল্লাহর অনুগ্রহ যাথ্খ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে 

* জিহাদের ব্যাপারে মু'মিন এবং দুর্বল হৃদয়ের লোকদের অবস্থা 

* ধর্মত্যাগীদের প্রতি নিন্দাবাদ 

* মুনাফিকদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া 


৬৭৭ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২১ ১৬ তম খন্ড 


* পার্থিব জীবনকে গুরুত্বহীন মনে করতে হবে এবং 
আল্লাহর পথে বেশি বেশি ব্যয় করতে হবে 
* সুরা ফাত্হ এর গুরুত্ব 
* আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তরে “সাকীনাহ' প্রেরণ করেন 
* আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য 
* “রিযওয়ানের চুক্তি' 
* হুদাইবিয়াহর চুক্তি/সন্ধির বিবরণ 
* রিযওয়ানের চুক্তির পিছনে নিহিত কারণ 
* হাদাইবিয়াহয় যারা অংশ না নিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছিল 
তাদের অর্থহীন অযুহাত এবং তাদের প্রতি আন্রাহর হুশিয়ারী 
* আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে আরও জিহাদ হবে এবং এর 


মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে যে, কে কত বড় ঈমানদার অথবা মুনাফিক 


* জিহাদে অংশ নিতে না পারার গ্রহণযোগ্য কারণ 

* রিযওয়ানের চুক্তিতে অংশ নেয়া মুসলিমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং 
“ফাই' প্রাপ্তির সুখবর 

* যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সুখবর 

* হুদাইবিয়ায় অংশ নেয়া মুসলিমদের সাথে মাক্কাবাসীরা 

* হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে যা লাভ হয়েছিল 

* হুদাইবিয়াহ চুক্তি বিষয়ক হাদীসসমূহ 

* আল্লাহ তার রাসূলকে (সোঃ) অন্তঃদৃষ্টিতে যা দেখিয়েছিলেন 
তা পুরণ করেছেন 

* মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জয় করবে 

* মু'মিনের গুণাগুণ এবং তাদের শুদ্ধিতা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২৩ ১৬ তম খন্ড 


প্রকাশকের আরয 

নিশ্যয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। 
আমরা তারই প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও “আমলের খারাবী থেকে বাচার জন্য 
আমরা তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান 
করেন তাকে কেহ গোমরাহ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ 
হিদায়াত দিতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। তিনি তাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও 
সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে সে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি 
আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্‌ 
পালনের তাওফীক দিয়েছেন। 

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত “তাফসীর ইব্‌ন 
কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্‌ গ্রহণ করি। 
এ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক 
সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তার কালামের প্রচার যেহেতু 
হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই- 
বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 
তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 
তৎকালীন “ফাইসন্স” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় এ সংস্থার 
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর 
যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন “তাফসীর মাজলিস' এর 
বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে 
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নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ 
জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা 
খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!! 

সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 
একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত 
হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত 
বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন । কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাধার কারণে 
জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, 
আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর 
খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর 
খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের 
করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইন্তা বিল্লাহ । 

বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্ণের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের 
আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সুত্র নম্বরগুলিও 
সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ 
সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 
পাঠককুলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে 
গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের 
অবহিত করলে পরবতীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শীআল্লাহ। 

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু 
গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে । আমরা মহান 
মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত 
করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!! 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের 
পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বন্তর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত 
নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গান্টীর্য অতলস্পর্শা মহাসাগরের 
গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় 
কাব্যময় ভাষা আরবীতে । সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে 
নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর 
সম্ভবপর এবং আয়্তাধীন। 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীধীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য 
এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন 
অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবৃন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য 
পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা 
ও শ্রেষ্ঠতৃকে সকল যুগের বিদ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদূত এবং হাদীস-সুন্নাহর 
আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্ষাদার অধিকারী । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং 
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অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এটি উ্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িতৃটি অস্ানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের 
অপ্রতিদ্ন্্ী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদঞ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ 
সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে 
সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত। 

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের 
বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, 
তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্তেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের 
তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 
কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল । 

দুঃখের বিষয় “ইব্ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ 
পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা 
পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল 
পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত 
ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার 
স্বপ্রসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার 
বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা 
বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই 
বহুল পরিমাণে অত্প্ত। 

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর 
থেকেই । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল 
গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। 
অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে 
শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। 

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে 
তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন 
গহনে লালন করে আসছিলাম । কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন 
কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি । 

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই 
বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ 
পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। 

আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন 
ও উৎস এবং রত্ুভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে 
অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য 
মনে করছি। 

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় 
দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককুলের হাতে অর্পণ করা 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদদ্ধ ও বিজ্ঞ 
আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যারা প্রসারিত করেছেন তনুধ্যে চাপাই 
নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম 
বিশেষভাবে ন্মর্তব্য। আর এই গ্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদুর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই। 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত 
রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের । প্রথম খন্ড থেকে একাদশ 
খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা 
আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্মোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে 
হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও 
আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন 
তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব 
মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব । 

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খগুগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
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নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন 
(অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমানিত মহাগ্রন্থ 
আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও 
অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম 
ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র 
আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার । 

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে 
বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় 
বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং 
প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অস্্রান হয়ে থাকবে । 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকুল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্বাবধানের গুরু দায়িত্‌ 
ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক 
সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্ণের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল 
ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত 
ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর 
রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন । আমীন! রোজ হাশরের 
অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক 
যেন তাদের জান্নাত নাসীব করেন । সুম্মা আমীন! 
সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে 
চেপে বসেছিল । তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল 
কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে 
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পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে 
শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য 
আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি 
সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই 
মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন 
করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ 
আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত 
অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব 
হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে 
প্রয়াস পেয়েছি। 

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় 
ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি 
ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে 
অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই 
বসবাস করতে শুরু করি। 

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান 
করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে 
প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য- 
সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় প্নেহস্পদদের মধ্যে ড, 
ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও 
আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উন্লেখ্য ৷ একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে 
আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও 
আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা । 

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে 
হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু 
একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব 
এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে । “ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয ।” 
রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্‌ সামীউল আলীম । 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৩০ ১৬ তম খন্ড 


এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে 
করজোড়ে মিনতি জানাই ৪ “ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা... * অর্থাৎ 
প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের 
পাকড়াও করনা । ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের 
সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হদয়ঙ্গম এবং তার 
প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার 
জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও । আমীন! 
সুম্মা আমীন!! 
বিনয়াবনত 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
প্রাক্তন পরিচালক, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, 
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশ । 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। দিসে, 


১। প্রশংসা আল্লাহর যিনি: ২” 4 মেতে 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা ও ৩০ এস £ ০৪7 
কিছু আছে সব কিছুরই মালিক; ++. ৫ ০, ০০ 
এবং আখিরাতেও প্রশঙলা 448 ৮331 এ ৩ ৯৮-৯৪ 
তীরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব , 24 চট লি ৪ ৩:2৭ 
বিষয়ে অবহিত। 2২ $৯? ১১৯১ ২ --৮৬। 


২। তিনি জানেন যা ভূমিতে পা € & পা পা পা 

পা & ক ঠা 
প্রবেশ করে, যা তা হতে এ ০৮331 চে ০ পি, 
নির্গত হয় এবং যা আকাশ সিনা 
হতে বর্ধিত হয় ও যা কিছু ২৮ ০০ ৮9 পাত (৮ 


আকাশে উথিত হয়। তিনিই». ৪) : / 4০ ০ 7৮ 
পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। ৯2 ৪৪ ০০ ৮ £০। 
॥ 4 এ. শা 


সমস্ত প্রশংসা এবং গাইবের মালিক আল্লাহ 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও 
আখিরাতের সমস্ত নি'আমাত ও রাহমাত তারই নিকট হতে আসে। সমস্ত 
হুকুমাতের হাকিম তিনিই । সুতরাং সর্ব প্রকারের প্রশংসা ও গুণ-গানের হকদার 
একমাত্র তিনিই । তিনিই মা“বুদ। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। 
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হুকুমাত একমাত্র তারই এবং তারই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। যমীনে ও 
আসমানে যা কিছু আছে সবই তার স্ত। যত কিছু আছে সবাই তার দাস ও 
অনুগত । আর সবই তার আয়ন্তাধীন। সবারই উপর তার আধিপত্য রয়েছে। 
আল্লাহ তা আলা বলেন ঃ , 
"রা 49 ৮৯ খাও য়া ও এক্রোথা ও» খু] এ তব ঞজাঞ্ 
০১৮5 ০19 
তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা 


তারই, বিধান তারই আয়ত্বাধীন; তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবতিতি হবে । (২৮ ৪ 
৭০) যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
খা ৮০ এ 

আমিই মালিক পরলোকের ও ইহলোকের । (সুরা লাইল, ৯২ 8 ১৩) 

১)৯0। ৬১ ১৭ 49 আখিরাতে তারই প্রশংসা হবে। তীর কথা, তার 
কাজ এবং তার আহকাম তারই হুকুমাতে বিরাজিত। যুহরী (রহঃ) হতে মালিক 
(রহঃ) বর্ণনা করেন £ তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত । তিনি যা আদেশ 
করেন তার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবগত । তিনি এত সজাগ যে, তার কাছে 
কোন কিছুই গোপন থাকেনা । তার কাছে একটি অণুও গোপন থাকার নয়। 

০ 6০ 53 ১৯১0 ৬ ৬ ৬ ৯ তিনি জানেন যা ভূমিতে বেশ 
করে, তা হতে যা নিত হয়। পানির যতগুলি ফৌটা যমীনে যায়, যতগুলি বীজ 
যমীনে বপন করা হয়, কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের 
হয় সেটাও তিনি জানেন । প্রত্যেক বস্তর সংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তার জানা । 

৮প। ০০555 মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ধিত হয় তাতে কতটা ফৌটা 
আছে তা তার অজানা থাকেনা । যে খাদ্য সেখান হতে বরাদ্দ হয় সেই সম্পর্কেও 
তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ভাল কাজ যা আকাশের উপর উঠে যায় সেই খবরও 
তিনি রাখেন। 

১9। ৮৮০1 $৯ তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ 


কারণেই তাদের পাপরাশি অবগত হওয়া সত্তেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শাস্তি 
প্রদান করেননা। বরং তাদেরকে তাওবাহ করার সুযোগ দেন। তিনি অত্যন্ত 
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ক্ষমাশীল । তাওবাহকারীকে তিনি ধমক দিয়ে সরিয়ে দেননা। তার উপর 
ভরসাকারীরা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না । 

৩। কাফিরেরা বলে 811. এ একে ত কত 


আমাদের উপর কিয়ামাত 
আসবেনা । বল £ আসবেই, 
শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই 
তোমাদের নিকট ওটা 
আসবে । তিনি অদৃশ্য 
সম্যক পরিজ্ঞাত; 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 
তার অগোচর নয় অণু পরিমাণ 
কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র 
অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর 
প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে 
সুস্পষ্ট কিতাবে। 


৪। এটা এ জন্য যে, যারা 1? 


মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ তিনি 
তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। 
তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও 


সম্মানজনক রিষ্ক। ৮.০.28০ এ 
4৯2৮ ০593 5 (১১ 
€। যারা আমার |, ০০ টা 
আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার 55212 ও ৯৮ ০৮ ১ 
চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে দেনা 2 ০৪ 
ভয়ংকর মর্ম্তাদ শাস্তি। ৩7৬ 7৯ ১ ০১১০ 


2 ৬ 
47৯3৩ 
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৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া 74124 7 শর্ট ০০০ 

হয়েছে তারা জানে যে,:0201 155 0৮1 ৪৮৪ 71 
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ _৪13) ০৪ -৪19]1 ০1 
হয়েছে তা সত্য। ইহা . গার 
মানুষকে পরাক্রমশালী ও [4৮৮ 041 ০৮-৫২$ ০ 
প্রশংসাহ আল্লাহর পথ নির্দেশ 
করে। ১৮৫। ১০৯ 


কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে তাদের 


আমল অনুপাতে উত্তম অথবা খারাপ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে 
সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামাত আগমনের 
উপর শপথ করা হয়েছে। কারণ উদ্যত কাফিরেরা অস্বীকার করছে যে, তা 


ইনি রা তা 
৩৮০-৮ 03 84510 105 9১5 6৮3 
তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ওটা (শো্ি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও 
£ হ্যা, আমার রবের শপথ!! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে 
অপারগ করতে পারবেনা । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৫৩) 
দ্বিতীয় হল এই সূরা সাবার ৫৮ 31945 (844| ৬3 এ আয়াতটি । আর 
তৃতীয় হুল সূরা তাগারুনের নিয্লের আয়াতটি £ 
281 ৫? পে রী £পঞ € ৮৫ ধর্মী তত? 
5 05৫ 0 ৩০ ০3 9106 194 সি 
+ঞ4০৩055 পে 
কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরণথিত হবেনা । বল ঃ নিশ্চয়ই 
হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরথিত হবে । অতঃপর তোমরা যা 
করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে । এটা আল্লাহর পক্ষে 
সহজ । (সুরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৭) 
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৬ ১ ০৬০ 46 ৯ ৩ জলা পিভ পিএ ও এএ ৩৪ 
শঠ্ ৪ 0] চা সি) ৬৪১ ০৮ ৮৮০ মি) ৮১0 ও 92 0০1 
৬৬ বল ? (কিয়ামাত) আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট 


ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 
তার অগোচর নয় অএও পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ অথবা বৃহৎ কিছু; বরং 
ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে । এখানেও কাফিরদের কিয়ামাতের 
অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথমুলক 
উত্তর দিতে বলার পর আরও গুরুত্বর সাথে বলছেন ঃ সেই আল্লাহ তিনি, যিনি 
আলিমুল গাইব, ধার অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা 
তদপেক্ষা ন্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু । যে হাড়গুলি পচে গলে যায়, মানুষের শরীরের 
জোড়াগুলি যে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলি কোথায় যায় এবং ওগুলির সংখ্যাই 
বা কত ইত্যাদি সবকিছুই আন্রাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলি একত্রিত করতে 
সক্ষম, যেমন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। 
সবকিছুই তার কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর মহামহিমান্িত আন্মাহ 
কিয়ামাত আসার হিকমাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 


3১১) 5782 ৮8 ০ ০০০ 19০9 1৯5 তে ০ 
০১৮) ৩০ ৩1০৬ টি এট 03৮৬৮ ডা ৬১95০ 00 £ 256 
এটা এ জন্য যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। 
তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক রিয্ক। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তাদ শাস্তি । 
সতকর্মশীল মু*মিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিরেরা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত। 
যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

টা এ পন & এ টা ০০৫০৫ ০% স্ পা ছি লারা 

051৮৯ 2শাশি০্পিশা শান এালিলি এএম 

জাহারামের অধিবাসী এবং জারাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সূরা হাশর, ৫৯ ৪ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন 


শর্ত € ১০ হা ০০৫ 3 712০514৮15৮. তর্া এ ৩৮ অ্ট 
2০০031০৮০৮০ ০০০৭৮19৮519 ০৮॥] ০০ 


৬ ০০ 
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এ 
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপধর়্ সৃষ্টি করে 
বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুভাকীদেরকে অপরাধীদের 
সমান গন্য করব? (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ২৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের 
আর একটি হিকমাত বর্ণনায় বলেন £ 
সেস্প। 58 0 ৩০ 21 09 ৬৭৪ শিখা 2 (এ রি 
কিয়ামাতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং 
পাপীদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে । 
এঁ সময় তারা বলে উঠবে £ 


৮০ ০ ০4০ এ 
আমাদের রবের প্রেরিত রাসুলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা 
আ'রাফ, ৭ 8 ৪৩) আরও বলা হবে ঃ 


এসি তের ২৯৫2 এ এ০ ০14৪ 


দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন এবং রাসুলগণ সত্যই 

বলেছিলেন । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ $ ৫২) অন্যত্র রয়েছে ঃ 
৮21 0126 কা 010 32 ৩৫ 

তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। 
এটাইতো গ্ুনরুথান দিবস । (সুরা রূম, ৩০ 8 ৫৬) 

আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, 
মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী। তার উপর কারও 
কোন আদেশ চলেনা এবং কারও কোন জোরও খাটেনা। বরং তার কাছে 
প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক বস্তই তার কাছে শক্তিহীন ও 
অপারগ । তার কথা ও কাজ, তার বিধান অবধারিত । তার সমুদয় সৃষ্টজীব তার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 


৭। কাফিরেরা বলে £ আমরা | . ৭» পু এ 
কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির :1/৯ 15)25 0:১] ০0? *$ 
সন্ধান দিব যে তোমাদেরকে 
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৩৭ পারা ২২ 


2 1.০. ৬৭% ৬৫৬০ 
1১] 5১৪ ৮৯০ ৬০ ৮৩৩ 


4 নি বি বে ্ রদ ৰা 
৮৫ ৮৮৬ ৩৩০] ০০০১৪ 
৮ রি ৫ 2৩৫ 
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কাফিরেরা মৃত্যুর পর পুনজীবনকে অস্বীকার করত 
এবং তাদের এ ধারণার জবাব 
কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং 


এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে, আল্লাহ 
তা'আলা এখানে তাদেরই খবর দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করত £ 


3৫ 9 ৫ ১৯) এ পিএ 515 2 05) 


৯০ দেখ, রি িভি যখন আমরা 
মরে মাটির সাথে মিশে যাব ও চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তার পরেও নাকি আমরা 
আবার জীবিত হয়ে উঠব! এ লোক সম্পর্কে দু'টি কথা বলা যায়। হয় সে 
আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, না হয় সে উন্মাদ। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ 


১৪ ০১৩০ শা) ৬ ৪০০0 ১১০৮ ্ ০০৪ ১1 না, এ কথা 
সত্যি নয়। বরং মুহাম্মাদ সত্যবাদী, সৎ সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী যে তোমাদের জন্য 
সত্য নিয়ে এসেছে । তোমরাই বরং মিথ্যাবাদী, তোমরা বোকার রাজ্যে বাস করছ। 
তোমাদের এই অস্বীকৃতি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। 
সত্য থেকে তোমরা দূরে সরে যাচ্ছ। এরপর মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন £ 

০০১9 ০৭ 22 ৮৪০ ৩০ শী 0 6 এ শী তারা কি 
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? 
তিনি এত ক্ষমতাবান যে, এমন উদার আকাশ ও বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন । না 
আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, 99755757755 


055-01755 628০০০৭া? বিন ৩1 ১৫৪ ০৫016624254 
জানি ডাকা নিন করেছি মার জমজ রও জানি রদ 


মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরভাবে 
বিছিয়েছি এটা । (সূরা যারিয়াত, ৫১৪ ৪৭-৪৮) 


৮৮৩। ৫ এ 26 এন 9০৮১0 ৮ ০৯৪ এ! 
তিনিতো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের 
আজে তারাবি 
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শাস্তিরই যোগ্য । কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস । তিনি মানুষকে অবকাশ 
দিচ্ছেন মাত্র। 

৬৪ এ এও ধর্ ৬১ ৬ 1 যার ভ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, 
আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার 
যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট 
বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ 
সৃষ্টিতে সন্দেহই পোষণ করতে পারেনা যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত 
হবেনা । আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন 
তার জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার 
যাবার পর আবার এগুলিকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেননা? 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলছেন £ 


পভ হু 845 ০4৮ ৪5 ক ন তে টির ৫০৮৫০ রি ০ 
৬ ১৪85 (৮০1 ৬৪ 9১45 0০১3155৮৮1৬৮ ৩৯ এগ 
যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম নন? হ্যা, নিশ্চয়ই । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ £ ৮১) আর একটি আয়াতে আছে £ 
+£ ৫.1 প্থা)ঠি প1 ১ ৮১৮৪ তাত ৮০৩ «1 201 
চর ০51 ০০০] 9 ০৪ 71 ০৮) ১:৯৭] 01৯০ 
০৯৮৫ ধু এ 
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো মানব সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কঠিন। কি অধিকাংশ 
লোকই জানেনা । (সূরা মু'মিন, ৪০ 8 ৫৭) 


র্চ পর পর পাঙ্চর্ত চে 
৮ 55915 1512 5219 ০1 


করেছিলাম, হে পবর্তমালা! টি দি সিরা টা 
তোমরা দাউদের সাথে আমার 1 4০৮১ 841 ০৮৯৭ ১৮১ 
পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং টি 
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পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর, 2৯১১৯৯০৮ শি 1 

এবং মরা সৎকাজ কর] (41552 2০01 

৮ ৮৮:30. 
দাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ তা“আলার অনুথহ 


আল্লাহ তা'আলা এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার বান্দা ও রাসূল দাউদের 
(আঃ) উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রাহমাত নাধিল করেছিলেন। তাকে তিনি 
শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলেন এবং আরও একটি মুঁজিযা দান করেছিলেন । এক দিকে 
দাউদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একাত্মবাদের গান ধরতেন, আর অপর দিকে 
পাখিদের যারা ভোরে বের হয়ে বিকেলে ফিরে আসত তারাও দাউদের (আঃ) 
মিষ্টি সুরে আল্লাহর গুণগান শুনে থেমে যেত এবং তার সুরে সুর মিলাতো । তিনি 
পাখিদের ভাষাও বুঝতেন এবং কথা বলতেন । পাহাড় পর্বত সুরে সুর মিলিয়ে 
আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করত । 

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আবু মূসা আশআরীর (রাঃ) কুরআন পাঠ শুনে দীড়িয়ে যান এবং 
দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন । অতঃপর বলেন ঃ একে দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরের 
কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম ১/৫৪৬) 

আবু উসমান নাহ্দী (রাঃ) বলেন £ আল্লাহর শপথ! আমি আবু মুসা 
আশআরীর (রাঃ) সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রে শুনিনি । (ফাযায়িলুল 
কুরআন ৭৯) 

ইবৃন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, হাবশী 


ভাষায় য় / শব্দের অর্থ হল $ “তাসবীহ পাঠ কর।' ইব্‌ন আব্বাস (রোঃ), 


মুজাহিদ (রহ) প্রমুখ %/ এর অর্থ করেছেন আল্লাহর প্রশংসা। (তাবারী 
২০/৩৫৭) এ শব্দের মূলের (তা*য়িব) অর্থ হচ্ছে বার বার বলা বা সাড়া দেয়া । 
সুতরাং পাখি কিংবা পাহাড়-পর্বতকে বলা হয়েছে যে, তার সাথে তারাও যেন বার 
বার তা পাঠ করে। 
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১৬০ 41 ১ তার উপর এ অনুগহও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তার 
জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), 
আল আমাশ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ লোহাকে উত্তপ্ত করার 
জন্য হাপরে দিবার কোন প্রয়োজন হতনা বা হাতুড়ী দিয়ে পিটানোরও দরকার 
হতনা । পিটানোর কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেত। তার হাতে লোহাকে সূতার মত 
মনে হত। এ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে বর্ম তৈরী করতেন। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক 
বা বর্ম তৈরী করেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৫৯) ১| এ 9 যেরা বা বর্ম 
তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা“আলা তাকে শিখিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন £ আটা যেন ঠিকমত দেয়া হয়, ছোট বড় যেন না 
হয়, মাপ যেন সঠিক হয়। আংটাগুলি যাতে মযবৃত হয় তা আন্নাহ তা'আলা 
তাকে শিখিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/৩৬১) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) 
বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রোঃ) বলেন £ ১১ এর অর্থ হচ্ছে লোহার 
আংটা। কেহ কেহ বলেছেন যে, উহা হল চেইনের মত যা কোন কিছুর সাথে 
আটকে রাখা যেতে পারে । 

আল্লাহ তাআলা নিজের এসব নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ 
দিচ্ছেন ৪ 4 ০5৯৯ ৮৮ ৩1 ০০০ 19553 এখন তোমাদেরও উচিত 
সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের বিপরীত কিছু না করা। 
তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, 
বড় হোক, ভাল হোক অথবা মন্দই হোক, আমার কাছে প্রকাশমান। কিছুই 
আমার কাছে গোপন নেই । 


১২। সুলাইমানের অধীন ০8 1 ্ৈ ৮০৫4 
করেছিলাম বাকে বা গজাতে [15১৫১ 0300 0৮9 -)1 
এক মাসের পথ অতিক্রম 
করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের : টার্ন ঃ ৬ 6 
পথ অতিক্রম করত। আমি 
তার জন্য গলিত তাশ্ত্ের এক : .2 ৯. ৫.৫ - যা রা 
29 ৮ 
্শ্নবন প্রবাহিত করেছিলাম। ৩ এই রি 
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এবং ছিল জিন সম্প্রদায় যারা ৩02000085১2 
তাদের রবের অনুমতিক্রমে | 42) ০-% 2-হ ০৪ রঃ 


নিজেদের কতক তার সামনে 
কাজ করত। তাদের মধ্যে যে 
আমার নির্দেশ অমান্য করে 


তাকে আমি জলন্ত অগ্নির শাস্তি কপি 14০৪ 
আস্বাদন করাব। 

১৩। তারা সুলাইমানের 02 22 5 
রা পার ভাক্কর্য ৩ 20 6 সর ০৯৩ তা 
হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র 2 ০ টি রর 
এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর ০৩০৯ 2৯5 0 
স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ ;₹ 7০ 


করত । (আমি বলেছিলাম) হে 


দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার 
সাথে তোমরা কাজ করতে 
থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে 


অল্পই কৃতজ্ঞ। 


্ রে ৪ টা 
55, 5515 012 9241 
চে রি 


55] ৪১৬৪ ৪ 4455 


সুলাইমানের (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ 

দাউদের (আঃ) উপর আল্লাহ তা'আলা যে নি'আমাতরাজি অবতীর্ণ 
করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দেয়ার পর তার পুত্র সুলাইমানের (আঃ) উপর যেসব 
নি'আমাত নাযিল করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন £ আমি বাতাসকে 
তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম । সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম 
করত এবং একই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও অতিক্রম করত । হাসান বাসরী (রহঃ) 
বলেন £ সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনে বসে দামেস্ক হতে লোক-লক্কর ও সাজ- 
সরঞ্জামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ইসতাখারে* পৌছে যেতেন এবং 
সেখানে দুপুরের খাবার খেতেন। অতঃপর ইসতাখার থেকে রওয়ানা হয়ে 
সন্ধ্যায়ই তিনি কাবুলে পৌছে যেতেন । একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য দামেস্ক 
হতে ইসতাখার পর্যন্ত এক মাসের পথ এবং ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্ও 
একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য এক মাসের পথ । (তাবারী ২০/৩৬২) মহান 
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দিয়েছিলেন । যখন যে কাজে যে অবস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কষ্টে অতি 
সহজে সেই কাজে ওটাকে লাগাতে পারতেন। 


9০ ০ এ 14, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 


(রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), সুদ্দী রেহঃ), মালিক 
(রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের “কিত্র' শব্দের অর্থ করেছেন তামা। (তাবারী 
২০/৩৬৩, ৩৬৪) 

4) ০১৮ এছ 08 ০০ ৩৪ টৈ্থা ১০ মহামহিমানিত আল্লাহ 


৫ পপ তে 


জিনদেরকে তাঁর অধীনস্ত ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ 
করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তার সামনে তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন । 


৩০৮ ১৪ ৮৪৯ ৫3 95 কোন জিন কাজে ফাকি দিলে সাথে সাথে তাকে তা 
জানিয়ে দেয়া হত। 

09০৪ ৩১৬ ৩০ পঞ 5 এ ১৪৬ তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযাযী 
নির্মাণ করত প্রাসাদ, ভাক্র্য। %)৬০ বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারাতকে, বাড়ীর 
উৎ্কৃষ্টতম অংশকে এবং কোন সমাবেশের সভাপতির আসনকে। ইব্ন যায়িদ 
(রহঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে ২১০, বলা হয়। আতিয়্িয়া আল 


আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, 4৯৬ শব্দের অর্থ 
হচ্ছে ছবি। (তাবারী ২০/৩৬৬) ৃ 

০১০ ১953) ০ ১৬৯) হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং 
সুদুঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ । ১1১ শব্দটি ঞ৬ শব্দের 
বহুবচন। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, 
2৫৬ এ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি রাখা হয়। আর ককুদুর রাসিয়াত' বলা 


হয় এ সব বড় পাত্রকে যেগুলি খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলিকে এদিক 
ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভব হতনা । তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
বলে দিয়েছিলেন ঃ 
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125০১ 992 শা 191৮1 হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা 
কাজ করতে থাক। 

৩১ শব্দটি 438 ছাড়াই ১০ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা 4) ০ 
হয়েছে এবং দু"টিই হয়েছে উহ্যরূপে ৷ এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন 
কথা ও নিয়াত দ্বারা হয়, তেমনি কাজ দ্বারাও হয়। 

আবু আবদুর রাহমান আল হুবিলী (রহঃ) বলেন যে, সালাতও শোকর, সিয়াম 
পালন করাও শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য করা 
হয় সবই শোকর । অর্থাৎ এগুলি সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর 
সর্বোৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করা। (তাবারী 
২০/৩৬৯) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তা'আলার 
নিকট দাউদের (আঃ) সালাতই ছিল সবচেয়ে পছন্দনীয় । তিনি রাতের অর্ধাংশ 
ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ দীড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং এর পরের এক 
ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা“আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় 
সিয়াম ছিল দাউদের (আঃ) সিয়াম । তিনি একদিন সিয়াম অবস্থায় থাকতেন এবং 
পর দিন সিয়াম পালন করতেননা। তার মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল 
যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনও পালাতেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৫২৫, মুসলিম 
২/৮১৬) 

এখানে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ফুযাইল (রহঃ) হতে দাউদ (আঃ) সম্পর্কে 
একটি অত্যন্ত দীর্ঘ আছার বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, দাউদ (আঃ) 
আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ হে আমার রাবব! কিরূপে আমি আপনার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাতো আপনার একটি 
নি'আমাত! জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, সমস্ত 
নি'আমাত আমারই পক্ষ থেকে আসে তখনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করলে । (দুররুল মানসুর ৬/৬৮০) মহামহিমািত আল্লাহ বলেন £ 


১95৫01 ৬১৬৪ ১৪ ৩৬9 আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। এটি 
একটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর দান। 


১৪। যখন আমি সুলাইমানের | ১০7৮5 1০৮ ৫2 । পর 
৯ 2 পু $£ 
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জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে | এপ অ। - ৮৮116 ০4০1৮ 
একি 25 3) ০৭ ৬৮ লি তি 
সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। 4৫. 4৮ ৫7 
যখন সুলাইমান পড়ে গেল ৮০৮৮৮ ০---5 ০১১ 
তখন জিনেরা বুঝতে পারল নি রর ৫ এপ্রপর্ত পর্ণ রত 
যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় |) 0 ৮৮ ৯৬০ ০ ৮৮৬ 


অবগত থাকত তাহলে তারা সে ার্দ ই পা ঞর্টি কপ এ 
না্ছনাদায়ক শান্তিতে আবদ্ধ (19: (৫ ০০৮41 0৯৮52 198 


থাকতনা । 
সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যু 

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করছেন। 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং 
আরও অনেকে বলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পরেও তার মৃতদেহটি তার 
লাঠির উপর ভর করে দীড়িয়েই ছিল। তার অধীনস্ত জিনেরা তিনি জীবিত আছেন 
ভেবে বড় বড় কঠিন কাজগুলি করেই যাচ্ছিল। (তাবারী ২০/৩৭০) 

এভাবেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি 
দাড়িয়েছিলেন তা যখন উই পোকায় খেয়ে শেষ করে ফেলে তখন তার মৃতদেহ 
মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় জিনেরা তার মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন শুধু 
মানুষই নয়, বরং জিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের মধ্যে কেহই গাইবের 


খবর রাখেনা । এটাই এখানে বলা হয়েছে যে ৪ 29 01০১ ৩৩ ৮05 ও 
০ | 05156 2 ০ ও ৩ ৩৪ ছে এও ০১ 
৩৫1 ৩9 ৬ 19 তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু 
মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল । যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন 


জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যাদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা 
লাঞ্নাদায়ক শাভিতে আবদ্ধ থাকতনা । 


পর 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা 


0017161715 


৪৬ পারা ২২ 


১৫। সাবাবাসীদের জন্য তাদের 
বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন! 
দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, 
অপরটি বাম দিকে। তাদেরকে 
বলা হয়েছিল £ তোমরা 
ভোগ কর এবং তার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই 
স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের 
রাব্ব! 


& 1] 0৮ ৪) ০19 
্ 4০০ 
4212 ৯৪১০০ 
4০০ 
১৪ 5৭44 টি রর 
৩9১ 05 155 9০০১ ০০৪ 


482০ তু প্র 5 চা ০, 
545 ১4 1.1? ৯০২১9 


পার্ট ত 


৫ 88০ 
4 2৪ % পাপা বি পারি 
)9৪৮ ৮09 4৫০৮ 


ক 
রা 


১৬। অতঃপর তারা আদেশ 
অমান্য করল। ফলে আমি 
তাদের উপর প্রবাহিত করলাম 
বাধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের 
উদ্যান দুটি পরিবর্তন করে 
দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে 
উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, 
ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। 


প্রীত 


তি 25 1৯56 5 
৮৫445 ০ ০০০ 


৪ রি ॥ ৫৮2 হার তে 
সী 7 39১ 9 


জীভ রর 
৮৭৬-০৪ ৩৫ ০৯৩ ৮78 


১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি 
কারণে । আমি কৃতয্ন ব্যতীত 
আর কেহকেও এমন শাস্তি 
দিইনা। 


ঞ& পাঙ্গপা্া 


(৮৫:55) 
4 ৪ 

সপ ৮৮৯ 51৫৮ ৪ রে 

॥ ৩ ০১ 12) 


চা ৫119 ,% 


র্‌ 


সাবাবাসীর অস্বীকৃতি এবং তাদের শাস্তি 


সাবা গোত্র ইয়ামানে বসবাস করত । তাদের প্রাটীন বাদশাহর নাম ছিল 
তুব্বা। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিলেন । এরা বড় নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে 
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ছিল। অনেক প্রাচুর্য, ভোগ-বিলাস এবং বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন 
করছিল। ফল-ফসল এবং প্রচুর খাদ্যের তারা অধিকারী ছিল। তাদের কাছে 
আল্লাহর রাসূল এলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করার উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনের আহ্বান জানান । তাদেরকে আন্নাহর ইবাদাতের কথা বুঝালেন। কিছু 
দিন তারা দা“ওয়াত মেনে চলল । কিন্তু পরে যখন তারা বিরুদ্ধাচরণ করল, মুখ 
ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা করল তখন তাদের উপর ভীষণ 
বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস 
হয়ে গেল। এর বিবরণ হল নিম্নরূপ £ 

ইবৃন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফারওয়াহ ইব্‌ন মুসাইক আল গুতাফি 
(রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের 
নাম, নাকি কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন £ তা কোন নারীর নামও ছিলনা এবং কোন এলাকাও ছিলনা, 
বরং সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন 
ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায় । যে ছয়জন 
মুযৃহিজ, হিমাইয়ার এবং আনমার। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম ছিল ৪ 
লাখাম, জুযাম, আ'মিলাহ এবং গাসসান। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ৫ “আনমার' 
কারা? তিনি বললেন ৪ যারা “গাসাম' এবং 'বাধিলাহ'। (তাবারী ২০/৩৭৫) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে 
হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৮৮) 

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (েহঃ) বলেন ঃ সাবার পুরা নাম ছিল আব্দ সাম্্‌স 
ইব্‌ন ইয়াশযুব ইব্‌ন ইয়া"রুব ইব্‌ন কাহতান। তাকে সাবা বলার কারণ ছিল এই 
যে, সে'ই প্রথম আরাব যে নিজ এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল। 
সেই শক্রদেরকে বন্দী করার প্রথা চালু করেছিল। তাকে “আর রইশ'ও বলা 
হত। কারণ সেই প্রথম যুদ্ধলন্ধ মালামাল থেকে তার লোকদেরকে বিতরণ 
করেছিল । আরাবরা সম্পদকে “রিশ" অথবা “রিয়াশ' বলে থাকে। 

কাহতানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি হল ৪ 
তিনি ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নৃহের (আঃ) বংশধর । দ্বিতীয় উক্তি হল £ তিনি 
আবির অর্থাৎ হুদের (আঃ) বংশধর । তৃতীয় উক্তি হল ৪ তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন 


(00171917715 
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ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বংশধর । 

এসবগুলি ইমাম হাফিয আবু উমার আবদুল বার নামারী (রহঃ) তার আল 
মুসাম্মা আল ইনবাহ 'আলা যিকুর উসুল আল কাবা'ইল আল রওআত নামক 
কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । 

“সে আরাবেরই একজন ছিল" রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ 
কথার অর্থ হল সে ছিল মূল আরাবদের একজন । অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) 
পূর্বেও সে সেখানে ছিল, যার বংশধারা চলে আসছে সাম ইব্‌ন নূহ থেকে । উপরে 
উল্লিখিত তৃতীয় মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর 
থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণীয় হয়নি । আল্লাহই এ 
বিষয়ে ভাল জানেন। তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার “আসলাম' গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে 
যাওয়ার সময় বলেন £ হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ 
তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ । (ফাতহুল বারী ৬/২৬১) 

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশত্রম ইবরাহীম খলীল (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে 
যায় । আসলাম আনসারগণেরই একটি গোত্র ছিল । আর আনসারগণের আউস এবং 
খাযরাজ গোত্রের সবাই ছিলেন গাসসান বংশোড্ূত। তারা সবাই ছিলেন ইয়ামানী । 
সবাই সাবার সন্তান। এরা এ সময় মাদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের 
দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং 
আর একটি দল সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল । তাদেরকে গাস্সানী বলার কারণ এই যে, 
এ নামের পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। এ কথাও বলা 
হয়েছে যে, এ স্থানটি মুশাল্লালের নিকট অবস্থিত । হাসসান ইব্‌ন সাবিতের (রাঃ) 
কবিতায়ও এটা পাওয়া যায়। তিনি তার কবিতায় বলেন ৪ তুমি যদি আমাদের 
ব্যাপারে জানতে চাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমরা হলাম এক অভিজাত বংশধর 
যাদের সাথে সংযোগ রয়েছে আল আজ্দ গোত্রের এবং আমরা হলাম গাসসান 
পানির এলাকার লোক । গাসসান ছিল একটা কৃপের নাম। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ৪ সাবার দশ পুত্র 
ছিল, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ওরষজাত পুত্র নয়। কেননা তাদের কেহ 
কেহ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল, যেমন নসবনামার 
কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন 
করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা । কেহ কেহ সেখানে থেকে গেল; আবার কেহ 
কেহ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল। 


0017161715 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৪৯ পারা ২২ 


“মা আরিব' এর বাধ এবং প্লাবন 

বাধের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝর্ণাধারা 
বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক 
নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী স্থানে একটি শক্ত বাধ বেঁধে দিয়েছিল । এ বাধের কারণে পানি পাহাড়ের 
অনেক উচু পর্যন্ত উঠত। এ বাঁধের দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি 
তৈরী করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল । সব 
সময় ওটা ফল-ফুলে তরু-তাজা থাকত । কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 
কোন মহিলা ডালা নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই 
ডালাটি ফলে ভর্তি হয়ে যেত। গাছ হতে যে ফলগুলি আপনা আপনি পড়ত ওগুলি 
এত বেশী হত যে, হাত দ্বারা গাছ থেকে ফল ছিড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজনই 
হতনা । এ দেয়ালটি মা'রিবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ” হতে তিন দিনের দুরে 
ছিল। আল্লাহর ফাল ও কারমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্্যের 
উপযোগী ছিল যে, সেখানে মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলইনা । এটা 
এ জন্যই ছিল যে, যেন সেখানকার লোকেরা আল্লাহর একাত্মবাদকে মেনে নেয় 
এবং আন্তরিকতার সাথে তার ইবাদাত করে । এগুলিই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন 
যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। 

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম । গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান 
ছিল এবং ছিল নাহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন 
৪ ১১৮ ৮30 মল উন 4 13১3 টিবি) ৩১০ ০৮195 তোমরা 
তোমাদের রাবব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব । 

1১:০6 কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং তীর 
নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভূলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠল । 
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পারে 
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এবং আমি “সাবা" হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি । আমি এক নারীকে 
দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার 
আছে এক বিরাট সিংহাসন । আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা 
নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত করেছে; ফলে তারা 
সৎ পথ রা হরনা। (সুরা নামল; ২৭ ৪ ২২-২৪) 

খা ০২০ ১৬ এ-১ট ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম 


বাঁধভাঙ্গা বনযা। ইব্‌ন আববাস (রাঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দানের 
ইচ্ছা করেন তখন তিনি বাধের উপর বড় বড় ইদুর প্রেরণ করেন । তারা বাধটিতে 
গর্তের সৃষ্টি করে। (তাবারী ২০/৩৭৮, ৩৮০) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন 
8 তারা তাদের গ্রন্থে লিখা পেয়েছিল যে, তাদের বাধ ইদুরের গর্ত করার কারণে 
ধ্বংস হয়ে যাবে । এ জন্য তারা কিছু দিনের জন্য বিড়াল নিয়ে এসে পুষতে শুরু 
করে। কিন্ত যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন বিড়ালের ভয় উপেক্ষা করে 
ইদুরেরা বাধে পৌছে যায় এবং ওতে গর্ত করতে থাকে, যার পরিণামে বাধটি 
ভেঙ্গে যায়। (তাবারী ২০/৩৮১) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন 8 এ 
ইদুরগুলি ছিল মরুভূমির বৃহদাকারের ইদুর । ওগুলি গর্ত করে বাধের তলদেশে 
পৌছে যায়। ফলে ওটি খুব দুর্বল হয়ে যায়। অতঃপর প্লাবনের পানির চাপে 
বাধটি ভেঙ্গে যায়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পানি বইতে থাকে এবং ওর চলার 
পথের মাঠের ফসলসহ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা যা কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়ে যায়। 
(তাবারী ২০/৩১) 

পাহাড়ের চারিদিকে যে সমস্ত গাছ-পালা ছিল তার উপর দিয়ে বন্যার পানি 
বয়ে যাওয়ার ফলে, পানি চলে যাওয়ার পর ওগুলি শুকিয়ে মরে যায়। সবুজ 
৪87788 
অন্য রূপ ধারণ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
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48 এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে যাতে 


উৎপর হয় বিস্বাদ ফল-মুল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) 
এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন £ উহা ছিল তিক্ত ও ঝাঝযুক্ত খারাপ জাতীয় ফল। 
(তাবারী ২০/৩৮২, ৩৮৩) 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) ৯ এর অর্থ করেছেন ঝাউ 


গাছ। অন্যেরা বলেছেন যে, ইহা হল ঝাউ গাছ জার্তীয় এক প্রকার গুলা যা থেকে 
কস বের হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। 


১৯৩ ১০ ০ দি এবং কিছু কুল গাছ। বলা হয়েছে যে, এ 
বাগানগুলিতে যে সমস্ত গাছ-পালা পরবর্তী সময়ে জন্মেছিল তার মধ্যে উত্তম গাছ 
ছিল এ কুল গাছ, যার সংখ্যা ছিল খুবই কম । যে বাগান দু”টি ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু 
ফলে সাজানো, মানুষকে শান্তির ছায়া দানকারী, প্রকৃতির রূপে-বর্ণে ভরপুর তা 
পরিণত হল তিক্ত, বিস্বাদ ও কাটাযুক্ত বাগানে, যা থেকে কোন আহার্য ফল আর 
উৎপন্ন হতনা। এর কারণ ছিল এই যে, ওখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাথে 
শির্ক করেছিল এবং পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান 
করেছিল এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

79801 0 ১৬ ৭৪) 19/55 ৮4 ৮১:7৪ ৩১ আমি তাদেরকে এই 
শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে । আমি কৃতয্ন ব্যতীত আর কেহকেও 
এমন শাস্তি দিইনা। অর্থাৎ তাদের অবিশ্বাসের কারণেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া 
হয়েছিল৷ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ অবিশ্বাসী কাফির ছাড়া আল্লাহ আর কেহকেও 
শাস্তি দেননা। (বাগাবী ৩/৫৫৫) 


১৮। তাদের এবং যে সব... 
জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ। 0%5$ 4 45 .1/ 
করেছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী রর 
স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ | (9০৪ (৪ (০ | ৪) 
স্থাপন করেছিলাম এবং এ সব :, সি সা * 
জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা (পু 

করেছিলাম এবং তাদেরকে 20 পট 6১০৫ 9 ৪ 


সুরা ৩৪ £ সাবা 
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বলেছিলাম 8 তোমরা এই সব 
জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর 
দিনে ও রাতে। 


957512657165155 


১৯। কিন্তু তারা বলল ঃ হে 


পারা 


344 ৫0 10910 ০1৭ 


[০ 
পঞ্ ৭474 ০ পার্জ 
4:40 925 904০1 


5 4 পির রণ লু ৬ 
১৪-৪7-৮১৮০ ৫০৭৪ 


রী পরে 21841 ১2 তহর্গল এ পর 
বিষয়বন্ততে পরিণত করলাম : ১৮১ ১ ৩ ০ ০৯ 55 


প্রি 


দিলাম। এতে প্রত্যেক ১১১৫০ ০৪ 
ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য 2.8 
নিদর্শন রয়েছে। 

সাবাবাসীদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং তাদের ধ্বংস 


এখানে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সাবাবাসী আল্লাহর কাছ থেকে 
কি ধরণের নি'আমাত লাভ করেছিল। তাদের ছিল বড় বড় বিলাস বহুল 
পালা ও ফলের বাগান এবং ফল ও ফসল । তারা যখন ভ্রমণে বের হত তখন 
তাদের সাথে খাদ্য কিংবা পানি বহন করে নিয়ে যেতে হতনা । যেখানেই তারা 
বিশ্রামের জন্য থামত সেখানেই তারা পানি এবং ফল পেত। তারা তাদের চলতি 
পথে দুপুরে এক জায়গায় বিশ্রাম নিত এবং রাতে অন্য জায়গায় পৌছে ঘুমিয়ে 
যেত। এ সবই তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পেত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 

চা ০ 32 ৯৮2 ০০ তাদের এবং যে সব জনপদের 
প্রতি আমি অনুগহ করেছিলাম । মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (েহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইবৃন আসলাম (রহঃ) থেকে এবং 
অন্যান্যরা যেমন কাতাদাহ (রেহঃ), যাহহাক রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ইব্‌ন যায়িদ 


(00171917715 
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(রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এটি সিরিয়ার একটি শহর । এর অর্থ হল 
তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অতি সহজে ও আরামের সাথে ভ্রমণ করত, যার 
একটির সাথে অপরটির যোগাযোগ ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত 
শহরে আল্লাহর রাহমাত ছিল তার মধ্যে জেরুযালেমও একটি । (তাবারী 
২০/৩৮৬) 


5০১ ০৪ এ সমস্ত শহরের পরিবেশ ছিল সুন্দর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও 
ছিল উন্নত। ফলে এক জায়গায় দুপুরের খাবার খেয়ে রওয়ানা দিয়ে রাত 
কাটানোর জন্য অন্য জায়গায় পৌছে যেত। 


৩ ৫ ৩৩ ৪1305 এ এ 9055) ভ্রমণ যাতে সহজ হয় 
সেই জন্য তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা করে দেয়া হয়েছিল । আর রাতে কিংবা 
দিনে সব সময়েই ভ্রমণে যাতে কোন বিপদাপদ না হয় সেই রকম সুরক্ষিত ছিল 
ভ্রমণের পথগুলি। 

৮৫) নী 19:1৮? 6১4, ০ ০৬ 1) 198 কি তারা বলল ৪ হে 
আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন! ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যা 
করেছেন £ তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে ব্যর্থ 
হল । তারা চাইল যেন ভ্রমণের সময় তাদের সাথে খাদ্য দ্রব্য বহন করে নিতে 
হয়, পথে যেন ভ্রমণের ঝুকি থাকে এবং গরমের কষ্ট ও বিপদের আশংকা থাকে । 


৮০৫4 তে 


৩০০ 45 ৮১8 ৬৯১৮ ৮১০০১ এভাবে তারা নিজেদের প্রতি 


যুলুম করেছিল । ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বন্ততে পরিণত করলাম । 
এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যাদেরকে এত প্রাচুর্য দান 
করেছিলেন তারা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং 
নিজেদের উপর যুল্ম চাপিয়ে নেয়। ফলে আন্মাহ তাআলা তাদের উপর এমন 
শাস্তি প্রদান করেন যে, তারা ইতিহাসের পাতায় ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান 
পেয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, যে সুরম্য প্রাসাদে তারা 
বসবাস করত এবং যে সুস্বাদু ফল ও খাদ্য তারা আহার করত তা ধ্বংস হওয়ার 
ফলে উত্তম বাসস্থান ও খাদ্যের অন্বেষনে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে 
বাধ্য হয়। তাই যারা তাদের বাসস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে 
আরাবরা “সাবার মত ছড়িয়ে পড়েছে" বলে থাকে । 


0017161715 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৫৪ রিনি 


_ুদ্রুলঞ্ঞতন্ত বিজ 


ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে) তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন যে, যারা আল্লাহর 
অশেষ নি'আমাত, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভ করার পরেও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী 
হয়ে শির্ক ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
যারা এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্য 
অবশ্যই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে। 

ইমাম আহমাদ রেহঃ) সা"্দ ইবৃন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদের জন্য বিস্ময়কর ফাইসালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি 
লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ- 
আপদে পতিত হয় ও তাতে ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে । মোট 
কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মু'মিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে 
গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় তাতেও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আহমাদ 
১/১৭৩, নাসাঈ ৬/২৬৩) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ মুমিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যে 
ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে । সে যদি শান্তি ও 
আরাম লাভ করে এবং শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তা হয় তার জন্য 
মঙ্গলজনক। আর যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে 
ধের্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর । কিন্তু এটা শুধু মুমিনের 
জন্যই । (ফাতহুল বারী ১০/১০৭) 

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কতই না 
উত্তম! যখন সে কোন নি'আমাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন বিপদে 
পড়ে তখন ধের্যশীল হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯২) 


২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস ০? টু 


তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, 
ফলে তাদের মধ্যে একটি] এ» ৫ ৫ শ। ॥ এর এর, 
মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার 105 (৪২০ 3] ০০৩ ৮০৪ 
অনুসরণ করল। . রঃ 
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২১। তাদের উপর শাইতানের | » ৮ 41414 1৮ 
4৯০৮1 217 নো 
কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা ০৮৮৮ ৮4 ০৮4৫ 
আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা 4. 2.4 পা শর্ট ০ ৫ € 2 
ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে 1০52 ৩ ৮০ 3) ০০ 
দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। ০ 
তোমার রাব সর্ব বিষয়ের 14 8165 ৯355 2৯ ৮3১ 


তত্বাবধায়ক। ০.2 4৮247. 
0৪০ ৪৬ ৫85৫0 


কাফিরদের ব্যাপারে ইবলীসের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সত্য হল 
সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা শাইতান ও তার মুরীদদের 

সাধারণভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন । তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথত্রষ্টতা, ভালর বদলে 

দাগ 


১49 1 ৮০5৮ ৫৮ ৬০৫ ওমা 15 ৬৪৪ 
পাস 
লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মধা্দা দান করলেন, কিয়ামাতের 


দিন পধর্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার 
৪7757 ১৭৪ তির 


05০৪ 7520০০94509 শে 96০? 9 


৩৮55৮ % 

অতঃপর আমি তাদের সম্মখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ভান দিক দিয়ে এবং বাম 

দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের আধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ গাবেননা ৷ 

(সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৭) এ ধরণের আরও বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে। 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

$১ ০ ৪06 ৩০ ৩ শি 0 ৩৬০ ৬ ৫৬ এ ৩৬ 59 

১5 ৬ ৮ তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা 
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আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা এরকাশ করে দেয়াই ছিল আমার 
উদ্দেশ্য। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। সে শুধু মানুষকে 
ধোকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার এই 
প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায় । এতে আল্লাহর হিকমাত এই ছিল যে, 
যাতে মু'মিন ও কাফিরদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর নির্ধারিত 
তাকদীর সত্য হয়ে যায়। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনও 
শাইতানকে মানবেনা। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনুগত থাকবে। 


১০৪ গ৪ঠ 4৪ এ ৩১) আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ের তন্তাবধায়ক। 


মুমিনগণ তীরই হিফাযাতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শাইতান তাদের কোনই 
ক্ষতি করতে পারেনা । 


বল ঃ তোমরা 4৮৮ রি এ & ভপ্ট নে 
সি, তাদেরকে রি হি 
পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে। ২০০৮ খু কা 309 
তারা ৮ রর ৃ তত ন্ 
পৃথিবীতে অণু পরিমান কোনো রিকি 
কিছুর মালিক নয় এবং যারা রা 
এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ ৩৮ ৮৫৪ ৮৯ ৩৫ ০০০১ ও 
নেই এবং না তারা রর রর 
সাহায্যকারী । ৮৫৮০৪ ৫ ১৪] 5? %175 
২৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয় নি 25172 পি ব 
সে ছাঁড়া আল্লাহর নিকট 2০০৩৪ 22৭] ৪2০ ১৩, 
কারও সুপারিশ ফলপ্রসু রে রত এ রদ ০০১ 
হবেনা। অতঃপর যখন তাদের 11১] ৬ ++ ২৯ ০৭ 3! 
অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে 21৮17252118 ০ ৩৬৪ 
তখন তারা পরস্পরের মধ্যে 1১৮ 1১ -১৪৯১ ০৪ (৫ 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে এটার যা ভারানয়াদর 
তোমাদের রাবব কী বললেন? ।৯$ ০] ৮ ৩ ০ 
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তদুত্তরে তারা বলবে £ যা নাক 
সত্য তিনি তাই বলেছেন। 2৪৫৩ এএা 
তিনি সমুচ্চ, মহান। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। 
তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মাবুদ নেই। তিনি 
তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তার কোন পীর নেই, কোন শরীক নেই, সঙ্গী নেই, 
পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তার সামনে 
হঠকারিতা করবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৮১৪ ৬ ১3 2. ৬ ৪১ 04০ ১: ৭ যাদের কাছে 
তোমরা আবেদন করে থাক, জেনে রেখ যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। 


তারা শক্তিহীন ও অক্ষম । না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, আর না 
আখিরাতে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


5 « পপ & চা তর্, 
/০3 0$ ২০৯ 044955০% ২০৪৮৭৩ ০৮৪? 
আবরণেরও অধিকারী নয় । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা 
নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা তার কাজে 
তাদের থেকে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেননা । অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও 
অন্যের মুখাপেক্ষী । তারা সবাই গোলাম ও বান্দা । তার শ্রেষ্ঠতৃ, বড়তৃ, ইয্যাত ও 
মর্ধাদা এমনই যে, তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে কেহ কারও জন্য সুপারিশ 

করার সাহস রাখেনা । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
পা ৪8 পা ঞ& ৫2৫ ত্র ।? পা 
44580 15০5 ৫৪৪ 1555 
কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? 
(সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৫) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


[টি ধার ন্রপ্রদাখ্র ডি রা জাডাযা 

0১০05 | ভছি পিএ এ ১ পন ও ৯৬ 9553 
পে পে 4142 
7925: 24০০ এ ০৯5 
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আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলগরস্থু 
হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার এ্রতি সন্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। 
(সুরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ 

৯০ 0 99 ৭৬৯০ পু 

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের এরাতি তিনি সন্তষ্ট এবং তারা তার 
ভয়ে ভীত সন্তস্ত। (সুরা আম্দিয়া, ২১ ৪ ২৮) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা 
ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কিয়ামাতের দিন যখন মাকামে মাহমুদে শীফাআ'তের জন্য দীড়াবেন এবং সবাই 
ফাইসালার জন্য তাদের রবের নিকট আসবে, এ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে 
সাজদাহয় পড়ে যাব। কতক্ষণ যে আমি সাজদাহয় পড়ে থাকব তা একমাত্র 
আল্লাহ তাআলাই জানেন। এঁ সাজদাহয় আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব 
যা আমি এখন বলতে পারছিনা । তখন আল্লাহ বলবেন £ হে মুহাম্মাদ! মাথা 
উঠাও এবং তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে । তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। 
তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৮, 
মুসলিম ১/১৮৫) 

(119৬ ৯4) ০৬1১5 196 ৮659 ৩৪ € 191 ৬ অতঃপর যখন 
তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ 
করবে £ তোমাদের রাবব কি বললেন? তদুতরে তারা বলবে £ যা সত্য তিনি তাই 
বলেছেন । ইব্ন মাসউদ রোঃ) বলেন $ রবের শ্রেষ্ঠত্রে আর একটি বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর 
নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তারা ভয়ে কেপে 
ওঠেন এবং তাদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর 
হতে ভয় বিদুরিত হয় তখন তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন £ এই সময় রবের 
কি হুকুম নাযিল হল? আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববতীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও 
সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন। 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), আবু আবদুর রাহমান আস সুলামী 
(রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তাদের অন্তর 


0017161715 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৫৯ পারা ২২ 


থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন তাদের কেহ কেহ অন্যদেরকে বলেন £ তোমাদের 
রাবব কি বলেছেন? যে মালাইকা আরশ ধারণ করে আছেন তারা বলেন ঃ তিনি 
সত্য বলেছেন । এভাবে তাদের কাছে যারা থাকেন তারা এবং তাদের কাছে যারা 
থাকেন তারা, এভাবে পর্যায়ক্রমে নিয় আসমান পর্যন্ত সবাই একই কথা বলতে 
থাকেন। তারা এর সাথে বাড়িয়ে বলেননা এবং কমও করেননা। 

4৫৫1 ৪। 559 তিনি সমুচ্চ, মহান - এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী 
(রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহ তা“আলা কোন বিষয়ে অহী নাযিল করেন 
তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ নাড়তে থাকেন। ফলে তা থেকে 
যে শব্দ হয় তা যেন কোন পাথরের উপর শিকলের আঘাতের ঝনঝনানির শব্দ । 
যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস 
করেন ৫ তোমাদের রাবৰ কি বললেন? উত্তরে তারা বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ সত্য 
বলেছেন। তারা যে বাণী শোনেন তা তাদের কাছের মালাইকাকে জানিয়ে দেন। 
বর্ণনাকারীদের একজন সুফিয়ান (রেহঃ) তার হাতের আঙ্গুলগুলি একটির উপর আর 
একটি খাড়া করে দীড় করিয়ে দেখিয়ে দেন। এভাবে একদল মালাইকা তার 
কাছের দলকে জানিয়ে দেন। সেই দল আবার তাদের নিকটের দলকে জানিয়ে 
দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা নিম্ন আকাশের মালাইকার কাছে পৌছে যায়। কখনও 
কখনও এঁ বাণী দুষ্ট জিন/শাইতান চুরি করে শুনে ফেলে এবং সে তা কোন গণক 
অথবা জোতিষীর কাছে বলে দেয়। জিন/শাইতানের কাছ থেকে গণক বা জোতিষী 
যা শুনতে পায় তার সাথে আরও শত শত মিথ্যা যোগ করে অন্যদেরকে বলে। 
তার বলা কথাগুলোর মধ্য থেকে যে সত্য কথাটি রয়েছে তা যখন মানুষ দেখতে 
পায় তখন বলা হয় যে, সে অমুক কথা বলেছিল এবং তা সত্যি হয়েছে । ফলে তার 
অন্যান্য মিথ্যা কথাও লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে । (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮, 
আবু দাউদ ৪/২৮৮, তিরমিযী ৯/৯০, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৯) 


২৪। বল £ আকাশমন্ডলী ও | ৮» ৫44০ »াঞ $$ 
পৃথিবী হতে কে তোমাকে : ৮ ঠা 
রিযৃক প্রদান করে? বল ৪] £ + রদ ০৫4 
আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা অথবা : 95 ৯০319 ৮৮% পা 
তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা 44 , 5 (৪ ০৫ 0 ৮৫৭ 
স্পষ্ট বিভ্রাভিতে পতিত : 4) 7৫] 5 01) 48 


পর 
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সুরা ৩৪ £ সাবা ৬০ পারা ২২ 
৫ শ£ ২ প্পঠ 
১২৮ ০42 851 ০৪৭৬ 

২৫। বল £ আমাদের 7%৮ ্ 4 


অপরাধের জন্য তোমাদেরকে 
জবাবদিহি করতে হবেনা এবং 
তোমরা যা কর সে সম্পর্কে 
আমাদেরকেও জবাবদিহি 
করতে হবেনা । 


4 4 


তু 0.5 
প 1৮০৫ প্‌ 81৫54 ৬৫০ ০০ 
০১9০৯) (৮৯৮ 052৩ ১ ৬০১৯] 


২৬। বল ৪ আমাদের রাব্ব 
আমাদেরকে একত্রিত করবেন, 
অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে 
সঠিকভাবে ফাইসালা করে 
দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। 


২৭। বল £ তোমরা আমাকে 
দেখাও তাদেরকে যাদেরকে 
শরীক রূপে তীর সাথে জুড়ে 
দিয়েছ। না, কখনও নয়। 
বন্ততঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । 


রর পর্ী ০ পারত পা 512 
১ এ  ন 
টে টি ৬ পা ভিপি পর্ণ 4 রী পা 
+৯2 ৪৯৮৮ ৫০98৪ 
»এএা (০ 
চট পর 4 
2৯৮8] 320 05 2 
৮০ নি ্প 2 ৪৩ ০৩ 
৪ ১7৬১ ০৫ ০০৪০]] 


পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর অংশীদার নয় 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও আহারদাতা এবং 
একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য ৷ যেমন তারা স্বীকার করে যে, আকাশ হতে 
বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্নকারী একমাত্র আল্লাহ । অনুরূপভাবে 
তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই । এরপর 


মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৩৮ 4১৩৬ ৬৯ 53৬ অর্ধ শর 203 হে নাবী! তুমি এই কাফির 
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সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৬১ পারা ২২ 


মুশরিকদেরকে বল ঃ যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এত মতানৈক্য ও 
মতভেদ রয়েছে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর 
এবং অপর দল বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। এটা হতে পারেনা যে, উভয় দলই 
হিদায়াতের উপর রয়েছে বা উভয় দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে । 

৩ ০৯৩ ও 2৬ এন শেখ 12 আমরা হলাম একাত্মবাদী 
এবং আমরা একাত্মবাদের স্পষ্ট ও জাজুল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। 
আর তোমরা রয়েছ শিরকের উপর, তোমরা যা করছ তার কোন দলীল তোমাদের 
কাছে নেই। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) ব্যাখ্যা 
করেছেন £ সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা 
রয়েছ বিভ্রান্তির উপর । (তাবারী ২০/৪০১) অতঃপর বলা হয়েছে £ 

৩১৬৩৫ ০৪ ০০ 3৩ ০৮৬৬ ০১ ৪ এ৪ বল £ আমাদের 
অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর 
সেই সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা । আমরা তোমাদের হতে 
ও তোমাদের আমল হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িতৃমুক্ত। তবে হ্যা, আমরা যে পথে 
রয়েছি তোমরাও যদি সেই পথে চল তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং 
আমরা তোমাদের হব। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক 
থাকবেনা । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ 


4০ শ্রী ন 4. ০ ০:৫৮ 2 এটি 22 রি শি টি 
৫০ ৬ ০৮: -০ 4:52 4 19৫ ৪৮৫ ০ 
87512 9 
জার (এতদসতেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্য্ত করতে থাকে তাহলে 
তুমি বলে দাও £ আমার কমর্ফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা 


পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের 
জন্য দায়ী নই । (সুরা ইউনুস, ৪ 


প:4 পু০৬ টিটি ৫ 4৪০৫1৮ ্ ০12 
০১০২৮ 291 ৯? ০০9০৮ (5 455 ং ১১৫, গা 2:18 
৮7 ০67৮৮ ৮ তে ৮.৫ সর” 

স্ 51 ০১০ 21 মলারপ্গগ 5 ঘুড.4251 6 
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সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৬২ পারা ২২ 


বল ৪ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর, 
এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি, এবং আমি 
ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ, এবং তোমরা তার 
ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি । তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল 
এবং আমার জন্য আমার কর্মফল । (সুরা কাফিরূন, ১০৯ £ ১-৬) জগতসমূহের 
রাব্ব আল্লাহ বলেন ঃ 

৫; 52 ৬০৮ এ হে নাবী! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ 
আমাদের রাব্ৰ আল্লাহ কিয়ামাতের মাঠে সকলকে একত্রিত করবেন এবং 
আমাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করে দিবেন । সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং 
দুঙ্বর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এঁ দিন আমাদের সত্যতা প্রকাশ হয়ে 
পড়বে । এ দিন তারা জানতে পারবে যে, কে সফলকাম এবং কে নিরবচ্ছিন্ন সুখী 
জীবন লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


মি ৪:408...8 প্রি গর্ত ৮০৯৪৫, ৯:৪০ ৫ 0 
1৮০515512 ০৮ ৩6 এ059556 55% ৪০০ ০ 0 
পর এপ 1 এত্ত হর্ধা পরি শা এপ এ ৫০০ 5.8 পা ৫17 
540 15-55 1555 02501 13 55/ 2550 ৫১ ০০০্এুপশি। 
০/০৮০।এশা & এজসি$৮৯খী ঞ্ঞুঃ 
যোদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । অতএব 
যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জানাতে আনন্দে থাকবে । আর 


যারা কৃফরী করেছে এবং আমার নিদরশর্নাবলী ও পরকালের সান্ষাৎকার অস্বীকার 
করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । (সুরা রূম, ৩০ ৪ ১৪-১৬) 

৮৪এ। 05এ। 9৯3 আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফাইসালাকারী এবং তিনি 
সর্বজ্ঞ। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও 
£ তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে 
আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসাবে 
তাদেরকে দেখাতে সক্ষম হবেনা। কেননা তিনিতো তুলনাবিহীন এবং 
শরীকবিহীন। তিনি একক । তিনি পরাক্রমশালী । তিনি সকলকেই নিজের 
অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন । তিনি সবারই উপর বিজয়ী । তিনি প্রজ্ঞাময় । তিনি 
অতি পবিত্র ও মহান । মুশরিকরা তার প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবি্র। 


সুরা ৩৪ £ সাবা 
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২৮ । আমিতো তোমাকে সমগ্র 
মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ 
দাতা ও সতর্ককারী রূপে 
প্রেণ করেছি। কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ জানেনা । 


২৯। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ 
তোমরা যদি সত্যবাদী হও 
তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি 
কখন বাস্তবায়িত হবে? 


৩০। বল ঃ তোমাদের জন্য 
আছে এক নির্ধারিত দিন যা 
মুহুর্তকাল বিলম্বিত করতে 
পারবেনা । 


৬৩ পারা ২২ 
্গ ৫ টানা 
2৪ | ৬৮০৩] ৩৩ ০৮ 
৪ এ ৪ 
০৯০ 15935 1598 রা 
০ টি? € 
2১৮- খু এএা০০ 
1456 ২৫০95$ তাৎ 
৩৪৮৮০ ০৬ 2৫ 0 45% 
রণ ০ টিন এ ্ে 
4৫ ১৬৫ ৩ ০ তা" 
২) 2০0 42০ 0558 


সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূলকে (সাঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লামকে বলছেন ৪ 


15459 1০১৭ ১০৩ ৩ 01 84০53 আমি 


তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তাদের সবাইকে আমার 
কাছে জবাবদিহি করতে হবে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


(হর? 
টা 


০ %1 51 2৮ ১ 11746. 512 
1451 ০৯৮9 1৮ জহি 0৪ 


বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল 
রূপে প্রেরিত হয়েছি । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) আর এক আয়াতে আছে ৪ 


রা রি পর পে পপ ৪ হিপ পরত রি রর রর 
55 ০৮10 ০9 ০৮৫৪ ০ ০৬ 0% এস এ 
কত মহান তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে 
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সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৬৪ পারা ২২ 


বিশ্ব জগতের জন্য সতকরকারী হতে পারে! (সুরা ফুরকান, ২৫ 8 ১) এখানেও 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


1):553 125€ আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও 


সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানেনা । যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


পা চটি পাচ পাপা ০1৮ পর 42০ নত 
০০১০ ০০০৮ 25 0০1-715 
তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয় । (সুরা ইউসুফ, 
১২৪ বি 


চীন দ টিজার দানা 
আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে | (সূরা আন'আম, ৬ ৪ ১১৬) 


১০ ৫ 01 9০) 53 আমি তোমাকে সমথ মানব জাতির প্রতি 


প্রেরণ করেছি। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ 
তা'আলা তার রাসূলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন £ আরাব এবং অনারাৰ সবার জন্য তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর 
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি অনুগত । (তাবারী 
২০/৪০৫) 

যাবির রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন 8 আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন 
নাবীকে দেয়া হয়নি । (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব দ্বারা সাহায্য 
করা হয়েছে (এক মাসের পথের দূরত্ব হতে শক্ররা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। (২) আমার জন্য সমস্ত যমীনকে সাজদাহর জায়গা এবং ওর 
মাটি পবিত্র করা হয়েছে, ফলে আমার উম্মাতের যে কেহই যে কোন জায়গায় 
থাকুক, সালাতের সময় হলে সে সেখানেই সালাত আদায় করে নিতে পারে । (৩) 
তা হালাল করা হয়েছে। (8) আমাকে শাফা“আত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। 
(৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধু তার কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে 
সমস্ত মানুষের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে । (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, 
মুসলিম ১/৩৭০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ আমাকে সাদা ও কালো উভয়ের জন্য 


00171691715 


সূরা ৩৪ ঃ সাবা ৬৫ পারা ২২ 


নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/১৪৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর 
অর্থ করা হয়েছে দানব ও মানব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। 
অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরাব ও অনারাব উভয়ের জন্য নাবীরূপে 
প্রেরণ করা হয়েছে। 


কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং ওর উত্তর 


এরপর কাফিরেরা যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত, আল্লাহ 
তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা 
যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি) কখন 
90556955752 


45588251557 ৩০ 9%5% বু এ সর্মা ও ১ 


৫:2৫ র্িত ঞ& রঙ পল 
যারা এটা (কিয়ামাত) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তৃরাবিত করতে চায় । আর 
যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ 
১৮) তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১১৭৬৩ ২9 ৬০০ 2৩ ০১১০৪ ৫ 28 ১৬ পর্ব ০৪ তোমাদের 
জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবেনা এবং 
ত্রাঘিতও করতে পারবেনা । যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


%৮% খুত194 216] 
নিশ্চয়ই আল্লাহ কতুর্ক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না । 
(সুরা নৃহ' ৭১ ৪ ৪) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
চিনি খু! 45 ০ (9 5454 চি মা দিযে 12? 
আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন 
আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা । 


অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান । (সুরা হুদ, 
১১ ৪ ১০৪-১০৫) 
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চাপা পাতা 


ঢা টিডিনটি পে ০ রত ০৮০৫ 
15521 001 003 পো 
এস্গর্ভ 4 সে রর 


চখ টিন টা টি টিটি রা 
১| 4০ 0541 ০০ ০৩১০০ 
নে 2৫ রি চির 


65221710881 
টি: 
০৭] ০৩ 0521550 ০1 
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সূরা ৩৪ £ সাবা ৬৭ পানা 


দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, পঠ্ট ৫ চে রর 
আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে 29 0056 ১] 0৫21 
যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য 2747৫ চি টির 


করি এবং তীর শরীক স্থাপন 159 গনি ০৫৪ 4 
করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ | . 1৫4 15 টানার 
করবে তখন তারা অনুতাপ এ 6 50৫ 
গোপন রাখবে এবং আমি ধা 

কাফিরদের গলদেশে শৃংখল ৪৬পা হে 555) রি 
18585551 
তারই প্রতিফল তাদেরকে 2 খু! ৫ 3৮105 নিলি 
দেয়া হবে। 


কাফিরদের পৃথিবীতে সত্য অস্বীকার এবং 
কিয়ামাত দিবসে একে অপরের সাথে বাক-বিতন্ডা 

কাফিরদের ওঁদ্ধত্যপনা ও বাতিল জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ 
বলেন ঃ তারা ফাইসালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআনুল হাকীমের 
সত্যতার হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবেনা । এমনকি ওর 
পূর্ববর্তী কিতাবগুলির উপরও না। তারা তাদের এই কথার স্বাদ এ সময় গ্রহণ 
করবে যখন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের কাছে দীড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং 
বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে । প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে । 
অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে ৪ 

৬০ ৫৫ চা 3 তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা রাসূলকে (সাঃ) 
বিশ্বাস করতাম এবং মুমিন হতাম। অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে 
বলবে ৪ 

*৪০৮ ১ 2০৫ ০৩ ০৪ ৮ 25১০৩০ ১স্ঘ্ তোমাদের কাছে সৎ পথের 
দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? আমরা 
তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল নেই। 


(00171917715 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৬৮ পারা ২২ 


অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দলীলসমূহ 
তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তোমরা এগুলির অনুসরণ 
ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেন মেনেছিলে? সুতরাং তোমরাইতো ছিলে 
অপরাধী । অনুসারীরা আবার অনুসৃতদেরকে জবাব দিবে ঃ 

১19 451 ১৫৩ এ% প্রকৃতপক্ষে তোমরাইতো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত 
ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বীস দিয়েছিলে যে, তোমাদের আকীদাহ ও 
আমল ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা 
যেন তার শরীক স্থাপন করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি- 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আমাদের 
ঈমান আনা হতে বিরত থাকার এটাই কারণ । ইসলাম থেকে তোমরাই 
আমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলে। 


০০1540110৩4 81241 195 এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ 
করবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবী করবে । অতঃপর যখন 
তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে । 


1906 5 01 090 519৮৫ ভে ওর জে ০০৬0। এক? 
১9 আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিবেন। এ শিকল 


দিয়ে তাদের দুই হাতও বাঁধা থাকবে । তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে 
দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই মন্দ 
প্রতিফল প্রাপ্ত হবে । 
১৯০০ 3০49-০৮৯৭ 0৫ 

তখন আল্লাহ বলবেন ৪ তাদের এত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্ত 
তোমরা জাননা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৮) 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ জাহান্নামীদের যখন 
জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র 
লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে । দেহ ঝলসানো মাংস তাদের পায়ের 
উপর এসে পড়বে । (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৬৩) 


সুরা ৩৪ £ সাবা 
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৩৪। যখনই আমি কোন 
জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ 
করেছি তখনই ওর বিত্তশালী 
অধিবাসীরা বলেছে £ তোমরা 
যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা 
তা প্রত্যাখ্যান করি। 


৬৯ পারা ২২ 

৬/ নে ৯ টা, বাপ ত 
০ 4 ত (৫1 ] ১8 নী 
০ র্ ০ 4 ০4 পপ ৫ রর 
৮০ 0] ৮১৪১০ ০ ১৩ 
রি 


৩৫। তারা আরও বলত ঃ 
আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; 
সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই 
শাস্তি দেয়া হবেনা। 


092 -9 এ 5১| 
চা 
রি ০ 


নিত রী 127 4:01 


৮ 


৩৬। বল ৪ আমার রাব্ব যার “২ 
প্রতি ইচ্ছা রিয্ক বর্ধিত।« 


করেন, অথবা এটা সীমিত 
করেন; কিন্তু অধিকাংশ 
লোকই এটা জানেনা । 


550 ৮4329 01 08 ০ 


বি ধু প্গ 0 পাও 


রা ন214 রি ০৫৮ ০০৩ ঃ 
3] 1) ৩০০৪ 2৯০ 
০ 
রণ শর ৬ পারা লে ৮ রপ্ত % 4৫ 
০০৯০৪] 2 ৯55৮৬ 


41, পুএএনু ১2৯০] 
০৯ ০১০৮ এই ৮৯19৮ 


রা পাশা পা র্ঘ, 
8 032৯ 08819 শাছ 
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শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ও ৩৪৫% ০, ৮ ৩ ৬৯ 


৩৯। বল £ আমার রাব্ব তার । “ 
বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি 1510 4৮:52 53 07৭ 
ইচ্ছা তার রিযৃক বর্ধিত করেন |, রর 

অথবা ওটা সীমিত করেন। ! ১৯5 ০০১৮ 95 ৬ ০৭ 
তোমরা যা কিছুব্যয় করবে |» : , ৮:৫7, ০, 
তিনি তার প্রতিদান দিবেন। | 48 ৮৫৪. ০১ 452১0 এ 
তিনি শ্রেষ্ঠ রিফ্কদাতা। রম 


& 4154 


বে ০2 রনির 
২8591 8৮ 2৯ ১44 


যারা যৌলুসের সাথে বসবাস করে তারা রাসূলকে (সাঃ) 
অবিশ্বাস করে এবং সম্পদ ও সন্তানের মোহে বিপদগামী হয় 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা 
দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মত চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দিচ্ছেন। যে 
লোকালয়েই তারা গিয়েছেন সেখানেই তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও 
হয়েছে। যেমন নূৃহের (আঃ) কাওম তাকে বলেছিল ঃ 

রর 
৬ দা বডি দর 
019107৯ ০ বু এরা 0১৩5 

আর আমরা দেখছি যে, শুধু এ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা 
আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর । (সুরা হুদ, ১১ 8 ২৭) সালিহর (আঃ) 
কাওমের প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত এবং যারা 
ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল ঃ 


0017161715 


সূরা ৩৪ ঃ সাবা ৭১ পারা ২২ 


রা ছু... ৪:4৮ হু এপ তা 
৪৪078156128 05 
২১925 ০9 ৮12 ৫ 96 01742 তি তে 
তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ৰ কতুর্ক শ্রেরিত হয়েছে? তারা 
উত্তরে বলল £ নিশ্চয়ই যে বাতাঁসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি । 
দাভিকরা বলল £ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ £ ০7777 ঃ 


৮০০ পা এত গতু্ধ তি 


১৮5০০ গা এর 565 
িরিনরা ররর চরের রান ভাটিযাদা 
বলতে থাকে £ এরাই কি এ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের রতি আল্লাহ 
অনুথহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? 
(সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৫৩) অন্যত্র রয়েছে 8 


৫1১১০ (6৮৮2৪ চি ০৫৩ এ ৩৮৮৪৫ 
আর এমনিভাবেই আমি এত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সদার্র 
নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১২৩) 
অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ 


4 প্র ৫ ডি 


ঠা 46৫০ ০158816805৩ ৩৫৫৩ 


যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা কারি তখন ওর সমৃদ্ধশালী 
ব্ক্িদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্ত তারা সেখানে অসৎ কাজ করে । 
অতঃপর ওর প্রতি দ্ডাঙ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পুর্ণ রূপে 
বিধ্বস্ত করি । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৬) মহামহিমান্িত আল্লাহ এখানে বলেন £ 

এ ৮০0 ৪ 0 55০5 0৬ 01 জর্ ৩ হি এ ০১ 5) 
১385 যখন আমি কোন লোকালয়ে সতর্ককারী অর্থাৎ নাবী বা রাসূল প্রেরণ 
করেছি তখনই ওর বিভ্তশালী, ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ 


00171617105 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা ৭২ পারা ২২ 


তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 

(8১4৭ ১৯৮ 53158) এ ৮৩ ১৯ কাফির ও মুশরিকেরা বলত ৪ 
আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। এ 
কথা তারা ফখর করে বলত যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি তাদের উপর তার 
বিশেষ মেহেরবানী না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এতসব নি'আমাত দান 
করতেননা। আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন 
আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক 
জায়গায়ই তাদের এ দাবী খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ 


পা ॥ কপ 


রি প্রা 868 13৫ ৮ 9৩ ০৮ ০৪১৭০ ০০০৮০ 


পা 882 


0555 খু 

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সম্তান- 

সম্ভতি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব একার মঙ্গল ত্রা্িত করছি? না, তারা 
বুঝেনা । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ভালোর সা 

ও ০৮ এ ২ ৩৫ ৬ খু ডি এ ২ 

04৯9 4০95 এ] ৪১০ 

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাকে বিস্মিত না 

করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে 

আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা 
ভারা ৫৫) মহামহিমািত আল্লাহ আরও বলেন ঃ 


॥ শর্ত রত 


1555 ০022 , 9575 ১৩ ু রর ০7515 রি 999 


ভাটি 


1০ 09৫৭ ০৪4 ্.45) ১৫257 ০5 এ ৬০৫ 
[১১ ০2৪৯০ 

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে । 
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ । এবং নিত্য সঙ্গী গ্ত্রগণ এবং তাকে 


(০0017191715 


সুরা ৩৪ £ সাবা ৭৩ পারা ২২ 


দিয়েছি স্বচ্ছন্দময় জীবনের এচুর উপকরণ । এর পরও সে কামনা করে যে, আমি 
তাকে আরও অধিক দিই । না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শ্নসমৃহের দ্ধত 
বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবধ্মান শাক্তি দ্বারা আচ্ছরন করব । (সুরা 
মুদ্দাসসির, ৭৪ ৫ ১১-১৭) 

এ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার দু'টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, 
ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার 
করেনি । আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের 
পূর্বেই । এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন £ 


১১৮৮ 3 ০০৩ 2 0549 ১১89 ৪৫০০ ১2 ৬০ ৪) রি 
আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার রিষ্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। দুনিয়ায় 
তিনি শক্র-মিত্র সকলকেই দান করে থাকেন। গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং তাতে অন্য কোন হিকমাত 
লুকায়িত থাকে । কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

এ) ৩০৬ ৮ জেহ ৮১৭০ ১9 ৯055 5০ তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী 
করে দিবে । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও তোমাদের 
সম্পদের দিকে তাকাননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও 
তোমাদের আমলের দিকে । (আহমাদ ২/৫৩৯, মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্‌ন মাজাহ 
২/১৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

₹১)19 ০৮ ০9আ। গঠি শট এও সে ০৪০ চো তি ৫ 
১৬ ০৪১1 ৬ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের 
কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে । তাদের এক 
একটি সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ হতে সাতশ" গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। 
জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে । তাদের কোন ভয় ও চিন্তা 
থাকবেনা । 


আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির 


(00171917715 


সূরা ৩৪ £ সাবা ৭8 পারা ২২ 


থেকে ভিতর দেখা যাবে । তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কার 
জন্য? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ যে উত্তম কথা 
বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খেতে দেয়, অধিক সিয়াম পালন করে এবং লোকেরা যখন 
ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (ইবৃন আবী শাইবাহ 
৮/৪৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

০:৮৮ ওঠা ভ ৩৯০৭ 0503 যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার 
চেষ্টা করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিবে এবং রাসুলদের অনুসরণ হতে 


জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে । মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ এরপর বলেন ৪ 


তল 


4 ১54) ৪১ ১৮ পর ৩০ 99৮1 ৬ ১! আল্লাহ তার 
পরিপূর্ণ হিকমাত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করেন এবং 
যাকে ইচ্ছা খুব কম দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন 
অতি দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করছে। তার এ হিকমাতের কথা কেহ বুঝতে 
পারবেনা । এর গোপন রহস্য তিনিই জানেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
১০255 ঠা ৯৯৭৫ ১০৫ ৪৪ ৫ ৩০ ০ সা 

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শেষ্ঠত 
দিয়েছিলাম । পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়তে শ্রেষ্ঠতর । (সূরা 
ইসরা, ১৭ ৪ ২১) অর্থাৎ আখিরাতের ফাযীলাত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে 
যেমন ধনী ও গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উচু ও নীচু স্তর আছে, ঠিক তেমনই 
আখিরাতেও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা জান্নাতের 
উচ্চ প্রাসাদে অবস্থান করবে । আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে 
মর্ধাদাহীন অবস্থায় । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে 
উত্তম হল এ ব্যক্তি যে খাটি মুসলিম এবং প্রয়োজন মত রুষী পায়, আর আল্লাহর 
পক্ষ হতে যাকে অল্পে তুষ্ট রাখা হয়। (মুসলিম ২/৭৩০) 


2৬০৭ 9 দএঠ ৩০ পা 5৫ আল্লাহর হুকুম এবং তার বৈধ করা 
কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি 


সুরা ৩৪ £ সাবা 
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৭৫ পারা ২২ 


তাদেরকে দুনিয়ায় এবং অখিরাতে প্রদান করবেন। 

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন মালাক/ফেরেশতা দু'আ করেন 
৪ হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস করুন। আর একজন মালাক দু'আ করেন 
8 হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খরচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। 


(মুসলিম ১/৭০০) 


একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে বিলাল (রাঃ)! 
খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার আশংকা করনা । 


(তাবারানী ১০/১৯১) 


৪০। যেদিন তাদের একত্র 
করবেন এবং মালাইকাকে 
জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি 
তোমাদেরই পূজা করত? 


ঞ& পা 4 4 হা 

রদ ঠ রি চল হি ৬ পচ তার্পা 

রি (৩৫ ১ টু (55 5৫৭ 

এপ ৫ ৯৫4 শর্ত রি রে ঞ& রা 

চু গে £৭ 1 ন ] পি 

চা 
প482514114৫ 
০৪৭৩৪19১0৮০ 


এবং তাদের অধিকাংশই ছিলি 
তাদের প্রতি বিশ্বাসী। 


| ০94৪ 


ঃ £ রা টাটা ৭416 
(5151 ৬1০০2০1905৫ 


রা চে 


৬ 
4৮51৫ ,:& 
196 02৮৮৫১১১ ০% 
৬ 
4 ক এরি 2০৪ 


৪২। আজ তোমাদের একে 
অন্যের উপকার কিংবা 
অপকার করার ক্ষমতা নেই। 
বলব 8 তোমরা যে আগুনের 
শাস্তি অস্বীকার করতে তা 
আস্বাদন কর। 


চা 
05591 ২6 ৫৬ ১০ 
461৯১১1৮6 ০০ 

0%5৫৩ ০-৮৫ গাঁ 
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সুরা ৩৪ £ সাবা ৭৬ পারা ২২ 


কিয়ামাত দিবসে মালাইকা তাদের 

কিয়ামাত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিরুত্তর এবং 
ওযরবিহীন করার জন্য মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যাদের 
কৃত্রিম ছবি তৈরী করে মুশরিকরা পূজা-অর্চনা করত এই আশায় যে, তারা 
তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে । বলা হবে ৪ 

393241306৮৩ 538 তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের 
ইবাদাত করতে বলেছিলে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সুরা ফুরকানে বলেন £ 

লিনা বির 

তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা 

নিজেরাই পথত্রষ্ট হয়েছিল? (সূরা ফুরকান, ২৫ 8 ১৭) যেমন তিনি ঈসাকে (আঃ) 


প্ঠ 


টির 0৬ 355৩5 ০৮1 রা 35০101484০৭ 
০০৪4০০৮90১৮ 

তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে £ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার 
মায়েরও ইবাদাত কর£ ঈসা নিবেদন করবে £ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে 
কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ১১৬) অনুরূপভাবে 
মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন £ 

₹৫$১ ৩ 033 ৩১৩৪৬ আপনি পবিত্র ও মহান। আপনার কোন 
শরীক নেই। আমরা নিজেরাইতো আপনার বান্দা। আমরা এই মুশরিকদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক । 

৫প। 95424 15$ ? তারাতো পুজা করত শাইতানদের। শাইতানেরাই 
তাদের জন্য মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল। আর তারাই তাদেরকে পৎত্রষ্ 


করেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শাইতানের উপরই ছিল । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


00171617105 


8% 4 পু 
481 41 
তারা তাকে পরিত্যাগ করে নারী মৃতির্দেরকেই আহ্বান করে এবং তারা 


বিদ্রোহী শাইতানকে বাতীত আহ্বান করেনা । আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত 
করেছেন । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১১৭-১১৮) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 

1 39 ৩৫০০৪ ৮০৭ এ] ২ 628 সুতরাং হে মুশরিকের দল! 
তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক করেছিলে তাদের একজনও তোমাদের কোন 
উপকার করতে পারবেনা । এই কঠিন দিনে তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক 
হয়ে যাবে। কারণ তাদের কারও কোন প্রকারের উপকার বা অপকার করার 
ক্ষমতা নেই। আজ আমি আন্নাহ স্বয়ং এই যালিম মুশরিকদেরকে বলব ঃ 

৩ ৪ ৮ ৬ )৫। 256 19895 তোমরা যে আগুনের 
লেলিহান শিখার শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর । 


৪৩। তাদের নিকট যখন |।.॥ » না 
রে রা রী রি ) টা ২ ে ৫ 
্ট 55212 ০ 2) 1১1? * 
আবৃত্তি করা হয় তখন তারা শাহি পল র্ পারত 
বলে £ তোমাদের পূর্ব-পুরুষ ০৯ 4] 1.১ 1১4 ০ 


যার ইবাদাত করত এই |. ০ (4৫ এপ /০:%7 91 
ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে 06 (৫৫ ₹৪০০০৫ ০ 42 
তোমাদেরকে বাঁধা দিতে টার , 


তার ও বল ও 13-5 00394 423 
এটাতো মিথ্যা নাগা 
কিছু নয়। এবং কাফিরদের 1:৯1 08) ৫55৫ ৩০৪] খু 
নিকট যখন সত্য আসে তখন . 
তারা বলে £ এটাতো এক [₹)| ৮৯৮ 1612 1, 
সুস্পষ্ট যাদু! ॥ (৯০ ০০৯ 15525 


0017161715 


সুরা ৩৪ £ সাবা ৭৮ পারা ২২ 


881 আমি তাদেরকে পূর্বে 44 ৬ 4 প০৫1০ নাপ ০ 

কোন কিতাব দিইনি যা তারা ৮ ৩% ৮৮ এ রি 
অধ্যয়ন করত এবং তোমার টি ৮৫ +1৮5% শী পণ 48 8ভর্ণ 
ভা ৪ 
সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। রা রি 


8৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও চর যেটা 
মিথ্যা আরোপ করেছিল। [৩/ ০৮ 7558 ** 
তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম [7 14০ 1 4৮ 1৮ 2 15৫ 
এরা তার এক দশমাংশও ; ৩ ১৮2০ 1১3 0৩ 756 
পায়নি, তবুও তারা আমার 4“ 4,» 1 ॥দু _ ৪০৮৫, 
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী ৬৫০ ১১5৬ ৫5215 
বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর চড়ার 


হয়েছিল আমার শাস্তি! 55 06 ৮৮৩ 


রর 


এত 

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য এবং উহা খন্ডন 

কাফিরদের এ দুষ্টামি ও দুক্বর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর 
কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ তা“আলার জীবন্ত বাণী 
তার শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকে। তা মেনে 
নেয়া এবং ওর উপর আমল করাতো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করে £ 

ঠা এ ০৬ ৩০ ৭52 35 050 01145 5 দেখ, 
তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে 
তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে 
আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী 
করে নিয়েছে। 

৪০৪ 8] 01148 6 আর এটাতো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন 
গোপনীয় ব্যাপার নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান। মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

৮46০ ৩ এন ৪৬০১5 জর্টী ০৪ সা ০3 আমি 
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তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে 
তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। এ জন্য বহু দিন থেকে তারা 
আকাংখা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহর কোন রাসূল তাদের কাছে আসেন 
বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হবে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের 
আশা-আকাজ্জা পূর্ণ করলেন তখন তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করল । 

৯১৩ ৩94০ 1990 59 ৯৩ ৩০ 0001 ০০5 তাদের পূর্ববর্তী 
উম্মাতদের পরিণাম তাদের সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন-সম্পদে 
তাদের উপরে ছিল। এরাতো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি । কিন্তু 
আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন 
কাজে আসেনি । তাদের দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি । তাদেরকে 
ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

874 


$৫ ০৫৮৮৫ ৪০ এ ৫ ০12 ৪ 551 


48485 


পাশ 


০ পু রশ 75৮৮৬ পা ০ 4 বল 
৫ খু ৩5 পনি ব্রি লে নি ও 9 


আমি তাদেরকে ফে প্রতিষ্ দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি 
তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষ ও হৃদয়; কিম্ত এ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের 
কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল । 
যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্র্প করত তা'ই তাদেরকে পরিবে্টন করল। (সুরা 
আহকাফ, ৪৬ ৪ ২৬) 


কোনটি তারা ০ ৮৮৪০৯ ০০ ও রদ 


89 ৫59 4 2০ 186 

জনা বরাত ব্রা ভাব 

হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও 
কীতির্তে অধিক পরবল। (সুরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৮২) 


4 ১৬ ০2৫ ৬১) 19449 সুতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, 
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রঃ ্ 
আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন 25525628248 1555 0 
অথবা এক এক জন করে: » 4 এ ১ ভ৭ এর ০০ 
দীড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা | ০ -৬৯৮৮৪ ৮০ 12১2455 
করে দেখ - তোমাদের সংগী [| .... 
আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো | ৩ 3 এত 41901 2 
তোমাদের সতর্ককারী মাত্র । ৮৩১০ ০/4 ৩৪ 


রাসূলকে (সাঃ) কাফিরদের পাগল বলা এবং উহা খন্ডন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪8 5০০ 1938 ৩ ৪১০1% ৪৫০ 5! 


৮ ৩2 ৮৮০০ 5 1505৩৫ ৮ 51089 হে মুহাম্মদ! যে কাফিরেরা 
তোমাকে পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও £ তোমরা এক কাজ কর, 
নিষ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস কর, মুহাম্মাদ কি পাগল? 
আর ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও । তোমরা এককভাবেও চিন্তা 
কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, একগুঁয়েমী, 
হঠকারিতা এবং কথার প্যাচ তোমাদের মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও । এভাবে চিন্তা 
করলে তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মাদ পাগল নন। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

45০ কা ভে ও তর্থি ০৭ | %১ ৩! বরং তিনি সবারই 
শুভাকাংখী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছেন যে 
বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছ। এই নাবীতো তোমাদেরকে 
আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরাবের প্রথা অনুযায়ী 
১৬৮০৮ বলে উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন। কুরাইশের লোকেরা এ ডাক 
শুনেই দৌড়ে এলো এবং সেখানে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ শোন, আমি যদি বলি যে, শত্রু 
সৈন্য তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে, তারা সকালে বা সন্ধ্যায় 
তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে 
মেনে নিবে? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলল ৪ হ্যা, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে 
মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ৪ আমি 
তোমাদেরকে এ আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তার 
এ কথা শুনে অভিশপ্ত আবূ লাহাব বলল £ তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যই কি তুমি 
আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সুরাটি নাধিল হয় 8 
দর. 8 
০১৮৫) 311৩2 
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হজঘয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও । (সুরা 
মাসাদ, ১১১ ৪ ১) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলি (৮0501 ৬/7-5 9$ ৬ ৪ 


পে 


২১৪) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। 


৪৭। বল £ আমি তোমাদের | ₹% *» ৫615 ০1 
নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে ৯1 ০% (৩০ ৮ 05:61 
থাকলে তা তোমাদেরই,| 7 অর, ০ ০৫০৮ 44, 4৫ 
আমার পুরক্কারতো আছে। 4৮ 3| 1 ০] ৫৯ 
আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ব 49 € ি চে (পর টা? 
বিষয়ে দরষ্টা। এপ্য্ 2৩৯ 55 4০৩৯ এ 
৪৮। বল £ আমার রাব্ব সত্য | ৮71 4১72 ৮০ প্র 2 

নিক্ষেপ করেন; তিনি অদৃশ্যের ৮৩ -১১ | ০5 -৫% 
পরিজ্ঞাতা। এল পর 


৪৯। বল £ সত্য এসেছে এবং £ »,. /7+ 7 
অসত্য না পারে নতুন কিছু; (524 (4 ৮৮1 2৮ 035৭ 
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সৃষ্টি করতে এবং না পারে রিতা 


পুনরাবৃত্তি করতে । 12 
৫০। বল £ আমি বিভ্রান্ত হলে | 4. 
ি্ান্ির পরিণাম আমারই 1 ০-% 
এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি ; ॥ ০৮৮০7 ৮. ₹৮7%- 
তাহলে তা এ জন্য যে, আমার :-৯-০৯1 915 ৮৮ ৬ 
প্রতি আমার রাবব অহী প্রেরণ) ,৫। ₹ _ ,. 7 _ » 2 
করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, ৷ ১451 ২80 41 ০৬৪ ৮5 
সন্নিকট। 24০ 


এ এ 01 ৪১৪91 ৮৫4 % ১৯8: ৮৪৫০ 5 আমি তোমাদের 
মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে আমি দীনী আহকাম পৌছে দিচ্ছি। 
তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন 
বিনিময় চাচ্ছিনা। বিনিময়তো আমাকে আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। তিনি 
সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে 
যাবে । নিমের আয়াতটিও এই আয়াতের অনুরূপ ৪ 


রা সর্ট ০৮4 25 

০০৯৩৪ ০% 20০৮ ৬৪ ০2৮1 ০5 (30148 
তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী শ্রেরণ করেন স্বীয় 
আদেশসহ। (সুরা মু'মিন, ৪০ £ ১৫) পৃথিবীতে তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার 
কাছে খুশি সত্যসহ মালাইকা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তার 

কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই। 

১৬59 ৫৮৩ (৩ ৩3 ১০ ৮ আল্লাহর নিকট হতে হক এবং 
মুবারাক শারীয়াত এসেছে । আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান 
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সুরা ৩৪ £ সাবা ৮৩ পারা ২২ 


আন্নাহ বলেন ৪ 
৮1595195455 তা ০$৫04১3৪০0 
কিস্ত আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ 
করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুভোঁগ তোমাদের! তোমরা যা 
বলছ তার জন্য । (সুরা আমিয়া, ২১ $ ১৮) মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে স্বীয় 
ধনুক দ্বারা আঘাত করছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন ঃ 
৫448০174111 পা224 4 বাতি ০০ 
৩৯০৪ ০৮061 0৮71 59৬স্ণা চি 08 
আর বল ৪ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিনৃগ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই 
থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৮১) আরও বলেছিলেন ঃ 


কপ 


এ ৩3 ৬৭ (৭৩ 63 ১সএ। ৮ 8 বল £ সত্য এসেছে এবং 


অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃতি করতে ॥ 
(ফাতহুল বারী ৮/২৫২, মুসলিম ৩/১৪০৯, তিরমিযী ৮/৫৭৩, নাসাঈ ৬/৪৮৩) 


তত ও ৬% এ ৩ 99 ভান এত এপ পি ০ এ 
বল ৪ আমি বিভ্রান্ত হলে বিত্রাভির পারিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি 
তাহলে তা এ জন্য যে, আমার এতি আমার রাব্ব অহী প্রেরণ করেন। যা কিছু 
উত্তম তা আল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকে এবং আল্লাহ তা“আলা যে অহী প্রেরণ 
করেন তাতে রয়েছে হক, পথ নির্দেশ এবং হিকমাত | সুতরাং যে বিপথগামী হয় 
তা হয় তার নিজের আমলের কারণে । আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) কোন এক 
বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ কথা বলেন । তিনি আরও বলেন ঃ আমি যা বুঝি তা 
তোমাদেরকে বলি; যদি তা সঠিক হয় তাহলে জানবে যে, তা আল্লাহর তরফ 
থেকে, আর তা যদি সঠিক না হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে অথবা শাইতানের 
তরফ থেকে। তখন সেই ব্যাপারে আল্লাহ কিংবা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কোন দায়-দায়িত্ব নেই । (আবু দাউদ ২/৫৮৯) 

২১৪ ৮৮ &! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন, তিনি খুব 
নিকটেই আছেন । আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দেন। 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন £ তোমরা 


সুরা ৩৪ ৪ সাবা 
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কোন বধিরকেও ডাকছনা এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছনা, বরং তোমরা 
ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি 
তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবুলকারী। (নাসাঈ 
৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৯/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৬) 


৫১। তুমি যদি দেখতে যখন 
তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! 
তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং 
তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত 
হবে। 


19৮) | 069) 22 ,০? 
পে ॥ 4 
১6৪৩ ০৪ 17৯9 ৫০৯ 


৮ 
রে ৮39 ০43 ।21219109.০" 
নি সপ ৮৫ ০৮৩ ৩৮ ৫১ 0] 
সি 24 ৪ ১৪০০৪০৮এ া রি 


চি 


2 স্কিপ 


৫৪। তাদের ও তাদের 
বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা 
হয়েছে, যেমন পূর্বে করা 
ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর 
সন্দেহের মধ্যে । 


পাট কট লালা 


2 05972 ০৯৩ ৫ 
555 0৯১ 4 2%84 
৯4৩ 19৬ ৮ ৬৮৩ 
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আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি এ 
জকি 
হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে । কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবেনা । 
পালিয়েও না, নুকিয়েও না, কারও সাহায্যেও না এবং কারও আশ্রয়েও না। 


০০ ৩৬৫ ০* 1৭৯ বরং পাশ হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া 
হবে। হাসান বাসরী রেহঃ) বলেন ৪ এদিকে কাবর হতে বের হবে আর ওদিকে 


আবদ্ধ হয়ে যাবে। (তাবারী ২০/৪২৩) এদিকে দীড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও 
হয়ে যাবে। 


কিয়ামাতের দিন তারা বলবে ৪ 4 2 আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর 


উপর, তার মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার 
রাসূলদের উপর | যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


এ (57560 ০৪ 52155 ২০৮ 2 % % 
৪ ৪ পে পা পচা পাচ পর | ০5 পাত 
২০৯৪৮ ০1০০০ 0০ ১১৩ ৫৮০৫ 
এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে 
অধোবদন হয়ে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ 
করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, 

আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
এস ৩৬৩ ৩০ ৯১৫ পি এটি কিন্ত কোন লোক কোন দূরের জিনিস 
পাবার জন্য দূর থেকে হাত বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারেনা, ঠিক তেমনই অবস্থা 
হবে এ লোকদের ৷ আখিরাতের জন্য যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সেই কাজ 
সে আখিরাতে করতে চায়। সুতরাং আখিরাতে ঈমান আনা বৃথা । তখন আর না 
হবে। না তাওবাহ, ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দিবে। ইতোপূর্বে 
দুনিয়ায় তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল। না তারা আল্লাহকে মেনেছিল, না 
রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল, আর না কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই 
নিজের খেয়াল-খুশী মত তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তার নাবীকে 
যাদুকর বলেছে, আবার কখনও পাগল বলেছে, কিয়ামাতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা 
প্রমাণে অন্যের ইবাদাত করেছে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে উপহাস 
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করেছে। এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে। 

মুজাহিদ (রহঃ) ১ ৮৫) ৬া3 এ আয়াতের অর্থ করেছেন ৪ কিন্তু এখন 
তা কি করে সম্ভব? এখনতো (পরকালে) তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা পড়ে 
গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৪) যুহরী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তারা যখন 
পরকালে পৌছে যাবে তখন চাবে যে, তারা যাতে ঈমান আনতে পারে, কিন্তু 
তখনতো পার্থিব আমলের সমস্ত বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে । হাসান বাসরী 
(রহঃ) বলেন ঃ তারা তখন (পরকালে) এমন জিনিসের প্রার্থনা করবে যা অর্জন 
করা আর কখনও সম্ভব নয়, কারণ ঈমান আনার ব্যাপারটি পৃথিবীতেই শেষ হয়ে 
গেছে যা অন্য এক জগতের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তাদের কাছ 
থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা এখন পৃথক হয়ে গেছে। 


এ$ ৩০ %৫ 1946 58) তারাতো এর পূর্বে পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় 
ঈমান আনেনি, এখন ঈমান আনা কিংবা সৎ কাজ করে তা থেকে প্রতিদান পাবার 
আর কোন সুযোগ নেই। 

এ ০৫৩ ৩ 5 0৯৭ তারা তখন ঈমানের দা'ওয়াত কবুল 
করার ব্যাপারে ছিল ঘোর বিরোধী। তারা অদৃশ্য বিষয়ে ছিল সন্ধিহান। যেমন 
আল্লাহ বলেন £ 


অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে । (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ২২) 
৩5855 ৩৯ ও ৩ খ৬০৩ 

আমরা মনে করি এটা একটি ধারনা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। 
(সুরা জাসিয়া, ৪৫ 8 ৩২) 

কাতাদাহ (েহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ কিয়ামাত দিবস, জান্নাত এবং 
জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব নেই বলে তারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলত । (তাবারী 
২০/৪২৯) 

35825 5 059 শি এও তাদের ও তাদের প্রবৃতির মাঝে অভ্তরাল 
করা হয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন 
যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার সময় শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী 


0017161715 
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২০/৪৩০) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 8 তাওবাহ করার সময় শেষ হয়ে 
গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৫) মুজাহিদ (রহঃ) অর্থ করেছেন £ দুনিয়ার শান- 
শওকত এবং লোকবলের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী ২০/৪৩১) ইব্‌ন 
উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ 
বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং আরও অনেকেরও একই অভিমত । আসলে 
এ দুই মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে বাধার প্রাটীর সৃষ্টি করা 
হবে । তারা দুনিয়ায় বসে যার আশা করত এবং পরকালে যা থেকে আশ্রয় পেতে 
চায় তার কোনটাই তাদেরকে দেয়া হবেনা । মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
০3 ০৪ ৮৫০১ এ ৩৪ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের 
ক্ষেত্রে। তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করত। যেমন অন্যত্র মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 
4০ 
৫ গর 6৫ ০ পরত ৮8৮ বর্ছ ৮ এেঠেত পপ রি চি 
এও এ পা ৮০0০6 ৫৭:4৪:৩৫ ৩৪ 
2১১5102১765 : ০০১ ৮ 
অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম । তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন 
তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা | (সুরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৮৪-৮৫) 
৮০ ৬৩ ৪19 | তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম জারীই 
থাকল। কাফিরেরা উপকার লাভে বঞ্চিত হল। সারা জীবন তারা বিভ্রান্তিকর 
সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয়ন বৃথা । 
কাতাদাহর রেহঃ) একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য । তিনি বলেন $ 
তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাক। এর উপর যার মৃত্যু হবে কিয়ামাতের দিন 
তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা যাবে তাকে 
ঈমানের উপরই উঠানো হবে। 


সূরা সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


0017161715 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আরো 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৫৯৯9 ০591 40422 
১। ৬ উট ০০০৮৬ & এ । 
যিনি বাণীবাহক করেন ১ ৯, . ন্ট 
মালাইকাকে যারা দুই-দুই, 220 ০৮৮ ০৮০৭ 
তিন-তিন অথবা চারার | এ 485 
পাখা বিশিষ্ট। তিনি তার (৬459 ৫ 2৫* 2০১410491১০ 
সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। | ₹ _ ্ 
তো নি গাগা গনিত 


ভা 


১৪ ০৬৬০ এ০ঞা ৩ 
আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ আমি 9৮৪ শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম একজন 


আরাব বেদুঈন থেকে জানতে পেরেছি। এ লোকটি তার এক সঙ্গী বেদুঈনের 
সাথে ঝগড়া করতে করতে এলো । একটি কৃপের ব্যাপারে তাদের বিরোধ ছিল। 


এ বেদুঈনটি বলল ৪ 1৫১ (। আমিই প্রথমে ওটা বানিয়েছি। ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) ৮১13 ০9৮৮1 ৮৬ এর অর্থ করেছেন ৪ পৃথিবী এবং 
আকাশমন্ডলীর উত্তাবক। (দুররুল মানসুর ৭/৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন £ যখনই 
কুরআনে ০৮61? ০১19:1 ০৮৬ শব্দসমূহ উল্লেখ করা হয় তখনই এর অর্থ 
হবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা । (দুররুল মানসুর ৭/৩) 


0017161715 
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পাঠা ৯ ৬৫ ৮ ৬) 0১74১ এপ আল্লাহ তা'আলা 
নিজের ও তীর নাবীগণের মাঝে মালাইকাকে দূত করেছেন। মালাইকার ডানা 
রয়েছে, যার দ্বারা তারা উড়তে পারেন। যাতে তারা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তার 
রাসুলদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই ডানা 
বিশিষ্ট, কারও কারও তিন তিনটি ডানা আছে এবং কারও আছে চার চারটি ডানা। 
কারও কারও ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলেন, 
তার ছয়শ”টি ডানা ছিল । প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমপরিমাণ 
ব্যবধান ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

248 ৮৪5 45 ৬৪ 20 91 সব 5 ৬৯ ঞ 8 তিনি তার সৃষ্টিতে 
যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। সুদ্দী রেহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন £ আল্লাহ 
সুবহানাহু ইচ্ছা করলে তাদের ডানা বৃদ্ধি করেন অথবা যেভাবে খুশি সেইভাবে 
সৃষ্টি করেন । (দুররুল মানসুর ৭/৪) 


২। আল্লাহ মানুষের প্রতি প। এব 2৮1 
কোন অনুথহ অবারিত করলে 1৩ ০৮4 4 0 ৩ 7 
কেহ ওটা নিবারন করতে ০. 

পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ | 

করতে চাইলে অতঃপর কেহ 41 বা ১৪ পুতি হা »এ 
ওর উম্মকতকারী নেই। তিনি: 54] ০৪৮ ১১ ৬৮৪ 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায় । 
আর যা তিনি ইচ্ছা করেননা তা কখনও হয়না । যখন তিনি কেহকেও কিছু দেন 
তখন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা । আর যাকে তিনি দেননা তাকে কেহ দিতে 
পারেনা । ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুগিরাহ ইবৃন শু"বাহর (রাঃ) 
আযাদকৃত দাস ওয়াররাদ (রাঃ) বলেন £ মু'আবিয়া (রাঃ) মুগিরাহ ইব্‌ন 
শু'বাহকে রোঃ) একটি চিঠিতে লিখেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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থেকে আপনি যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে জানান । তখন মুগিরাহ রোঃ) লিখার 
জন্য আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমি লিখলাম ৫ ফার্য সালাত আদায় করার 
পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করতে শুনেছি ঃ 
৬৩ 5১7 ০] এও পঠএ। 4 ঝি এ) এ 2০৮ এ এ! এ এ 
এ) ০১০ ৪০ ৮ ২৩ ভড এ ৩৬ 9201 ৮৮৪ গজ এ 

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, 
রাজ্য-রাজত্‌ ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক বন্তর উপর ক্ষমতাবান। হে 
আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ রোধ বা বন্ধ করতে পারেনা এবং আপনি যা 
দেননা তা কেহ দিতে পারেনা । আর ধনবানকে ধন তার নিজ হতে কোন 
উপকার পৌঁছাতে পারেনা । 

আমি তাকে পরচর্চা/খোশগল্প করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা, অর্থের অপচয় করা, 
শিশু কন্যাকে জীবন্ত কাবর দেয়া, মায়ের অবাধ্য হওয়া, নিজে গ্রহণ করে অথচ 
অন্যকে তা প্রদান না করার ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। (আহমাদ ৪/২৫০, 
ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, ১১/১৩৭, ৫২১, মুসলিম ১/৪১৪, ৪১৫) 

আবু সাঈদ খৃদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম রুকু' হতে মাথা উঠানোর পর £ ১ ১৯ 4 (৮ বলতেন 
তা 

০ ৩০4৭) ০০১ 4) ০] %এ ৭স। ৩ এ 201 
৬4৫) ৬ 4৪০ ঠল ৯৪:০৮ 0৭ দা ২০ গা ০০ 
এ 84 39 ৭ ০০০ ০০ ০০ 9৮৮ ২) এ এ ৩৩ এ 2 পি 
8] ৫05 


হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার জন্যই প্রশংসা আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ 
এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ । হে আল্লাহ! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা 
বিশিষ্ট । বান্দা যা বলে তা থেকে যা সত্য তা হল আমরা প্রত্যেকেই আপনার 
বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা এবং যা দেননা 
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তা কেহ দিতে পারেনা এবং ধনীকে তার ধন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
উপকার পৌছাতে পারেনা । (মুসলিম ১/৩৪৭) এ আয়াত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলার নিম্নের আয়াতের মত 
2 এ১০৫ 5916 5৯ খু! এ 6 99 ঞা এ ০|$ 
০4428] সি ১ 
আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপাতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা 


মোচনকারী নেই, আর যাদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শাতি পৌছাতে চান 
তাহলে তীর অনুথহের কোন অপসারণকারী নেই । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১০৭) 


এল জব 21৩ এ 
বু আহ মদন 54 06 তে 
তল চেনো 62৮35 প্রা 
পি 
চালিত হচ্ছ? রি 


তাওহীদের উদাহরণ 

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলারই সন্তা। কেননা সৃষ্টিকর্তা ও রিযৃকদাতা শুধুমাত্র তিনিই । সুতরাং তাকে 
ছাড়া অন্যকে তার অংশী করা অর্থাৎ মূর্তি কিংবা কোন দেব-দেবীর ইবাদাত করা 
সম্পূর্ণ ভুল। 

০৮৬ ৬ঠি % 21 3 তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। সৃতরাং কোথায় 
তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ । আসলে তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই 
নেই। অতএব তোমরা এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সত্তেও কেমন করে 
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অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছ? কি করেই বা তোমরা অন্যের ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে 
পড়ছ? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা"আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


০৮, এ পপর ৬ পা 
তোমার রব রাসূলদের প্রতি ৫০ পর শত ৮ রর ৮:41 4 
ভিজে 491 4415 5 0৮ ০১ 
আল্লাহর নিকটই সব কিছু , 
প্রমানিত হবে। এ ৮১ 
রতি সভা পার্ট 459 ৫1 ৮৫ পি 
জীবন যেন তোমাদেরকে এ), ধর্য এএর£ তর রী 
কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং : ৪৯০] ৫ - 
সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই; , কট ৫৮ 45, ৫ এ 
আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে? 54450146052 
প্রবঞ্চিত না করে। 
৬। শাইতান তোমাদের শত্রু; |&,.. 4, 
সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে 1+৮ ৯ ও: 
গ্রহণ কর। সেতো তার 7 ॥ ০০ ০) ভর্ত ৪০৬4 পরত 
দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ 19৮৯৩ (০১ 15-- ১১7৮৮ 
জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত »% ০ ৭, টি 
জাহান্নামের সাথীহয়। . ৩ ০৮ 15১১৯ ৮০০৯ 


পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছিল বলে সান্তনা 
দান এবং কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 

সাল্লামকে বলছেন ৪ হে মুহাম্মাদ! যদি তোমার যুগের কাফিরেরা তোমার 
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বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে এতে তুমি মোটেই নিরুৎসাহিত হবেনা । তোমার 
পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও এরূপ আচরণ করা হয়েছিল । 


১৯ ৪৮ এ॥। ৬9 জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তিত হবে । আর আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। 
সৎকর্মশীলদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি । মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 

৩৮ 40 2৬3 ৩1441 ৪ ঢু হে লোকসকল! কিয়ামাত একটি ভীষণ 
ঘটনা । এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ এর 
ওয়াদা করেছেন এবং তার ওয়াদা চরম সত্য । সেখানকার চিরস্থায়ী নি'আমাতের 
পরিবর্তে এখানকার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে 
জড়িয়ে পড়না। 

3৭11 ১৫। ৮5৩৮৫ ১৬ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির মোহ যেন 
তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত না করে! 

9941 41৬ ৮৪৫০ ২3 এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে 
তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। অর্থাৎ শাইতানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক 
থাকবে । তার প্রতারণার ফাদে কখনও পড়না । তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ 


কথায় কখনও আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য 
কালামকে পরিত্যাগ করনা । সুরা লুকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে। 


4৮৫6৫ চা ্ পে 4 ০ 2৭44 ভতিগপ পাপ 

25থা 40৮১2 ২5 ওতো ৮০5০ ৯ 
সুতরাং পারবি জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং 
সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে বঞ্চিত না করে। 
(সুরা লুকমান, ৩১ £ ৩৩) এখানে প্রবঞ্ক ও প্রতারক বলা হয়েছে শাইতানকে । 

এরপর মহান আল্লাহ শাইতানের শক্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 


19১০ ১৪০৮৬ 24৩ ৯৪ ১৬০। ৩! শাইতান তোমাদের শক্র; সুতরাং 
তাকে শক্রু হিসাবে এহণ কর । সে যা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করবে । সে 


তোমাদেরকে কথার প্যাচে উত্তেজিত করতে চাইলে তোমরা তাকে উল্টা 
উত্তেজিত করে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিবে । 
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1০ । ৮১৮৮০ ০190 47৮ ৯৯১ ৬! সেতো তার দলবলকে 
আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। তাহলে কেন তোমরা 
তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে? 

আমরা মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে 
শাইতানের শক্র করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে রক্ষা করেন। 
আর আমাদেরকে যেন তিনি তার কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান 
তা করতে তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবুলকারী । 

এই আয়াতে যেমন শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে 
সুরা কাহফের নিম্নের আয়াতেও তার শক্রতার বর্ণনা রয়েছে। 
সেশা 95 ০6 ০] অর! 944 তবু দা অর) এ 
৮৪১ এ নাক 29 পর্ততঠ ০4214. পি ১ অর্ী ৬৪ লতি 
94০৩ ৮৯ ০৪5৯ ০৪ 29 +452452 ১45545281 -433521 ০৮ ডি 


৫ 


এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ তোমরা 
আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের 
একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার 
পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে এহণ করছ? তারাতো 
তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা । (সূরা 
কাহফ, ১৮ ৪ ৫০) 


পর ০ রশ ৪ টে রি 
46 


শু 


জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কিন্তু 
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ ৭41০ পা তা 4 

করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা | ১1৮ ০১4. +৩৮০% 
ও মহা পুরস্কার 
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৮। কেহকেও যদি তার মন্দ. 4৫ ; ৮! 
কাজ শোভন করে দেখানো ;+% ৮ ০ 
য় এবং সে ওটাকে উত্তম] 4 , » ৫4 ৫1৫ +৮০৮ 
মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার 4৫ এ 0$ ৮০ 5 
সমান যে সৎ কাজ করে? [4৫৮7০ ৮.2 ৮ ০ 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত [১৬ *-১১০* ৮৯429 ৮০০১০ 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ). এ. 4 ০ ০5 ০৯০ 
অতএব তুমি তাদের জন্য ঁরিটরর্রর্রারাাত 
আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ০১৯০৭ ৩৪ ০6 4 
ধ্বংস করনা। তারা যা করে 
আল্লাহ তা জানেন। 


কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং 


মুমিনদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান 

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম । এ 
জন্য এখানে বলা হচ্ছে ৫ কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা 
শাইতানের অনুসারী ও রাহমানের অবাধ্য । মুমিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় 
তাহলে হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে সৎ আমল 
রয়েছে সেজন্য তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে । কাফির ও বদ লোকেরা 
তাদের দুক্বর্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে । মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

৮04 ০০ ৬৭৩৪ এ ০০ ৩ &। ৩৬ এরপ বিভ্রান্ত লোকদের উপর 
তোমার কি ক্ষমতা আছে? হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর হাতে । 
চিন্তা না করা। তাদের কথা চিন্তা করে তোমার নিজেকে ধ্বংস করা উচিত না। 
আল্লাহর লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক 
ছাড়া আর কেহ জানেনা । পথভ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তার হিকমাত নিহিত 
রয়েছে। তার কোন কাজই হিকমাত বহির্ভূত নয়। 


সুরা ৩৫ ৪ ফাতির 
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১৯০ ০৪ ৮ 4 ০! বান্দার সমস্ত কাজ তীর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। 


৯। আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে | * 
তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত 
করেন। অতঃপর আমি তা 


নিজীব ভূখন্ডের দিকে » 


পরিচালিত করি, অতঃপর 
আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর 
মৃত্যুর পর সঙ্জীবিত করি। 
পুনরুখান এ রূপেই হবে। 


২০0০১ 3] 2 ৬৮৩ ১ 
& ৫ 511425০৮ 
চাক: 


১০। কেহ ক্ষমতা চাইলে সে 
জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা 
আল্লাহরই । তারই দিকে পবিত্র 
বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং 
সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে, 
আটে তাদের জন্য আছে 
কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি 
ব্যর্থ হবেই। 


১১। আল্লাহ তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; 
অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, 
পর তোমাদেরকে 
করেছেন যুগল! আল্লাহর 


অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ 


পার্ট পারা 


৮6০48 
৫ 

69) ৮22 48 28০ 0 

2৩ 0 ও 


রর 
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ধারণ করেনা এবং প্রসবও £৮4 4৫০৪০ 7 ত্। 
করেনা; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির: ৩০০০ ৩৩ ০2519 ৯ 
আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা | , ্। - 44 ₹. 4 424 খা 
তার আয়ু হ্বাস করা হয়না। ও 1 2১৯৮ ৩ ০৪৯ ১3 


কিন্ত তাতো রয়েছে কিতাবে । | 4 ০» পর 4 5৫ পভ এ 
এটা আল্লাহর জন্য সহজ। ৮৮১80 ৪৬৪১৩! সন্ি 
জীবন ও মৃত্যুর আলামত 


মৃত্যুর পর পুনজীবিনের উপর কুরআনুল কারীমে প্রায়ই মৃত ও শুষ্ক জমি 
পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সুরা হাজ্জে 
উল্লেখ করা রয়েছে। 

শে 25০৩৪ ভিডি ৩5 ভা 

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও 
স্কীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উডভিদ । (সুরা হাজ্জ, ২২ £ 
৫) এতে বান্দার জন্য পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং মৃতদের জীবিত 
হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে 
এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয়না । কিন্ত যখন মেঘ জমে বৃষ্টি হয় 
তখন এ জমির শুক্কতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে পরিবর্তিত হয়। এভাবেই 
বানী আদমের উপকরণ কাবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরশের নীচ 
থেকে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে সবগুলি একত্রিত হয়ে কাবর থেকে উদগত 
হতে শুরু করবে, যেমন মাটি হতে গাছ বের হয়ে আসে কিংবা মাটি হতে চারা 
বের হয়। সহীহ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম সন্তান মাটিতে গলে পচে যায়। 
কিন্ত তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় রেড় বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, 
নষ্টও হয়না। এ হাড়ের দ্বারাই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আবার সৃষ্টি করা 
হবে। (মুসলিম ৪/২২৭১) 

)95। 5৩ ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে। 
আবু রাষীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ কিভাবে মৃতকে 
জীবিত করবেন? আর তীর সৃষ্টিজগতে এর কি নিদর্শন আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ 


(0017161715 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ হে আবু রাযীন! তুমি কি তোমার 
আশে-পাশের যমীনের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওনি? তুমি কি দেখনি যে, 
জমিগুলি শুষ্ক ও ফসলবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় 
সেখান দিয়ে গমন কর তখন কি তুমি দেখতে পাওনা যে, এ জমি সবুজ-শ্যামল 
হয়ে উঠেছে? আবু রাধীন রোঃ) উত্তর দিলেন ৪ হ্যা, এমনতো প্রায়ই চোখে 
পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ এভাবেই 
আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন। (আহমাদ ৪/১২) 


দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং 
মহা প্রতাপািত আল্লাহ বলেন ৪ ৫৮ ঠা 48 ৪০ 25০ ৩ ৩৫ 
কেহ ক্ষমতা, সম্মান প্রতিপত্তি চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সব ক্ষমতাতো 
আল্লাহরই । অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে চায় তাদেরকে 
আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে । তিনিই তার এ উদ্দেশ্যকে সফলতা 
দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আন্লাহই একমাত্র সত্তা যার হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা, ইয্যাত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
4 ০ ৬০ চট রা & চে » তব ৫ £, গ্রুপ ৮ রি 
২১ 9৮৮ 955 0৮ 23 9282৩1০১০৪৪ ০0৮৪] 
(৪ 5 89 হা ৮১৩০৪ 
যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধ রূপে হণ করে, তারা কি 
তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিম্ত যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর । (সুরা 
নিসা, ৪ ৪ ১৩৯) অন্যত্র আছে 
৬ ৪/া ও ০4৮-০৮৮% 
আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ না করে । সকল ক্ষমতা এবং 
ইযৃযাত আল্লাহরই জন্য । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৬৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন £ 
4122৫ ২০ এখা তা 7 11 ঞপ1০ এগ 1 
০৮৯১৬ ১০০৪৪] 09915 ২7799$05 -4৮৯213 591 485 
কিন্ত সম্মানতো আল্লাহরই, আর তার রাসূল ও ম্ব'মিনদের । কিন্ত মুনাফিকরা 


(00171917715 
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এটা জানেনা । (সুরা মুনাফিকুন, ৬৩ ৪ ৮) 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তি/প্রতিমা পুজায় ইয্যাত নেই, ইয্যাতের 
অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। (তাবারী ২০/৪৪৩) ভাবার্থ এই যে, ইয্যাত 
অনুসন্ধানকারীর আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত । আর এটাও 
বলা হয়েছে যে, কার জন্য ইয্যাত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, 
সমস্ত ইয্যাত আল্লাহরই জন্য । (তাবারী ২০/৪৪৪) 


উত্তম আমল আল্লাহরই তরফ হতে 
4৪ শু. 0০9 শে ৮0। 44 «এ! কেহ ক্ষমতা চাইলে সে 
জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই । মুখারিক ইব্‌ন সুলাইম (রহঃ) বলেন, 
আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেন ৫ আমি তোমাদের কাছে 
যতগুলি হাদীস বর্ণনা করি সবগুলিরই সত্যতা আল্লাহর কিতাব হতে পেশ করতে 
পারি। জেনে রেখ যে, 595 
28 894 রী $9 21) মু! 4 334) ১২০) এ০। মগ 


এই কালেমাগুলি পাঠ করে তখন মালাইকা/ফেরেশতারা এগুলি তাদের ডানার 
নীচে নিয়ে আসমানের উপর উঠে যান। এগুলি নিয়ে তারা মালাইকার যে দলের 
পাশ দিয়ে গমন করেন তখন এ দলটি এই কালেমাগুলি পাঠকারীদের জন্য 
আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের রাবব 
মহামহিমানিত আল্লাহর সামনে এই কালেমাগুলি পেশ করা হয়। অতঃপর 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রোঃ) ০4৮। ০০9 জে ৫0 2 এ! 
42874 এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২০/৪৪৪) 

নু'মান ইব্ন বাশীর রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু 
আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকর করে তাদের জন্য এই কালেমাগুলি আরশের 
আশে-পাশে মৌমাছির মত গুনগুন করে আল্লাহর সামনে তাদের কথা আলোচনা 
করে । তোমরা কি পছন্দ করনা যে, সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহর সামনে 
আলোচিত হতে থাকুক? (আহমাদ ৪/২৬৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫২) 

8 ত:4]। 4: এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে । আলী ইব্ন আবী 
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তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম কথা হল 
আল্লাহর যিক্র এবং উত্তম আমল হচ্ছে যথাসময়ে ফার্য কাজসমূহ পালন করা । 
যখন কেহ আল্লাহর যিক্র করার সাথে সাথে ফার্য আমলসমূহ পালন করতে 
থাকে তখন তার সমস্ত আমল আল্লাহর কাছে পৌছে যায়। অন্য দিকে যে ব্যক্তি 
আল্লাহর যিক্র করে, কিন্তু সে ফার্য আমলসমূহ করা থেকে বিরত থাকে তখন 
তার যিক্র আন্মাহ সুবহানাহু প্রত্যাখ্যান করেন। (তাবারী ২০/৪৪৫) 

০১৫০৭। ০১৫০ 059 আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে। মুজাহিদ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন £ যারা 
মন্দ কাজের ফন্দি আটে তারা হল এসব লোক যারা ফীকিবাজ ও রিয়াকারী বা 
লোক দেখানো কাজ করে থাকে। তোবারী ২০/৪৪৭) বাহ্যিকভাবে যদিও এটা 
লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট । মহা-প্রতাপা্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


০5১৩ 010৩ ৫ তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ও চক্রান্ত 


ব্যর্থ হবেই । তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ পাবেই। জ্ঞানীরা 
তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে । কোন লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ তার চেহারায় 
প্রকাশিত হয়ে থাকে । তার ভাষা ও কথা এঁ রংয়েই রঞ্জিত হয়ে থাকে । ভিতর 
যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। রিয়াকারীর বে- 
ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকেনা । নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে 
থাকে সেটা অন্য কথা । মু*মিন ব্যক্তি পুরামাত্রায় জ্ঞানী ও বিবেকবান হয়ে থাকে। 
তারা তাদের ধোকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে। 


আল্লাহই গাইবের মালিক এবং তিনিই ওয়াকিফহাল 


মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


2 
তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দারা সৃষ্টি করেছেন এবং তীর বংশকে 
24178575755 
তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও নারী । এটাও আল্লাহর এক 
বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্য নারী বানিয়েছেন, যারা তাদের 
শান্তি ও আরামের উপকরণ । 
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০০০৭ 01 ৩০ 39 ঠা ১০ এ ৫3 আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী 


৫ পে 


গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা । 
৮5০ 45৮০৭ ০৪ ও 2০ 2 খু 62 বু! 12575 05 4০৪0৫ 


9৮:৮5 ৪ 1০35 4 

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভু-পুষ্ঠের 

অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস 

বস্তও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে । (সুরা 
আন'আমূ, ৬ ৪ ভিতর 


হি 85৩ (ধা ০০ এ 45০8৪ 6 তে 
942] ৫্]া এত 2৬০ 0135982৩০5০ 
প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে 
আল্লাহ তা জানেন। এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক নিদিইি পরিমাণ 
আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সবো্চচ 


মর্যাদাবান । (সুরা রা'দ, ১৩ 8 ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর এখানে বর্ণিত আয়াতের 
তাফসীরে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


ক ও 0 ০০৯ ৩ ৩০৪ ২3 ০ ৩০ ১৯৭ 5) কোন দীর্ঘায়ু 


ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হাস করা হয়না, কিন্ত তাতো 
রয়েছে কিতাবে। 


১১৯৮ ৩০ ০০৫4 39 তে ৮ সর্বনামটির ফিরবার স্থান ৬৮৯ অর্থাৎ মানব । 
কেননা দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপারটি কিতাবে রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে 
তার আয়ু হতে কম করা হয়না । 


এ৩ 0১৩1 অভ ভি 0০৪ ৩ ৩ 32 ৮ ৩০ ৮০ ৩ 


পপ 


১৮ 41 আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস 


(রাঃ) বলেন £ আল্লাহ তা“আলা যে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন 
সে তা পুরা করবেই । কেননা এ দীর্ঘায়ু তার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে । আর যার 
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জন্য তিনি স্বল্লায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন এ পর্যন্তই পৌছবে। এ সবকিছু 
আল্লাহর কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে । আর এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে 
খুবই সহজ । 

কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ৪ যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং 
ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে সবই আল্লাহর অবগতিতে আছে এবং 
তার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যে চায় যে, তার রিযক ও বয়স 
বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার স্ম্পক যুক্ত রাখে । (ফাতহুল বারী ৪8/৫৫৩, 
মুসলিম ৪/১৯৮২, আবু দাউদ ২/৩২১, নাসাঈ ৬/৪৩৮) 

১৮ 4। এ ৩১১ ০! এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। এটা তীর 
অবগতিতে রয়েছে। তীর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি সব 
কিছুই জানেন। কোন কিছুই তার কাছে গোপন নেই। 

১২। দু'টি দরিয়া একরূপ পু পভ পর্ণ পপ 
নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও [14৬১ ০11 555০৯ ৩৩ তা 
সুপেয়, অপরটির পানি], ৫ এ. ॥% ০৮749 4 2 
লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে 14২? 475 &৪০০ ০০১ ০৬ 
তোমরা তাজা গোশত পু 4০ £ 
আহার কর এবং অলংকার [৫১920 55 ০৪? 7৮1 ০৮৪ 
যা তোমরা পরিধান কর, |. টা ৮ তৈ? 
এবং রত্বাবলী আহরণ কর ০ 56851151 


এবং তোমরা দেখ যে, ওর £ ৫ 
বুক চিরে নৌযান চলাচল |, ২ 41144 7514 এপ 
করে যাতে তোমরা তীর ৯ এ ০৮3 ৮১০ 


অনুগহ অনুসন্ধান করতে  ? টা রারাররাযা 
পার এবং যাতে তোমরা | 442১ ০৮ 19৯4 ০৯1% 


কৃতজ্ঞ হও । টি & 4 ৮ 
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আল্লাহর দয়া ও নিদর্শন 
বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা নিজের অসীম 
ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। 
একটির পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয় । এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, 
বাগানে সব সময় প্রবাহিত হতে রয়েছে। 


৫৮৮ ০০ ১৮৪ ৫৫ ৬) £ প্র ৪৩145) অন্যটির পানি লবণাক্ত ও 
তিক্ত, যার উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর 
থেকে মানুষ মাছ ধরে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে। 

(৬১০4৮ ২৮ ০১:১৯০০৪9 আবার ওর মধ্য হতে অলংকার বের করে । 


অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি । 
রে ১০ নি ৬৫2 ॥ পঙভপর্বাদ 622 চি 
3533 ৪৬ গর্ত ৪ ২০০৮০নি গজ] পে 0 
উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় ম্বৃক্তা ও প্রবাল। স্থৃতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুথহ অস্বীকার করবে? সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ 
২২-২৩) ৩৪ এ 4০০৪ ০০ সি % এঠ ৬এ।। ০ 
এই জাহাজগুলি পানি কেটে চলাফিরা করে । বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে 
থাকে, যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর অনুগ্হ অন্বেষণ করতে পারে । যেন 
তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে পারে । সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে 
তারা যে বানিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে এ জন্য যেন তারা বিশ্বের রাব্ব 
আন্মাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তিনি এগুলিকে মানুষের অনুগত 
করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী হতে জাহাজ দ্বারা লাভবান হতে পারে । 
সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন । 
এগুলি সবই তার ফাযল ও কারম। 


১৩। তিনি রাতকে দিনে 


& 045 পর্ঘ1? পর্ণ & 1 & 
প্রবেশ করান এবং দিনকে ০555 ১৮৪৮1 & | শ5 7 
প্রবেশ করান রাতে । তিনি ্ 


সূর্য ও চাদকে করেছেন ০০ ০০০ এশা & 90 
নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ 
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করে এক নিিভি কাল লর্ভ1275715 
তিনিই আল্লাহ! তোমাদের ১) এ ০৯ ০৯৪ 


র ক ৩, পন ৭ ৭£ 

আহ্বান করলে তারা) ৮৯১ ১ ১৯১৮7 ০৪ 
্ পপ ৭4৮ ৫ ১৮৮7৮ এ 
এবং শুনলেও তোমাদের ৮ 1৯৯৮ 215 ১৪৬১ 
রেল রিনা ৭ 
তোমরা তাদেরকে যে শরীক 2০22] (525 চিএ 
টা ্ নী এ নি শ. টি এ ৫০৩ 
অস্বীকার করবে। সর্বজ্র 3$  1-/33 05১2০. 
৮412 ৫14০4 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে অন্ধকারময় 
এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনও তিনি রাতকে বড় করেছেন 
আবার কখনও দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনও রাত-দিনকে সমান 
করেছেন। কখনও হয় শীতকাল, আবার কখনও হয় গ্রীষ্মকাল । 


7৯200 (৯ 755? তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে 
বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
কক্ষপথে চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা 


কায়েম রেখেছেন ৫.৫ 040 ৬১৪৭ 4$ আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ 
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কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে । 

৮4১ 4। ৮৮৮২১ যে আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ 
হওয়ার যোগ্য । তিনি সবারই পালনকর্তা । তিনি ছাড়া কেহই মাবুদ হওয়ার 
যোগ্য নয়। 

49১ ৩ ১৪১৫ 0503 আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করছে, তারা 
মালাইকাই হোক না কেন, সবাই তার সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের 
আঁটির আবরণেরও তারা অধিকারী নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), “আতা (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, 'কিতমির' শব্দের অর্থ 
হচ্ছে খেজুরের বীচির সাথে সাদা যে আবরণ থাকে তা। (তাবারী ২০/৪৫৩) 
অন্যভাবে বলা যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক 
নয়। তাই মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ 

৯5৮৩১ 155 3 ৮১৪৫ 9! আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক 
তারা তোমাদের ডাক শোনেই না। তোমাদের এই মূর্তিগুলোতো প্রাণহীন । 
তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে । যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে? 

৮5415154251 155 19 আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের 
ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিন্তু তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেনা । কেননা 
তারাতো কোন কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পুরা 
করতে পারেনা । 

৯৫-১৫ ১১/৪৫ ৩1 £%) কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের ইবাদাত 
তথা শির্ককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে । 


০৫ 75৩1%৪ 
সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা 
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কিয়ামাতের দিন পর্যন্ভিও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা 
সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন 
এগুলো হবে তাদের শত্রু, এগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সূরা 
আহকাফ, টি ৫-৬) আল্লাহ তা“আলা অন্যত্র বলেন ঃ 


4 2 রর 15৫4 
০5)855 অভ .% ৫ 19:50 41 4 ২২১১১ ০% 14৮19 
14 6 0559 7938 
তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মাবুদ রূপে এহণ করে এ জন্য যে, যাতে 


তারা তাদের সহায় হয় । কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং 
তাদের বিরোধী হয়ে যাবে । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮১-৮২) 


এপ ৩৬ এ এ আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে 


পারে? তিনি যা কিছু বলেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে । যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি 
সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তার মত খবর আর কেহই দিতে পারেনা । 


পে 


১৫। হে লোক সকল! £7 £১,.101 46 
পাতে পি আহ 25৫04 ৩৫ দা৭ 


মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ রা নর 
অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। -০স্পা ওলা? 441 এ 
১৬। তিনি ইচ্ছা করলে 7 য় 


১039 ০ ১৩০] ১৭ 
তোমাদেরকে অপসারণ করতে রে ১০:৯১ (১ ০0]. 
পারেন এবং এক নৃতন সৃষ্টি রর 


আনয়ন করতে পারেন। ৯৭৮৫৪) 
১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে এ ক 422116125 
কঠিন নয়। ০9 401 ৪ ৮১ 2০1৬ 
১৮। কোন বহনকারী অন্যের যি টা 

। | পা কে 2.1/ 


8 
বোঝা বহন করবেনা, কোন ১+-5৯1373 55919 27 
ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও র্ 
এটা বহন করতে আহ্বান করে ১1৫৯ | 42 ৫১৩ ৩! 
তাহলে তার কিছুই বহন করা 


0017161715 


সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১০৭ পারা ২২ 


হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। 6 6 26 ৮৮৫ 22, ১1৫ 
৪ ১০৮ 4০০ 20৯ 
তুমি শুধু সতর্ক করতে পার] - ০ রি রর 

তাদেরকে যারা তাদের. ৫ ॥* এ ই তি এ 


রাব্বকে না দেখে ভয় করে (৩১১ ১১০০১ ৮] 95 
এবং সালাত কায়েম করে। যে 1 4: »ুর্ট 4 2522 
কেহ নিজেকে পরিশোধন করে | ৮৮0 ২ 


প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারা প্রত্যেকে 
কিয়ামাত দিবসে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলুক হতে অভাবশুন্য, আর সমস্ত 
মাখলুক তীর মুখাপেক্ষী । তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী । তিনি বেপরোয়া 
এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তার মুখাপেক্ষী । সবাই তার সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং তিনি 
মহা প্রতাপশালী ও বিজয়ী। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়। 
বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ । 

১০০] 1 9৯ 40 তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি যা করেন 
সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয় । তার কোন কাজই হিকমাত ও প্রশংসাশূন্য নয় । 
নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোট কথা তার সব কাজই 
প্রশংসার যোগ্য । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

44 3৮৭ ০3 ৮৪৯৭4 উর ৩! হে লোকসকল: আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা 
তার কাছে খুবই সহজ 

০৮ 3১১ 5301) ১৮ 2 কিয়ামাতের দিন কেহ তার বোঝা অন্যের উপর 


চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবেনা । এমন কেহ সেখানে থাকবেনা যে তার বোঝা 
বহন করবে । বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে । 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১০৮ পারা ২২ 


হে লোকেরা! জেনে রেখ যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে । সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে। 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

১১০ 19289 শর্ত ৮) ০৮১৯4 (4৪ ১১০ ৮০ হে নাবী! তুমি 
শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তোমার প্রচারিত বাণীকে বিশ্বাস করে, 
তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের রবের সব 
আদেশ-নিষেধ মেনে চলে । আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ 

৬ | 9 ০৩ ৩০৪ ০ এ ৩ জে জে নিজেকে 
সংশোধন করে সেতো সংশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য ৷ আল্লাহর কাছেই 
তাদের ফিরে যেতে হবে । তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে । তিনি স্বয়ং 
আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং 
খারাপ আমলের জন্য খারাপ প্রতিদান । 

১৯। সমান নয় অন্ধ ও । ০০৮ 


চ্ষুম্মান - 1০৮] 69554 ০ 25 
/৮20 
২০। অন্ধকার ও আলো 47৩ 4 ০4 ৩ 


251 ২9 এা খুঠ 


ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ১3 2023] ০৪৯: ১৮০9. 


র্ঘ 2 4 রা £7৮- ঞএাপুত 

0০ ভেস্ট ০ ০? 2054 
তি 

& 425 
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সুরা ৩৫ ঃ ফাতির ১০৯ পারা ২২ 
৩। একজন এপ) ০:৫০ 
ও %55 ১191 01 
২৪। আমি তোমাকে 1.০ ৮ 21০7০526 প্গ 

কই রর ॥ রর + £ 
সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী | 47 । পর্ন ০৯:05:56 ২০ 
রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় । ১৬ ১] 21 05 915 18532 
নেই যার নিকট সতর্ককারী ট্রি 
প্রেরিত হয়নি। ১৪৮১ এ 


২৫। তারা যদি তোমার 
প্রতি মিথ্যা আরোপ করে 


তাহলে তাদের পূর্ববর্তীরাও 


মিথ্যা আরোপ করেছিল; 17৮2৮ 71৬ 05 ২৮ 
তাদের নিকট এসেছিল। ,4, মা রর 
তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট ১5709 ৮4৮৬ (৫ 
নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান যার 

৯] জি 

নি লে 4 
হাদি হরি ভিডি 
দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর . নিত 
আমার শাস্তি! 3৫556 ২26৭ 2:58 
মুমিন এবং কাফির কখনও সমান নয় 


আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়, যেমন সমান হয়না 
অন্ধ ও চন্ষুম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত। 
এগুলোর মাঝে যেমন আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার 
ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান । মুমিন ও কাফিরের অবস্থা 
সম্পূর্ণ বিপরীত। মুমিনের হৃদয় হচ্ছে জীবিত এবং কাফিরের হৃদয় মৃত। যেমন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১১০ পারা ২২ 


রর রা 1৮ 4 8০7৮৮ 4 ০ ৩ রর ৮৮৮ ০৫ টিটি 
০৫৫ এ 899 ১০610% এ] (4525 543০ ০০0৪ ০2 
৮০৬৮ রা ০ টা পপর 
65 03৬৬ ০০৪ ৮১৪] & ০ 
এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং 
তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের 
মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে 


ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনাঃ (সুরা আন'আম, 
৬ ৪ ১২২) আর এক আয়াতে আছে ঃ 
না ৰা দি ৬ কাটি ৬৪৮2 ৪2 হানি 9 
0৯ ৬৮৪০৩ ভাল তি ৩৯৮ 955১৮] ০৬১ 
92 905555 
উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং 
আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু" ব্যক্তি কি তুলনায় 
সমান হবে? (সুরা হুদ, ১১ £ ২৪) মু'মিনেরতো চোখ আছে ও কান আছে। সে 
আলোক প্রাপ্ত। সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া ও নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । পক্ষান্তরে কাফির অন্ধ ও বধির। সে দেখতেও পায়না, শুনতেও 
পায়না । অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের অন্ধকার হতে বের 
হতে পারবেনা । সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন তাপবিশিষ্ট 
এবং দাহনকারী কালো ধোয়া সমৃদ্ধ আগুনের ভাণ্তার। 

৪৮৩৩ ০০ ৬৯০ এনা ৩! আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ 
এমনভাবে শোনার তাওফীক দিবেন যে, সে শুনে কবুলও করে নিবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

১৪ ৬) ০০ ৬ ০৪3 যে কাবরে আছে তাকে তুমি (মুহাম্মাদ 
সঃ) শোনাতে সমর্থ হবেনা । অর্থাৎ কেহ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা 
হয় তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিরদেরকে হিদায়াতের দাওয়াত 
দেয়া বৃথা । অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। সুতরাং 
৪৮74855558 

45 01 ০319! হে নাবী! তুমি তাদেরকে কখনও হিদায়াতের উপর আনতে 


পারনা। তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমার কাজ শুধু আমার বাণী 
মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ। 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১১১ পারা ২২ 


1955 12১4 ৮ ৪: ৮! আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি 


স্সংবাদ দাতা ও সতককারী রূপে । অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ এবং 
কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী । অতঃপর বলা হয়েছে £ 


১8১৩ ৬১ ১০ এ % 91) আদম সন্তানদের মধ্যে এমন কোন জাতি 
নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি, যাতে তাদের 
কোন রকম অযুহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 

90৮ ০০3 

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ এপদশর্ক। (সুরা রা'্দ, ১৩ £ ৭) 

উদ্যাজারিগার বারে? 


রর ১ এ 


9251০ & ৩৫ 5 
আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৩৬) ০19 
৮ 3 অত এদের এই নাবী সললানরাহ 'আলাইহি ওয় সাল্লামকে 


অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্বের লোকেরাও 
তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ 
সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল । তবুও তারা তাদেরকে 
বিশ্বাস করেনি । 

০5৩ ৩৬ ০8৫৪ 12/ (41 ৬১০ 2 তাদের অবিশ্বাস করার 
পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তীর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও 


করেছিলেন এবং তার শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর । 

২৭। তুমি কি দেখনা যে, পারাটা রা 
আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি 05 ০19১1 491 01 9 21 ০ 
বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা . 


আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল | ০4) (2 £0 5 
উদ্‌্গত করি? পাহাড়ের; 


0017161715 


সুরা ৩৫ £ ফাতির ১১২ পারা ২২ 


মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের] এ... € (৮৮1616124৮৫ 
ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ | ৮5 চিঠি রি 
কালো। প ৮ খর্ব 


বর্ ৫. পাস 


২৮। এভাবে রং বেরংয়ের দি, এ 756 1% 
মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ | ৮ - ৯? 


টে পূ পদ 828 টি র্‌ পিঠ পু পাটি 
বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী 10145 5491-8৮-৯৮ 1$ 


তারাই তাকে ভয় করে; 5 ভ. আর্ট এ এরা, && 
আল্লাহ. পরাক্রমশালী, [2৯৩ ০৮ “91 ৪৯ ৮৯] 
ক্ষমাশীল। দে 4০৫ ৭ 4 ০৫৪৫ 


রবের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, একই 
প্রকারের বন্তর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই 
পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরংয়ের ফল উৎপাদিত হয়। 
যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক। 
যেমন অন্য আয়াতে আছে £ 


শর্দী ০৬4৪ 


১০৮ 055 05 সিভি 5০০ 5৩০ ও 
টাচ 8০০০ 1০ (2 07859 ১০ ৮৪% ০ ৪ ০19৮০ 28 
ঞ ৮7 পু পি 
১৪০৮৮ -20556] 
পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভুখন্ডঃ ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, 


শষ্যক্ষেত, একাধিক শির বিশি অথবা এক শির বিশিউ খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্তিত 
একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠতব 


(০0017191715 


সুরা ৩৫ $ ফাতির ১১৩ পারা ২২ 


দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্প্র সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদশশর্ন | 
(সুরা রা'দ, ১৩৪৪) 

19 জিও ৯৮9 এল ও ১০০ এ ( ৩3 অনুরূপভাবে পাহাড়ের 
ৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের। কোনটি সাদা, কোনটি লাল এবং কোনটি কালো। 
কোনটিতে রাস্তা ও ঘাঁটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি অসমতল | আবু 
মালিক রেহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু কিছু পাহাড় রয়েছে যা খুবই কালো। ইকরিমাহ 
(রহঃ) বলেন £ আল গারা'বিব' হল উঁচু এবং কালো পাহাড়। আবূ মালিক 
(রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন । 
(তাবারী ২০/৪৬১) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন £ আরাবরা যখন কোন জিনিসকে 
অত্যন্ত কালো বুঝাতে চায় তখন 'গিরবিব" শব্দটি ব্যবহার করে। 

85 291 ৪৪ 20 -০134013 এ ৩০3 এই প্রাণহীন 
জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এদের মধ্যেও আল্লাহ 
তা“আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, জানোয়ার এবং 
চতুস্পদ জন্তর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যাবে 
যদিও তারা সবাই পায়ে ভর দিয়ে হাটে । মানুষের মধ্যে বার্বার, ইথিওপিয়ান 
এবং আরও অনেক জাতি সম্পূর্ণ কালো বর্ণের হয়ে থাকে । রোমানরা হয় অত্যন্ত 
সাদা বর্ণের, আরাবীয়রা এই দুইয়ের মধ্যম বর্ণের এবং ভারতীয়রা তাদের 
কাছাকাছি। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ 


০৮4৯ ৩05 ৫ পঠিত? 

এবং তাঁর নিদর্শ্নাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন 
রয়েছে। সুরা রূম, ৩০ ৪ ২২) অনুরূপভাবে চতুস্পদ জন্ত ও অন্যান্য প্রাণীর রং 
এবং রূপও পৃথক পৃথক । এমনকি একই প্রকারের জন্তর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের 
রং রয়েছে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে 
থাকে। সুবহানাল্লাহ! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়! 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


৪) ৪১৩ ৩০ 90 ৬১৯৯ চপ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী 


পপ পে 


তারাই তাকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১১৪ পারা ২২ 


বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর 
প্রভাবে প্রভাবাৰিত হবে এবং তার অন্তরে তার ভয় তত বেশী হবে । যে জানবে 
যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাকে ভয় করতে থাকবে । ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন £ আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান যার অন্তরে স্থান পাবে সে তার সাথে 
কেহকেও শরীক করবেনা। তার কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম 
জানবে, তার বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তার কথা রক্ষা করতে চেষ্টা 
করবে । তার সাথে সাক্ষাঘকে সে সত্য বলে মেনে নিবে । সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ) বলেন ঃ ভীতিও একটি শক্তি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা স্বরূপ 
দাড়িয়ে থাকে । আল্লাহর নাফরমানীর মাখঝানে এটা বাধা হয়ে যায়। হাসান 
বাসরী রেহঃ) বলেন, আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাকে ভয় 
করে এবং তার সন্তুষ্টির কাজে আথহ প্রকাশ করে ও তার অসস্তুষ্টির কাজকে ঘৃণা 
করে এবং তা হতে বিরত থাকে। 

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবু হাইয়ান আত তাইমী (রহঃ) থেকে, তিনি এক 
লোক থেকে বর্ণনা করেন ৪ জ্ঞানী হল তিন প্রকারের । (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ 
সম্পর্কে এবং তার হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, €২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে 
জ্ঞাত আছে, কিন্ত তার হুকুম সম্পর্কে কিছুই জানেনা এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর 
হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু সে আল্লাহ সম্পর্কে জানেনা । যে ব্যক্তি আল্লাহ 
সম্পর্কে জানে এবং তার হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে সে'ই আল্লাহকে ভয় করে; 
সে তার হুকুমাতের সীমা সম্পর্কে জানে এবং তার জন্য কি কি করা ফার্য তাও 
সে জানে । যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে, কিন্ত তার আদেশ সম্পর্কে অবগত 
নয় সে আল্লাহকে ভয় করে, কিন্ত আল্লাহর আইন এবং ফার্য আমলসমূহের 
ব্যাপারে সে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবহিত কিন্তু আল্লাহকে 
চিনেনা/জানেনা সে যে ফার্য আমলসমূহ করতে হবে তা জানলেও তার ভিতর 
আন্লাহ ভীতি নেই। তাই সে আন্মাহকে ভয় করে চলেনা । 


২৯। যারা আল্লাহর কিতাব -৫ 4244, 

পাঠ করে, সালাত কায়েম 1৮55 ২১৯৯৭ ০৮৮ ০) "1" 
করে, আমি তাদেরকে যে]? 24 21৫17 1 512 
রিধ্‌ক দিয়েছি তা গোপনে ও 1925১12 ১১1৮০) 1৯১0 
প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই 4 4. 5২ ৪ 
আশা করতে পারে তাদের : 4১১৬৪ 1 76593 ৮ 


রর €৫ ০ 
1) 4 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১১৫ পারা ২২ 


এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই 261 £ ০৮ 
চাহ 
৩০। এ জন্য যে, আন্লাহ (০4 4 28 

০ 5 পা উপর তং 
তাদের কর্মের পূর্ণ: প্রতিফল 1৯251 -১৫9% 
দিবেন এবং নিজ অনুগ্তহে. ॥৫। ০_- | ৮4415 
তাদেরকে আরও বেশি 4১1 ০228 ০৮ (৯5৮৪ 
দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, 2 পুজা ও 
গুণথাহী ৷ ০৯৯৯ 298৪ 


আল্লাহ তাআলা তার মু'মিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল 
আমল ছেড়ে দেয়না, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান 
খাইরাত করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এ সবের 
সাওয়াবের আশা করে শুধু আন্লাহর কাছে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই সত্য । 
মহান আল্লাহ বলেন £ 

০:০১ ০০ ৮১4১) ১১১ ১৪35 আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুথহে তাদেরকে আরও বেশী দিবেন যা 
তাদের কল্পনায়ও থাকবেনা । ১5৫ * ১5 44| আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় 
গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। 


৩১। আমি তোমার প্রতি যো , ০7০০6 7-%. 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা :6% ০০] ৩৮5 এস শা 
সত্য। এটা পূর্ববর্তী ১74৬, চারা 
কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ 1০] ৪০০০ ০০৮1 2৯ ৮4959 ০] 
তার বান্দাদের সব টার দারা 
জানেন ও দেখেন। রি ০০১৩৪ 4১1 ৩ 4543 0৮ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 424 3 2) 90: 2০] $ হে মুহাম্মাদ! 
আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য । পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলি যেমন এর সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের সত্যতার সমর্থক। 

এ চপ ০১৩৭ এ] ১! আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সবকিছু জানেন 
ও দেখেন। অনুথ্হের হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নাবীদেরকে 
তিনি স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞানে সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর 
নাবীদেরও পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা ও ফাযীলাত নির্ধারণ করেছেন এবং 
সাধারণভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্ধাদা সবচেয়ে 
বাড়িয়ে দিয়েছেন । নাবীগণের সবারই প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! 


৩২। অতঃপর আমি কিতাবের 
অধিকারী করলাম আমার ৯ সএগা এ 0 ১ 
বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে: ॥ 24 ₹ ৮4৮৫ 
যাদেরকে আমি মনোনীত -2৫$ (6৯৩৪ ০৮ ৮৬০ 
করেছিঃ তবে তাদের কেহ » ৯4 , রিনি 
নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ ; ৮2০ ৮42 2৮4৪ 41৬ 
মধ্যপহ্থি এবং কেহ আল্লাহর ৷ , টিটি 
ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে 519৮0 ৮০০ 


অগ্রগামী । এটাই মহা অনুগ্ধহ। ৮ ১) 
০৮) ১2991) 
তিন ভাগে কুরআনের ওয়ারিশ ভাগ হয়ে গেছে 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম 
আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উম্মাতে মুহাম্মাদীর 
হাতে । অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়। 


4৮43 2৬ ৮৪০ কেহ কেহতো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তারা ফার্য 
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কাজগুলি করার ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়। 
3.০ (৮8৮ আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা তাদের 


জন্য নির্ধারিত আমলের প্রতি মনোযোগী এবং হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে 
রেখেছে এবং ওয়াজিবগুলি পালন করেছে, কিন্ত মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাল কাজ 
তাদের থেকে ছুটেও গেছে এবং কখনও কখনও অপছন্দনীয় কাজও তাদের দ্বারা 
হয়ে গেছে। 

4) ১১ ০০৫ 315 ৮৪৮) আর কতকগুলি লোক আল্লাহর ইচ্ছায় 
কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। তাদের প্রতি নির্ধারিত কাজগুলিতো তারা 
পালন করেছেই, এমনকি যে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেই 
কাজগুলিকেও তারা কখনও ছাড়েনি। আর হারাম কাজগুলো হতেতো দুরে 
থেকেছেই, এমনকি অপছন্দনীয় কাজগ্ডলোকেও ছেড়ে দিয়েছে । তাছাড়া কোন 
কোন সময় মুবাহ কাজগ্ুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে 
বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া 
হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি করেছে তাদেরকে ক্ষমা 
করা হবে। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে । 
আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌঁছিয়ে 
দেয়া হবে। (তাবারী ২০/৪৬৫) 

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার 
উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যই আমার শাফা“আত। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরাতো বিনা 
হিসাবেই জান্নাতে চলে যাবে । যারা মধ্যপন্থি তারাও আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে 
জান্নাতে যাবে । আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও আ'রাফবাসীরা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা“আতের ফলে জান্নাতে যাবে । (তোবারানী 
১১/১৮৯) সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর অনেকে আছে 
যারা নিজেদের জীবনে অনেক অত্যাচার করেছে, কিন্তু তথাপিও মহান আল্লাহ 
তাদেরকে পছন্দ করেছেন, যদিও তারা আমলের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নয়, বরং 
তাদের আমলে ঘাটতি রয়েছে। পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, 
এ লোকগুলো না এই উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং 
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না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ। বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও বাম 
হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, 
তারা এই উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত । 


আলেমগণের মর্যাদা 

এই নি'আমাতের অধিকারী লোকদের মধ্যে আলেমগণ সবচেয়ে বেশী ঈর্ধার 
পাত্র এবং এই নি'আমাতের তারাই সবচেয়ে বেশী হকদার । যেমন কায়েস ইব্‌ন 
কাসীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাদীনাবাসী একজন লোক দামেক্ষে আবু 
দারদার (রাঃ) নিকট গমন করে । তখন আবূ দারদা রোঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস 
করেন £ ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? উত্তরে লোকটি বলে ঃ 
একটি হাদীস শোনার জন্য যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বর্ণনা করে থাকেন । তিনি বললেন ঃ কোন ব্যবসার উদ্দেশে আসনি তো? 
জবাবে সে বলল ঃ না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন £ তাহলে অন্য কোন প্রয়োজনে 
এসেছ কি? সে উত্তর দিল £ না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তুমি 
কি শুধু এই হাদীসের সন্ধানেই এসেছ? সে জবাব দিল ৪ জি, হ্যা। তখন তিনি 
বললেন $ নিশ্চয়ই আমি রাসুলুল্লাহ সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছি ৪ যে ব্যক্তি ইল্মের সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে 
চালিত করেন এবং (রাহমাতের) মালাইকা/ফেরেশতারা ইল্ম অনুসন্ধানকারীর 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে 
অবস্থানকারী সবাই বিদ্যানুসন্ধানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে 
মাছগুলিও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। (মূর্খ) ইবাদাতকারীদের উপর আলেমের 
ফাধীলাত এমনই যেমন চন্দ্রের ফাযীলাত সমস্ত তারকার উপর । নিশ্চয়ই 
আলেমরা নাবীগণের ওয়ারিশ । আর নাবীগণ দীনার (ক্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম 
(রৌপ্যমুদ্া) রেখে যাননা, বরং তারা রেখে যান ইল্ম। যে তা গ্রহণ করে সে খুব 
বড় সৌভাগ্য লাভ করে। (আহমাদ ৫/১৯৬, আবু দাউদ ৪/১৫৭, তিরমিযী 
৭/৪৫০, ইব্‌ন মাজাহ ১/৮১) 


দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং ; ৮৯১ ৩ 29.) 05 প্ঠ ০১৮ 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১১৯ পারা ২২ 
সেখানে তাদের পোষাক ন্রুরুরাদা দান 
পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২১ ০ ৮4৮৩9 15% 
৩৪। এবং তারা বলবে 8] _ 6 ৭ ০11 172 

4 শি. 
আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর রর প্র ++? রি 2 শহর 
করেছেন! আমাদের রাব্বতো ; 649 ৯:১1 ০71 ০ ০৯১ 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। গালে 4০৫ 
চাচা 

৩৫। যিনি নিজ অনুগহে | ০1? 47414 ৩৮1 - 
2০18-11 415 ০ 

আমাদেরকে স্থায়ী আবাস 2০0০1 01১ ০৮1 এ, 

দিয়েছেন, যেখানে ক্রেশ ১, ৫৮৮ এ রি 
আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। ৮০ ৬৯৪ উনি ০ 
এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা । % রি টি 
৩০২০৪ ৩4০5 ২৩০০ 


আল্লাহ তা“আলা খবর দিচ্ছেন £ সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার 


নি'আমাত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করাব । 


(9 ৮৪১ ৬০ 9504 ১* ঞ& ০০ সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও 
মুক্তা নির্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের 
অলংকার এ পর্যন্ত হবে যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌছে থাকে । (মুসলিম ১/২১৯) 

৯১৮ ৪ ৮৫৮৩) সেখানে তাদের পোশাক হবে খাটি রেশমের, দুনিয়ায় 
তাদেরকে যা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম 
পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পাবেনা । (ফাতহুল বারী 
১০/২৯৬) তিনি আরও বলেছেন £ ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) জন্য 
দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে । (ফাতহুল বারী 


১০/১৯৬) 
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৩০স্া। ৫ ০৪১ ৬৭ এ ১১০ 1%$ তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর 
যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশী দূর করেছেন, যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও 
আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লঙ্জা ও অনুতাপ দূর করে দিয়েছেন । 

ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ তিনি তাদের বড় (কাবিরাহ) পাপগুলো 
ক্ষমা করে দেন এবং দু'একটি ছোট খাট আমল করলে তার প্রশংসা করেন। 
তারা আরও বলবে ঃ 

১০ ৩৭ এ 95 ৮ ৬৯ শোকর আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্হে 
আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। আমাদের আমলতো এর যোগ্যই ছিলনা । 
যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লাম 
বলেছেন $ তোমাদের কেহকেও তার আমল কখনও জান্নাতে নিয়ে যেতে 
পারবেনা । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও না? তিনি উত্তরে বললেন ৪ হ্যা, আমাকেও না, তবে এ 
অবস্থায় আল্লাহ আমাকে তার রাহমাত ও অনুগ্বহ দ্বারা ঢেকে নিবেন । (ফাতহুল 
বারী ১০/১৩২) তারা বলবে ৪ 


০৮ ৪ এ ২9 ভি কও এ ও এখানেতো ক্রেশ আমাদেরকে 


স্পর্শ করেনা এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। রূহতে থাকবে আলাদা খুশী এবং দেহেও 
থাকবে আলাদা শান্তি। দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহর পথে যে কষ্ট ভোগ করতে 
হয়েছিল এটা তারই প্রতিদান । আজ শুধু শান্তি আর শান্তি। তাদেরকে বলা হবে £ 


£এ্রা এপ 8725050551559 %8 
তাদেরকে বলা হবে £ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
করেছিলে তার বিনিময়ে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ 8 ২৪) 


৩৬। কিন্তু যারা কুফরী করে |, _ 44 4 ৪০০ ৮০ 

আগ্তন। তাদের মৃত্যুর আদেশ সি (৮8 4 একি 
দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে : ৮৫৮০ ৮৪ ১ ৫ 
এবং তাদের জন্য জাহান্নামের | ॥,. ॥ ৮৪ ৮. 4 & ॥ ০ 
শান্তিও লাঘব করা হবেনা। ৫৮ ৪৮৮ 35 19055 


সুরা ৩৫ ৪ ফাতির 
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১২১ 


এভাবে আমি প্রত্যেক জে ১:০0 
রা রা 


অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। 


৩৭। সেখানে তারা আর্তনাদ 
করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! 
সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম 
তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ 
আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ 
জীবন দান করিনি যে, তখন 
কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক 
হতে পারতে? তোমাদের 
নিকটতো সতর্ককারীরাও 
এসেছিল। সুতরাং শাস্তি 
আস্বাদন কর; যালিমদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। 


নিট ৫ 
9 ০৬57 ৯ 
42 ৮ 78 
5৮ 


র্প প 
এ 


পর 


রি ॥্ পু পাপা র্ঘ 
০ 4 ০৩৫ (৩ 
৭ £ ই * 91৫ 4৮7৮ ০4 
1985-8 8১০] "৪৮৮৫ 


রর র্ পে 
রি রা তু 
এসি ০0 ০ 
রা পা হা পা 


কাফিরদের শাস্তি এবং জাহান্নামে তাদের অবস্থান 
সৎ লোকদের (জান্নাতের) সুখ-শান্তি বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা 
এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দিচ্ছেন । তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে । 
তাদের আর কখনও মৃত্যু হবেনা । যেমন তিনি বলেন ঃ 


) রি 
৫৮৮১ 


9 ০ ১৯৯৫ ১ 
সেখানে তারা মরবেও না, বাচবেও না। (সুরা তা-হা, ২০ ঃ 


৭৪) সহীহ 


মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যারা 
চিরস্থায়ী জাহান্নামী তাদের সেখানে মৃত্যুও হবেনা এবং তারা সেখানে বেঁচেও 
থাকবেনা (অর্থাৎ সুখময় জীবন লাভ করবেনা)। (মুসলিম ১/১৭২) তারা বলবে ঃ 


৩9955529103 


পু জপ রঃ এ পারত 
৬57 (৫ 15 ৭৮ | 
০ (05822 টা চে 

র্‌ 


৭০ পাত 


19১52 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১২২ পারা ২২ 


তারা চিৎকার করে বলবে ৪ হে মালিক (জাহারামের অধিকতাঁ) তোমার রাব্ব 
আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে £ তোমরা এভাবেই থাকবে ।. সুরা 
যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৭৭) এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুকেই নিজেদের জন্য আরাম ও শান্তি 
দায়ক মনে করবে। কিন্ত মৃত্যু আসবেনা এবং তাদের শাস্তিও কম করা হবেনা । 
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০৮ এর্দিতঞ এ দর ৫ 


০৯4: ৪ ৮৯ 2৫০৮ খু 9১৫ ৮1৩৩ ও ০৮] 
নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহারামের শাম্তিতে থাকবে স্থায়ী । তাদের শাস্তি লাঘব 

করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে । (সূরা যুখরূফ, ৪৩ £ ৭৪-৭৫) তারা 

সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে । যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছে ৪ 


1 1,740) 06৮ 
যখনই তা (জাহার়াম) ভিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে 
দিব । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৯৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
৫1৫০ 15359 96158535 
অতঃপর তোমরা আস্মাদ এহণ কর, এখন আমিতো তোমাদের যাতনাই শুধু 
বৃদ্ধি করতে থাকব | ( (সূরা নাবা, ৭৮ ৪ ৩০) মহা প্রতাপানিত আল্লাহ বলেন $ 
4০৫ ৪১৯ এ) ৫৪ ০৯০৪ ত3 ১১০ 0৪ ৬১ ৩055 
৫ ১। 9: ৩৬০ এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। 


সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি 
দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কাজ করব 
এবং পূর্বে যা করতাম তা করবনা । কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল 
জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার অবাধ্যাচরণই করবে । সুতরাং 
তাদের এ মনের আকাঙ্কা পূর্ণ করা হবেনা । অন্য স্থানে তাদের আকাঙ্ার 


টিক 
25৬ ১৪৩০৩ 401 &$ 1750 805 5৮০০৫ ৫10৪ 
15:55 -83 4701 
এখন নিনস্রমেনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পারব শাভিতো এ 


(00171917715 


সুরা ৩৫ $ ফাতির ১২৩ পারা ২২ 


জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে 
এবং আল্লাহর শরীক হর করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে । (সূরা মুমিন, 
৪০ 8 ১১-১২) অতএব তোমাদেরকে আর সেই সুযোগ দেয়া হবেনা । 
যা করতে নিষেধ করা হত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও বলবেন £ 

০৫। তত) ৮ ০১০৪ 59 ও পিঠ আমি কি দুনিয়া 
তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি? আমার মু'মিন বান্দারা যেমন তাদের বেঁচে 
থাকা অবস্থায় সময়ের সদ্ধবহার করে সৎ আমল করেছে, তোমরাও চাইলে এ 
দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু করতে পারতে । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে এতদিন জীবিত রেখেছেন যে, 
তার বয়স ষাট অথবা সন্তর বছরে পৌছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর 
চলবেনা, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর চলবেনা । (আহমাদ ২/২৭৫) 

সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূল সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এ ব্যক্তির ওযর আল্লাহ কেটে 
দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর জীবিত পর্যন্ত রেখেছেন । (ফাতহুল বারী 
১১/২৪৩) 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা যাকে ষাট বছর 
রাখেননা । (তোবারী ২০/৪৭৮, আহমাদ ২/৪১৭, তুহফাতুল আশরাফ ৯/৪৭২) 
যেহেতু সাধরণতঃ কোন লোকের ষাট বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়া একটি দীর্ঘ সময় 
এবং এই সময়ের মধ্যেই আমলের দ্বারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ 
পাচ্ছে তাই এর পরে তার আর অযুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। যেমন আবু 
হুরাইরাহ রোঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ আমার উম্মাতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছর। এর চেয়ে বয়স বেশী 
হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। (তিরমিযী ৩৫৫০, ইব্ন মাজাহ ৪২৩৬) 
মহান আন্লাহ বলেন ৪ 


401 ৪০59 তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), আবু জাফর ইব্‌ন বাকীর রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং 


00171617105 


সুরা ৩৫ £ ফাতির ১২৪ পারা ২২ 


সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ রেহঃ) এর অর্থ করেছেন £ তোমাদের সাদা চুল দেখা 
দিয়েছিল। (বাগাবী ৩/৫৭৩) সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ 
ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন £ তোমাদের কাছে স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি 
তির 


্ঁ 2৫ 


ীতৈ লউকিরীদের ভারি এইনাবীও, টিজার ৫৩ 
8 ৫৬) (তাবারী ২০/৪৭৮) 

এটিই উত্তম মতামত, যেমন কাতাদাহ (রহঃ) থেকে শাইবান (রহঃ) বর্ণনা 
করেন ঃ তাদের ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত করা হবে যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন 
দান করা হয়েছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা“ওয়াতও 
তাদের কাছে পৌছে ছিল৷ (দুররুল মানসুর ৭/৩২) ইব্‌ন জারীরও রেহঃ) এরূপ 
মতামত পেশ করেছেন। নিম্নের আয়াত, থেকেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায় 8 


৬৩ ও ২5৪ 0৬ এ ৫০০০০৪৪৫158 
৩৯১৮৪৬৭৪০০৩ 55453) 


তারা চিৎকার করে বলবে £ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকতাঁ) তোমার রাব্ব 
আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন । সে বলবে £ তোমরা এভাবেই থাকবে । আল্লাহ 
বলবেন £ আমিতো তোমাদের নিকট সত্য পৌছিয়ে ছিলাম, কিস্ত তোমাদের 
অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৭৭-৭৮) যখন জাহান্নামীরা 
মৃত্যুর আকাজ্ষা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে ৪ তোমাদের কাছে 
সত্য এসেছিল। অর্থাৎ আমি রাসূলদেরকে তোমাদের কাছে সত্যসহ 
পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি । অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


৮১০৪1 92 


৭১০০4 ৫%০ 09342 ৩ 0$ 
আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ £ 
১৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা আলা বলেন £ 
86০ 4852 শর ০র্ঘঞ 


৫ এ৪ রা ১ মা ১86 % কোর 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১২৫ পারা ২২ 


যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্রেস 
করবে £ তোমাদের নিকট কি কোন সতকর্কারী আসেনি? তারা বলবে £ অবশ্যই 
আমাদের নিকট সতকর্কারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম 
এবং বলেছিলাম £ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে 
রয়েছ। (সুরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ৮-৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 

7৮০ ০০ ০4০) ০ 1583৭8 সুতরাং তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন 
কর। অর্থাৎ তোমরা যে নাবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ 
আগ্তনের আযাব দ্বারা গ্রহণ কর। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। আজ 
অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা । আর 
তাদের কেহই আগুনের আযাব এবং শৃংখলের বেড়ি থেকে বাচার কোন পথ 
পাবেনা এবং কেহ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবেনা । 


৩৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী *৫ টান 
ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় ৮০৮ -৮২প “ঠা ৯ 
অবগত আছেন। অন্তরে যা: % . ,৫ ৩. 58 
রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি ৮2৮ 24১1 ০/০১ 319 ১৮৪৯ 
সবিশেষ অবহিত। 


৩৯। তিনিই তোমাদেরকে : ২ ৮. ৭৫ ৮৮4৮৮, ক 
পৃথিবীতে প্রতিনিধি ডে এ এআ 9 শখ 
করেছেন। সুতরাং কেহ :+ ॥/ 4 সপ ০০০ ০৫৬ 
কুফরী করলে তার কুফরীর ; ০০১৪ 4১ ১5 ০১ ১৮১১ 


জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। | ৮». ৮,» 
কাফিরদের কুফরী শুধু এ 7৯১০ 0১৫০৩| 45923 
তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি 4, টা 


করে এবং কাফিরদের কুফরী | ৫১৫৩ 44) ১ ৪2 
তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। রা র্‌ নি 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১২৬ পারা ২২ 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের 
গোপন কথাও তার কাছে পরিষ্কার । তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময়ে 
পুরস্কার প্রদান করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন $ 


তা নএ৮৭০ 

এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সুরা নামল, ২৭ £ ৬২) 
একের শান্তি অরে বহন করবেনা। 

৬ 0৮6) ০ ১৮৬ 0 49 এ তারা যত কুফরী দিকে 

অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসস্তষ্টি ততো বেড়ে যায়। ফলে আখিরাতে 

তাদের ক্ষতিও আরও বৃদ্ধি পাবে।| পক্ষান্তরে মুমিনের বয়স যত বেশী হয় 


ততই আল্লাহ তাকে বেশি ভালবাসেন এবং তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং জান্নাতে 
তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পছন্দনীয় হয়। 


৪০। বল & তোমরা আল্লাহর 4. রম +4৮৮: 2১০24 
সেসব দেবদেবীর কথা ভেবে ৫ এন... ও 
দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে 53591 481 05১ ০৮ ০৭৩ 
উদ দির অথবা ১:০০ 91545 1১ 
আকাশমন্ডলী সৃষ্টিতে তাদের 


শর্ত শি ্ 4৮5 
কোন অংশ আছে কি? না কি: 76512-21 ৯১554 8 47 


আমি তাদেরকে এমন কোন শু, চি 
উপর এরা নির্ভর করে? বন্ততঃ এটা 
যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা] ₹:; ১৯১1৮] 35 ০] 

(০ ০১ 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। রি 
৪৫. ধর্প। | পু ০৫ 
1)5৮৮ 31 ৮০ 
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সুরা ৩৫ ঃ ফাতির ১২৭ পারা ২২ 


৪১। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও & ০৪ পর্ণ রর 
পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন 41৮০ এ 
যাতে ওরা স্থানচ্ুত না হয়, চি রঃ [রিট ১ ৮ পে 
ওরা স্থানচ্যত হলে তিনি। 35 ০1০৮) 319 ০৮৮৮ 
ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ , টা হুট 

করবে? তিনি অতি সহনশীল, : নিন 0] ড1 08 
ক্ষমা পরায়ণ। 


.£ 


শি 


চি 


মিথ্যা মাঁবুদদের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলকে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন 
৪০9৮০] ওঠ 2০5 ৮৫ টি ৮)01 ০০15 1১0 ৬3) আল্লাহ ছাড়া 
যাদেরকে তোমরা ডাকছ তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে তা একটু দেখিয়ে দাও, 
অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমগুলীর সৃষ্টিতে তাদের কি অং 
রয়েছে। তারাতো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। এমনকি খেজুরের বীচির 
সাদা আবরণেরও তারা মালিক নয় । তাই তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে 
অংশীদারও নয় এবং অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা 
আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন ডাকছ? 


জে ০41০৫ 


ডল ৩৩ লি এ শি % আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তাহলে 
কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর। 
কিন্ত তোমরা এটাও পারবেনা । 

13৯ 0 ০০ ৮৪৬ ০৪ এ ৬! 8 প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির পিছনে লেগে রয়েছ। দলীল- 
প্রমাণ কিছুই নেই। তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছ। একে 
অপরকে তোমরা প্রতারিত করছ। 


3 ০ 0৮)0$ ০9০ এপ এ 9! তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১২৮ পারা ২২ 


প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তারই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই 
০০০০7 


245১৮ এ1১০থা ৬০ 6৪ 5912 শি 


এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর 
জরি বু ২২ £৬৫) 

-৯৮*৪৩০০াঁ? 221 (ডল 8601 24512 ট5$ 

তার নিদশর্নাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর 
স্থিতি। (সুরা রম, ৩০ 8 ২৫) আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে 
মাহফুয রেখেছেন। প্রত্যেকটিই তার হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে। 

৯4০ ০০ ০০ ৩৮ পি ৩] এ) ৩4) তিনি ছাড়া অন্য কেহই 
এগুলিকে স্থির রাখতে পারেনা এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারেনা । এই 
সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখ যে, তার সৃষ্টজীব ও দাস তার 
নাফরমানী, শির্ক ও কুফরীতে ডুবে থাকা সত্তেও তিনি সহনশীলতার সাথে 
তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার সময় দিয়ে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছেন। 
তিনি তাদের দোষ-ত্রটি গোপন করছেন এবং ক্ষমা করে চলছেন। অবকাশ ও 
সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন। 


৪২। তারা দৃঢ়তার সাথে » ০» ৫1 4 তহর্, 
রা 4৫৯ £১5 ০53 হা 
তাদের নিকট কোন সতর্ককারী ;» .. 4 7» টার 
এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় 485১ (৯০৮ ১১৮ (04 
অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর র্‌ 
অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের | ৮৪০] ০১৪ 054১] 
নিকট যখন সতর্ককারী এলো , 2 
রা শু ক এ 4৫ ০৬” রর 
বা (০255০ ৯০৮ 1১ ৮১ 
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প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে যখন রাসূল (সাঃ) আগমন 

₹:0। ৪০৬1 ০ ৬০ 039৫ ৮55 শি ৩ কুরাইশ ও অন্যান্য 
আরাবরা রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে শপথ 
করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার কোন রাসুল 


আগমন করেন তাহলে দুনিয়ার সবার আগে তারা তার অনুগত হবে । যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ঃ 
৫ 


০৪ ৩ ৩ ৩৪৪ ৩৪ 2৮ ৫০ কা ০ 51195 ০ 
৬৩ এ এএঞ্যা ০ 0৮16 35112 ই 
+ ০25 পু «45৮ ₹ পু 
০৯ 2451১28 ০ ০০০৩২ 
15:34 ০০ 09১১- রো ০০ 2 2 
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সুরা ৩৫ £ ফাতির ১৩০ পারা ২২ 


যেন তোমরা না বলতে পার, এ কিতাবতো আমাদের পুবর্বতাঁ দুই 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলাম । অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের পাতি 
কিতাব নাধিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম । 
এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ 
নিদেশি ও রাহমাত সমাগত হয়েছে । এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা 
এতিপর করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে 
পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি স্বর তাদেরকে আমি কঠিন 
শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সুরা আন'আম, ৬ £ 
১৫৬-১৫৭) 


এটা 5 ৫ 205 2 99 ৩০০ 69৩১৯ 9৪ ০৪ 


পশ্ এেভি্ি 


নানেপাওযু -5315/853 -0৮৪4৯০৯]| 

তারাইতো বলে এসেছে, পুবর্বতীর্দের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন 

কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম'। কিন্ত 

তারা কুরআন তত্যাখ্যান করল এবং শীঘই তারা জানতে পারবে ॥ (সুরা 
সাফফাত, ৩৭ ৪ ১৬৭-১৭০) 

199 এ! ৮১১9 244 ৮১০৬ 0৬ তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নাবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সর্বশেষ ও সর্বোন্তম কিতাব 
অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা 
আরও বেড়ে গেছে। 

রা 

কার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরাতো মানেইনি, এমনকি 
5৮892587821 
মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আল্লাহ 
তাআলার ক্ষতি করছেনা, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। মহান আল্লাহ 
বলেন ঃ 

৩4901 ০০ &! 3354 4$ তারা কি প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববতীদের 
প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১৩১ পারা ২২ 


অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে গযবে পতিত 
হয়েছিল এ লোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। ১৮ | ০০ এপ ও9ি 


আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই এবং তীর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও 
কখনও হয়না । 


প্র পাপা 


এ ২ ১৪1255 ঞা 9 গু? 
কোন সম্থদা় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অণ্ভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ 
করার কেহ নেই। (সুরা রা'্দ, ১৩ £ ১১) তাদের উপর থেকে আযাব সরে 
যাবেনা এবং তারা তা থেকে বাচতেও পারবেনা । এসব ব্যাপারে আন্নাহ 
তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


৪৪। তারা কি পৃথিবীতে] .-€7 ২ 14 4 ০ 
ভ্রমণ করেনি? তাহলে ০৮১) & 1258 শেঠ 
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম রা পি ধর লি ০৫ রর ৭412 2 
কি হয়েছিল তা দেখতে ০ 
পেত। তারাতো এদের % 
অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ; 55 7 4418 ১৫3 ৩ 


ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, চিনা 
আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর ৮৯ ০৫ 2৯ 2২8০9 
কোন কিছুই তাকে অক্ষম রী 

করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, 49] ০৪০ধী ৪ 9৯9২ 
সর্বশক্তিমান। ডা 

8৫। আল্লাহ মানুষকে টিন 


তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি চা এরা 40 41£ 29 .হ০ 
দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব! . লা রার 
জন্তকেই রেহাই দিতেননা, : ৮৯১৫৮ ৮ _৪7 (০1১৮৮ 
কিন্ত তিনি এক নির্দিষ্টকাল  ; » ,» »॥ পারা 
পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ ; 41 (৯১৯৪৫ ০5-4$ 2:1১ 0% 
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সুরা ৩৫ ৪ ফাতির ১৩২ পারা ২২ 


১ ২ 
দিয়ে থাকেন। অতঃপর ১ 4৮ 8 ০7৮ 1412 উতর 
তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে শর 2 ৯১ ৬৫০৮ 
গেলে আল্লাহ হবেন তার 
বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন 
ও তাকে বলতে হুকুম করছেন £ এ অস্বীকারকারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় 
ঘুরে ফিরে দেখ, তোমাদের মত পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের কি পরিণতি হয়েছে? 
তাদের নিকট থেকে নি'আমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস 
করে দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস 
হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের 
উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেহই সরাতে 
পারেনি । তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। কেহই তাদের কোন উপকার 
করতে পারেনি । আল্লাহ তা'আলাকে কেহ অপারগ করতে পারেনা । তার কোন 
ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয়না । তার কোন আদেশ কেহ রদ করতে পারেনা । 


1%4$ 0৮) ১৬ 4 সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি 
সব কিছুই করতে পারেন। 
শাস্তি পিছিয়ে দেয়ার মধ্যে হিকমাত রয়েছে 
2 ৩০ ৬০৬৮ ৩৩ 0 6 উপর ৪৪ ০এ। 2 4০1 0 আল্লাহ 
তা'আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন ও শাস্তি 


দিতেন তাহলে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে এবং ফল-ফসল সবই ধ্বংস 
হয়ে যেত। জীব-জন্ত, খাদ্যবস্ত সবই বরবাদ হয়ে যেত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর 
(রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) 25 ০ ৩১০৪৮ ৬৩ 475 6 এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, আল্লাহ যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিতে চাইতেন তাহলে 
মানুষের সাথে সাথে পশু-পাখিরাও ধ্বংস হয়ে যেত। 


এল একা এ! ৮১১৮ এপি? কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া 
হয়েছে এবং আযাবকে বিলঘিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামাত 


1৮৮ ০১5 ০8 ক্া 
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সংঘটিত হবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে । আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং 
অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে । 

1৮2 ০১৬ ০৬ 4 ০৪ হি ৮৪158 সময় এসে যাবার পর আর 
মোটেই বিলম্ব করা হবেনা । আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য 
রাখছেন । তিনি উত্তম দর্শক। 


সূরা ফাতির -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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হাফিয আবু ইয়া*লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে 
সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সূরা দুখান পাঠ 
করে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদ আবু ইয়া*লা ১১/৯৩) এর 
বর্ণনাধারা সহীহ। 

ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি 
দেয়া হবে। (ইব্‌ন হিব্বান ৪/১২১) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রর 5 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। -৯91০591 ঞ-29 
১। ইয়া সীন। রা 
। শপথ জ্ঞানগর্ভ হস 482০6 
কুরআনের । এ 0122813 ০ 
৩। অবশ্যই র র রিয়ার 
লো 
৪। তুমি সরল পথে কারার 
প্রতিষ্ঠিত। ইশ ০০0 ৬৪৪ ০৫ 
৫। কুরআন অবতীর্ণ 77472 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (৪911 ০২7৩ 
আল্লাহর নিকট হতে। 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৩৫ পারা ২২ 


৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে ৷. . 4 বার্ণ 1৮2৫ 5২ এ 

পার এমন এক জাতিকে 19551 ৮ 1495 9১০০ ০" 
যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ররর 
সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ১৯৮ (৫১ ৯9৩12 


তারা গাফিল। 
৭। তাদের অধিকাংশের জন্য | 7৮ 152: ৪০৮৫ 
সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; : ০১৪ ৮ ০ 7৮ 


সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। টার রা 
০৯০৮ 487৯৫ 


০৬৪ ১৮ বা বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত শব্দগুলি যা সূরাসমূহের শুরুতে 


এসে থাকে, যেমন এখানে ০ এসেছে, এগুলির পূর্ণ বর্ণনা আমরা সুরা 
বাকারাহর শুরুতে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০ 00 শপথ ভ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার সম্মুখ দিয়ে অথবা পিছন 
দিয়ে বাতিল আসতে পারেনা । এরপর তিনি বলেন ঃ 

১০ ১ ৬৫ হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সত্য রাসূল। তুমি 
সরল সঠিক পথে রয়েছ। আর তুমি আছ পবিত্র দীনের উপর । তুমি যে সরল 
পথে রয়েছ তা হল দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর পথ। এই দীন অবতীর্ণ 


লি টি রি এসির যেমন 


তুমিতো এরদশনি কর শুধু সরল পথ, সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম 
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আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ ৫২-৫৩) 

৩১৯১৬ ৮৪ ৮২১৩ 901 5 5১৪ 3২ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার 
এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে 
তারা গাফিল। শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর 
থেকে পৃথক । যেমন কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ 
পড়ে যায়না । ইতোপূর্বে আমরা আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বর্ণনা 
করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সামকে সারা দুনিয়ার জন্য 
পাঠানো হয়েছিল । যেমন এটা নিয়ের আয়াতের তাফসীরেও বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হয়েছে। 

৫৬৮] 2 0520 এ ৮ 60 

বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল রূপে 
প্রেরিত হয়েছি । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ তাদের 
অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অর্থাৎ তার শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, 
সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। তারাতো আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতেই থাকবে । (তোবারী ২০/৪৯২) 


৮। আমি তাদের গলদেশে, ০ 


চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি,:7৮৪2পা ঠে 0৯ পু ./, 
ফলে তারা উর্ধ্ব য়]. ৮৫৯, রর 
গেছে। নী হর 1৩৪ 41 ৪ টানি 

৮৮৪ 


৯। আমি তাদের সম্মুখ, কট ০৮ 1 2 
প্রাটার ও পশ্চাতে প্রাটীর 17:5৩ ০৮ 0৮ ৩৫৬৯ ০ 
স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে : ৫ রর 


ব চর ৫ রর ০ 
আবৃত করেছি, ফলে তারা |». ৫৪1 ০729 রগ 
দেখতে পায়না । . মা 
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১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক |» 4৫2 4.1 ০:৮০ ৪” 
কর কিংবা না কর তাদের জন্য ৮৫:35 স্চ৮ ৮549 ০1" 
উভয়ই সমান; তারা ঈমান ৮4245475545 
আনবেনা। ৩৯৪৬ ১ ৮৯০০০-৯- 
১১। তুমি শুধু তাদেরকেই পপ নর 
সতর্ক করতে পার যারা। ৮7 ৪৮ 
উপদেশ মেনে চলে এবং না]. 44 5, ০. হি 
দেখে দয়াময় রাহমানকে ভয় |: (৪১ -৯|। 
করে। অতএব তুমি তাদেরকে] . ০. ॥,».- ৮ ০, 
ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ : 5১৪৯ ০/১+১ ৮৮৯৪ 
দাও। 


4 % 4 ্র্চ 
০৮৮০০ ৯১! 7 


হি 2০০ 


১২। আমিই করি ॥ ০ পর্ব হও এস 
জীবিত এবং লিখে রাখি যা টা ১৯৩ ৩৯ 0711 
তারা অধ্ে প্রেরণ করে এবং 1 »পর ১, . 
যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, 1১4 ৮. ৮৮৪5৪ 
আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট হু. & ৫ 
কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। ৮৫৮ 54 (৯১১15 


যাদের ব্যাপারে ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অবস্থা 
আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ যাদের ব্যাপারে ধ্বংস অনিবার্ষ হয়ে গেছে সেই 
হতভাগাদের হিদায়াত পাওয়া খুবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব। এরাতো এ 
লোকদের মত যাদের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, আর যাদের হাত 
তাদের চিবুকের সাথে শক্ত করে লটকানো আছে। ফলে তাদের চিবুক উপরের 
দিকে উঠে রয়েছে। 


4৯ শব্দের অর্থই হল দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে ঘাড়ের সাথে বেঁধে 


0017161715 


সুরা ৩৬ ৪ ইয়াসীন ১৩৮ পারা ২২ 


দেয়া। এ জন্যই ঘাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা 
হয়নি। ভাবার্থ হল £ আমি তাদের হাত তাদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে দিয়েছি, 
সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারেনা । তাদের মাথা উচ্চ 
এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন। যেমন 
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 


৩৪৫০ ৫1455 43028 3 

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হও হয়োনা । (সুরা ইসরা, ১৭ 
৪ ২৯) 

14 ৮৫৮ ১9 আলি ই ৩ ০০ এ আমি তাদের সম্মুখে 
প্রাটার ও পশ্চাতে গ্রাচীর স্থাপন করেছি। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ 
করেছেন ঃ তাদের মাথাকে উপরের দিকে তোলা হয়েছে এবং হাতকে মুখের 
উপর রাখা হয়েছে। ফলে তারা কোন ভাল আমল করতে সক্ষম হচ্ছেনা । 

মুজাহিদ (রহঃ) 14-, 1৫৪৮ ১০) এর অর্থ করেছেন ৪ তাদের এবং হকের 


মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (তাবারী 
২০/৪৯৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ তারা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 
ঝাপিয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫) 


৩১৮০৫ 3 ৮৪ ১৪6 এর অর্থ হচ্ছে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া থেকে 
আমি তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছি। ফলে তারা হিদায়াতের পথে ভাল কিছু অর্জন 
করতে সক্ষম হচ্ছেনা । ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 


22০3 অর্থাৎ ১: দিয়ে পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক ধরণের চক্ষু রোগ। 


আবদুর রাহমান ইবৃন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু 
তাদের মাঝে এবং ইসলাম ও ঈমানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 
ফলে তারা কখনও সেখানে পৌছতে পারবেনা । অতঃপর তিনি পাঠ করেন £ 


ভিত 15 তু বটি রী 
০৮ 22 ০৯৯১$2 খু ০) ০০4 ০০ ০৬৮ বহি] ৩! 

এএম এ 255৮ 207০০ 

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও 
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ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত এমাণ পৌছে যায়, যে পযন্ত না তারা 
যন্ত্রনাদায়ক শান্তি প্রত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা 
যেখানে প্রাচীর দীড় করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে এ প্রাচীর সরাতে 
পারে? (তোবারী ২০/৪৯৫) 

ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার অভিশপ্ত আবু জাহল বলেছিল $ 
আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাই তাহলে এই 
করব, সেই করব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। লোকেরা তাকে বলত ৪ এই 
যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম? কিন্তু সে তাকে দেখতেই পেতনা । 
সে জিজ্ঞেস করত ঃ কোথায় সে? আমি যে তাকে দেখতে পাচ্ছিনা । (তাবারী 
২০/৪৯৫) 

৩৬০৮ ১ ৮১১৭ ৮ 61 ৮৪9১0 ৮৫০৩ ৪5) তুমি তাদেরকে সতর্ক 
কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা । অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তারা বিভ্রান্তিতে ডুবে 
থাকবে । তাই তাদেরকে যতই সতর্ক করা হোকনা কেন তা তাদের জন্য কোন 
সুফল বয়ে আনবেনা । সুরা বাকারাহর প্রথম দিকেও প্রায় অনুরূপ একটি আয়াতে 
(২ ৪ ৬) তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 


জী স্ল পু 4৪৪ ছ্ট 255 4০16 ০ ০1৮ ₹ প্র রি 

( 29 ০৯৬৮৫ ৬০০০০ তে ৬৯০ খা ৪] 
এ 52117162217125 

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও 
ঈমান আনবেনা, যাদিও তাদের নিকট সমস্ত এমাণ পৌছে যায়, যে পরর্ত না তারা 
যন্ত্রনাদায়ক শান্তি প্রত্যক্ষ করে। (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ 

0৯10 78০৭ 8 জিত ০৯০ তেল) 0৭0 তা ০০ ১৯3 ৮ 
৫১৪ তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না 


দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাকে ভয় করে যেখানে 
দেখার কেহই নেই। তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলি দেখতে রয়েছেন । সুতরাং হে নাবী! তুমি 
এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দাও । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
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55 চি0 ৮40 ০০৪০৫! 
নিশ্চয়ই যারা তাদের রাববকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা 
০৮595 ৬৭ ৪ ১২) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৬০] ৬৯ / ৩৯০ 0! আমিই মৃতকে জীবিত করি। কিয়ামাতের দিন আমি 


নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতে এরই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
আল্লাহ সুবহানাহু মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি 
পথন্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্য স্থানে মৃত অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার 
7 


/08:51444এুঝা রে ৫৫ ০ ঞঞাও 12121 

চনে তারেক গত তত 

নিদশর্নগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বৃঝতে পার । 
(সুর হাদীদ, ৫৭ ৪ ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


8৫. 4 


19208 0 (5৫9 আমি লিখে রাখি যা তারা অথে প্রেরণ করে এবং যা 


পশ্চাতে রেখে যায়। অর্থাৎ তারা যা করেছে এবং যাদেরকে তারা রেখে এসেছে 
তা যদি ভাল হয় তাহলে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শাস্তি রয়েছে। যেমন জারীর 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার 
প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের আমলেরও 
প্রতিদান সে পাবে এবং এতে এ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা 
হবেনা । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে এ জন্য সে 
পাপী হবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের পাপের দায়ভারও 
তার উপর পড়বে এবং এ আমলকারীদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা । (মুসলিম 
২/৭০৪) একটি দীর্ঘ হাদীসে এর সাথেই মুযার গোত্রের উলের ছিন্নবন্ত্র পরিহিত 
লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে 158 (5 5৫৩9 পাঠ করারও বর্ণনা 
রয়েছে। (মুসলিম ২/৭০৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 যখন ইব্‌ন আদম মারা যায় তখন 
তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে । একটি হল ইলম যার 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৪১ পারা ২২ 


দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় হল সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে এবং 
তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া, যা তার পরেও বাকী থাকে । (মুসলিম ৩/১২৫৫) 
সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ (েহঃ) বলেন যে, আমি 


মুজাহিদকে রহঃ) ৮৯১3 1558 2 ভ9 ৬ ৬ এস | এই 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, পথভ্রষ্ট লোক তার পিছনে 
পথভরষ্টতা রেখে যায় । 


ইব্‌ন আবী নাধিহ (রহঃ) প্রমুখ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
19258 এর অর্থ হচ্ছে “তাদের আমল' এবং ৮১১৩7 এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের 


পথচিহ"। (তাবারী ২০/৪৯৭) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাতাদাহ রেহঃ) বলেন ৪ হে ইবন আদম! যদি আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তাহলে 
বাতাস তোমার যে পদচিহতগুলি মিটিয়ে দেয় সেগুলি হতে তিনি উদাসীন 
থাকতেন । (তাবারী ২০/৪৯৯) আসলে তিনি তোমার কোন আমল হতেই গাফিল 
বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলি পদক্ষেপ তার আনুগত্যের কাজে অথবা 
বিরোধিতার মধ্যে পড়ে তা সবই তার কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে যার 
পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায়। এই অর্থের বহু 
হাদীস রয়েছে। 

প্রথম হাদীস £ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদে 
নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। তখন বানু সালামাহ গোত্র তাদের 
মহল্লা হতে উঠে এসে মাসজিদের নিকটবর্তী জায়গায় বসবাস করার ইচ্ছা করে। 
এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি 
তাদেরকে বলেন £ আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মাসজিদের কাছাকাছি বাস 
করতে চাও এটা কি সত্য? তারা উত্তরে বলে ঃ হ্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ হে বানু সালামাহ! তোমরা তোমাদের 
বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত 
হয়। এ কথা তিনি দুইবার বললেন (আহমাদ ৩/৩৩২, মুসলিম ১/৪৬২) 

দ্বিতীয় হাদীস £ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ 
একটি লোক মাদীনায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হায়! সে যদি 
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সুরা ৩৬ ৪ ইয়াসীন ১৪২ পারা ২২ 


নিজের জন্স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে মারা যেত তাহলে কতই না ভাল হত! 
তখন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন £ কেন? উত্তরে তিনি বললেন ৪ যখন কোন 
মুসলিম তার জনস্থান থেকে দূরে কোথাও মারা যায় তখন তার জনুস্থান থেকে এ 
স্থান পর্যন্ত স্থান মাপা হয় এবং সেই পরিমান দীর্ঘ জায়গা জান্নাতে তার স্থান লাভ 
হয়। (আহামদ ২/১৭৭, নাসাঈ ৪/৭, ইব্ন মাজাহ ১/৫১৫) 

সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালাত আদায় করার জন্য 
আনাসের (রাঃ) সাথে চলতে থাকি । আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে 
থাকি। তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তার সাথে ধীরে ধীরে হালকা 
হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন । আমরা সালাত আদায় শেষ করলে 
তিনি বলেন ঃ আমি একদা যায়িদ ইব্‌ন সাবিতের রোঃ) সাথে মাসজিদের দিকে 
চলছিলাম। আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম। তখন তিনি (যায়িদ) আমাকে বলেন 
£ হে আনাস! তোমার কি এটা জানা নেই যে, এই পদক্ষেপগুলি লিখে নেয়া হচ্ছে? 
(তোবারী ২০/৪৯৮) এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরও বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছে। 
কেননা যখন পদচিহৃকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন ওর সাথে জড়িত ভাল-মন্দকে 
কেন লিখে নেয়া হবেনা? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন £ 

৩৮ 0৩] ৬ 2০ ৮:৪৯ 45) আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে 

সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ যা কিছু রয়েছে তা সবই অতি পরিস্কারভাবে লাউহে 
মাহফুষে রক্ষিত রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) 
আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন £ 


ন্ রা ঠ হিপাপার্ণ 
(৮০৮ ৮০৯0 
স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ 
আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ 8 ৭১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


নত ৫০ রঃ ৭ পারি ৫ 4 
গাও] ৩4946 2৮$44া ৮3 
আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাম্ষীদেরকে হাযির করা 
হবে । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


৫:52 05158: 42815 05885 ০৮ এ ৮ 


সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন 
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১৪৩ 


পারা ২২ 


1521 খু! রত তু ৮০744 3 ৮৯৪লা14 ৪৪ 


০০14421 ২ রিও 19৮০ 

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে 
তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকথন্ত এবং তারা বলবে £ হায়! 
দুভোঁগ আমাদের! এটা কেমন এন্ব! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং 
ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপহিত পাবে; তোমার 
রাব্ব কারও পতি যুল্ম করেননা । (সুরা কাহফ, ১৮ 8 ৪৯) 


১৩। তাদের নিকট উপস্থিত 
কর এক জনপদের 
অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, তাদের]. 
নিকটতো এসেছিল রাসূলগণ। 


১৪ যখন আমি তাদের নিকট 
পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, 
কিন্ত তারা তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি 
তাদেরকে শক্তিশালী 
করেছিলাম তৃতীয় একজন 
দ্বারা এবং তারা বলেছিল ঃ 
আমরাতো তোমাদের নিকট 
প্রেরিত হয়েছি। 


১৫। তারা বলল £ তোমরাতো 
কিছুই অবতীর্ণ করেননি, 
তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। 
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রর জানেন যে, আমরা 28৩10140491 -14 

অবশ্যই তোমাদের নিকট রা 

প্রেরিত হয়েছি। ০.০ 

রি তা মা নি 29 .1% 
শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা, 


তারা তাদের নাবীকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়েছিল 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে তুমি এ 
লোকদের ঘটনা বর্ণনা কর যারা এদের মত তাদের রাসুলদেরকে অবিশ্বাস 
করেছিল । ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাব আল আহবার রেহঃ) 
এবং অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা হল এন্টিওক 
(ইনতাকিয়া) শহরের ঘটনা। সেখানকার বাদশাহর নাম এন্টিওকাস 
(ইনতায়খাস)। তার পিতা ও পিতামহেরও এই নামই ছিল। রাজা ও প্রজা সবাই 
মূর্তিপিজক ছিল । তাদের কাছে সাদিক, সাদূক ও শালুম নামে আল্লাহর তিনজন 
রাসূল আগমন করেন। বুরাইদাহ ইব্‌ন হুসাইব (রহঃ), ইকরিমাহ (েহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) এন্টিওকের নাম উল্লেখ করেছেন। (তাবারী 
২০/৫০০) সত্বরই এই বর্ণনা আসছে যে, এটা যে এন্টিওকের ঘটনা এ কথা 
কোন কোন ইমাম স্বীকার করেননি । 


লি ০৬ 4.১ বসির রাও 


৫০, ০ ৮ 


জি 5715 রমা 
থেকে, তিনি শু“আইব ইবৃনুল যাবাই (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম দু'জন 
নাবীর নাম ছিল শামউন ও ইউহান্না এবং তৃতীয়জনের নাম ছিল বু'লাস। তারা 
তিনজনই বলেন £ 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৪৫ পারা ২২ 


পি ৭5৩1 | আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা 
তাকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং তার সাথে শরীক করবেনা । 

কাতাদাহ ইব্‌ন দাআমাহর রেহঃ) ধারণা এই যে, এই তিনজন ধার্মিক ব্যক্তি 
ঈসা (আঃ) কর্তৃক এন্টিওকবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। 

05৮5 3! ৮১ 5198 এ ামের লোকগুলো তাদেরকে বলল ৪ 
তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ । তাহলে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, 
তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবেনা? তোমরা 
যদি রাসূল হতে তাহলে তোমরা মালাক/ফেরেশতা হতে । অধিকাংশ কাফিরই 
নিজ নিজ যুগের রাসুলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল। যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


(5১4৮ 199০-00-45) 5 ১৪456 ৩05 


তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ 
আসতো তখন তারা বলত £ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সুরা 
তাগাবুন, ৬৪ £ না দারা তা মারা নরেন 
ঢু] 


86761567257, ৮65 55 ব1 75 510 


টানার 
হারের রা আমাদের পিত গুরুষগণ 
যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে 
চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপাস্থিত কর। (সুরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ১০) অন্যত্র আছে £ 
পা ঞ্ে এর রা নি 5৬ চটি ০1৫৩ পি 
০৮০ ঠ১91-18 2৮ ১ 
যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা 


অবশ্যই ক্ষতিথভ্ত হবে । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ £ ৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরও 
বলেন £ 
42 


রি 5 ০ 


ও 


টা 2) 4. ॥ রা €1 


৮4 
প্র £ মি পে 


৮২ বু 
7 
2 
কৃ 
২ 
১৯৬ 
১ 
২ জা 
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সুরা ৩৬ ৪ ইয়াসীন ১৪৬ পারা ২২ 


শত 46 এ 
431 


3১,518 
'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস 
স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নিদেশি । 
(সুরা ইসরা, ১৭ ৪৯৪) 


চা হি ১ সভ ০৭ ০৯৯০ এ%া ০ ০০199 


১১ ৫ ৫ ৮ ৫) 198 .১%৫৩৫ তোরা বলল £ তোমরাতো 
আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। 
তারা বলল £ আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত 
হয়েছি) এ কথা এ লোকগুলো তিনজন নাবীকে (আঃ) বলেছিল। নাবীগণ উত্তরে 
বলেছিলেন ঃ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমরা তার সত্য রাসূল । যদি আমরা 
মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার জন্য 
শাস্তি দিতেন। কিন্ত তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন 
এবং আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। এ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হবে যে, পরিণাম হিসাবে কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 
৪4৭ %:4 শা. তব দি, এ 7 টাটা 
40015782596 15215 রাড ০১ডি ৮৮৮৮০] 
০১৮৯ ১ ৩ 

বল ৪ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত । যারা বাতিলকে 
বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিথস্ত। (সুরা আনকাবৃত, 
২৯ ৪ ৫২) নাবীগণ বললেন ঃ 

৬৮৩1 ১৩ খর! ৮৪৩ 53 স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই শুধু আমাদের 
দায়িতী। মেনে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে 
তোমাদেরকেই এ জন্য অনুতাপ করতে হবে । আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাল 
কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে । 
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১৮। তারা বলল ঃ আমরা 4৮ তর্ক ত পর 182 

তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ ৩ 5১০ ৩ 90 -1% 
মনে করি। যদি তোমরা বিরত ০ 2 র্ 
না হও তাহলে তোমাদেরকে ।+৩/1 19৫20 ৮] 09 


এবং আমাদের পক্ষ হতে; পুক্য] ৫১14০ (০,5৫2 
তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক 

শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। 

১৯। তারা বলল £ তোমাদের 0:15 ৬. 

অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা ; ০: ০৮ ০ ৭/41 19$. ৮ 


কি এ জন্য যে, আমরা &.₹ _॥ ৪. /০ 4 
তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? : (9 20; ০২০১ 
বস্তুতঃ তোমরা এক সীমা 
লংঘনকারী সম্প্রদায়। 206 


এ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বলল $ ও ০4৮ (! তোমাদের আগমনে 
আমরা বারাকাত ও কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন, তারা বলত ঃ আমাদের উপর যে সমস্ত দৈব-দুর্বিপাক পতিত হচ্ছে 
তা তোমাদের উপস্থিতির কারণেই হচ্ছে। (তাবারী ২০/৫০২) মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন, তারা বলত £ তোমাদের মত এমন লোকেরা যে শহরেই উপস্থিত হয় 
সেখানেই আল্লাহর আযাব পতিত হয়। 

এ 5৩2 পতি ৫15 শি ৩৫ জেনে রেখ যে, 
তোমরা যদি তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে 
থাক তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের 
পক্ষ হতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে । রাসূলগণ উত্তরে 
বললেন £ 

৮৬ ৯৪৬ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই 
খারাপ, তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার এটাই কারণ হবে । 
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এ কথাই ফিরআউন ও তার লোকেরা মূসা আঃ) ও তার কাওমের 
মুমিনদেরকে বলেছিল ৪ 
154 86০ লিও ৩ ০০১৪ (৫199 এরা ৪ ১৮ 1%$ 

লালে 8152 

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত £ এটা আমাদের 
প্রাপ্য, আর যাদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মুসা 
ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত ॥ তোমরা জেনে 
রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৩১) 
অর্থাৎ তাদের বিপদাপদের কারণ তাদের খারাপ আমল, যার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ 
হতে তাদের উপর আপতিত হচ্ছে। 

সালিহর (আঃ) কাওমও তাকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও এ জবাবই 
দিয়েছিলেন ঃ 


এ 34৮ 0৬ এ০৫926৩8 ওটা 
তারা বলল ৪ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা 
অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল £ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর 


এখতিয়ারে । (সুরা নামল, ২৭ $ঃ ৪৭) স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
77979555577 


সি, পারার 4 


|, ৬ 
£দ 


ঠা 50058 “2:৫৭ টানি [বিন 


৮৮ 
৮১ 
রঙ 
ই 
৯৩০ 


(4৯০ ০5485 0938 

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে £ এটা 

আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে 

যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে । তুমি বল  সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে 

হয়; অতএব এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা 
করেনা! (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৭৮) নাবীগণ তাদেরকে বললেন £ 


১১১০০ 1 ৮৩£055 ৩ এটা কি এ জন্য যে, আমরা 
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তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে 
আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের 
অমঙ্গজলের কারণ মনে করলে এবং আমাদেরকে ভয় দেখালে! আর তোমরা 
আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। কাতাদাহ (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ দেখ, 
করছ। এটা কি ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড়ই আফসোসের বিষয় যে, তোমরা 
সীমালংঘন করেছ এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছ! (তাবারী ২০/৫০৪) 


। নগরীর প্রান্ত এক 2 টি টি ত্র ৪ 7০ রি 
ডি এনা রা 22৯-৯]| ০৪] ০৪ 2৮9 ২ 
হে আমার সম্প্রদায়! 2 
রাসূলদের অনুসরণ কর। 15958 09 12250153 

ভিডি ডি 
২১। অনুসরণ কর তাদের ৮০6,৬০৩ ০1 + পুর্ণ 
যারা তোমাদের নিকট কোন দিপাজান বিড 
প্রতিদান চায়না এবং তারা সৎ রিট 


ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ), কাব আল আহ্বার (রহঃ) এবং 
অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ রেহঃ) থেকে জানতে পেরেছেন যে, এ গ্রামবাসীরা শেষ 
পর্যন্ত এ নাবীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । একজন মুসলিম ছিল যে 
এ গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করত। তার নাম ছিল হাবীব, তিনি রেশমের 
কাজ করতেন এবং তিনি একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন৷ তিনি ছিলেন খুব দানশীল । 
তিনি যা উপার্জন করতেন তার অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করতেন। তার হৃদয় 
ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব ছিল খুবই উত্তম। তিনি তার কাওমের লোকদের 
আক্রমন থেকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। 
শাবিব ইব্‌ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, এ লোকটির নাম ছিল হাবীব আন নাজ্জার এবং তিনি তার 
লোকদের হাতে নিহত হন। আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাধিল করুন! তিনি এসে 


সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন 
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১৫০ পারা ২৩ 


তার কাওমকে বুঝাতে লাগলেন । তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 

০9-০ ।)্র্জা তোমরা এই রাসূলদের অনুসরণ কর। তাদের কথা মেনে 
চল। 19৯1 ৮40০5 3 ৩০ ৷) তীরা নিজেদের উপকারের জন্য কোন কাজ 
করছেননা। তারা যে তোমাদের কাছে আন্নাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন এ 
জন্য তোমাদের কাছে তারা কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেননা । আন্তরিকতার সাথে 
তারা তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে 


তারা সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করছেন! সুতরাং তোমাদের উচিত, অবশ্যই 
তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়া ও তাদের আনুগত্য করা । 


দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত । 


২২। আমার কি যুক্তি আছে 
যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন এবং যার নিকট 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি 
তার ইবাদাত করবনা? 


রঃ 44 হী হার্ট রর 
এক্খা এগ ঘা 


রা & ৮5 ৮, পি ৰৈ 
০৯৯১ 4০019 ০০১ 


২৩। আমি কি তার পরিবর্তে 


অন্য মাবুদ গ্রহণ করব? 
দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে 


৮11৮ ৯ 4 4 পয 
017 2953 ৩5 উ্ুচি এ? 


2 নি ০ 
ক্ষতি করতে চাইলে তাদের 1৩৯১ 4425 ৩৯৫ ০১ ০ 
সুপারিশ আমার কোন কাজে ৫. রে 5 
আসবেনা এবং তারা আমাকে 135 (৩৮৯ 7৫85 ৬৪৮ 
উদ্ধারও করতে পারবেনা । ও 
০১--০৪ 
২৪। এরূপ করলে আমি পরের 
অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে] ৮ ৮১৮৮ ৯1১12 - ৫ 
পতিত হব। 
২৫। আমিতো তোমাদের |, «১. িয়াডা 
রবের উপর ঈমান এনেছি,173% ০৮1 ৩" 
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অতএব তোমরা আমার কথা ৬০ 
শোন। ৩১৬ 


অতএব যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে 
একনিষ্ঠভাবে শুধু তারই ইবাদাত করার ব্যাপারে কে আমাকে বাধা দিতে পারে? 
হবে, যেদিন সকলের আমলের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। উত্তম আমলের জন্য 
উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলকারীর জন্য প্রস্তুত থাকবে দহন জ্বালার শাস্তি । 


না ০১১ ৩* এস্ম্র্টি অতএব জেনে শুনে আমি কি অন্যদেরকে মা'বুদ 
সাব্যস্ত করব? 33 ৬৯ ৮৪৪৪০ ৬ ৩৮ 3 4 ০৮০ ০১৪ ৩ 
১5১৭ (দয়াময় আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিথন্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ 
আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা) 
তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে মা*বুদ বলে ইবাদাত করছ তাদের এমন কি 
ক্ষমতা আছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? 
আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাইতো তাদের নেই। এমন কি 
তাদের নিজেদের জন্যও নয় । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 
%৯ খু ০এন সঃ 
তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই । (সূরা আন“আম, ৬ ৪ 
১৭) এসব মূর্তি না কারও ক্ষতি করতে সক্ষম, আর না কারও সুখ-শান্তি এনে 
দিতে পারে । কোন কারণে যদি দুর্দশা নেমে আসে তখন এরা কখনও এগিয়ে 
আসবেনা । 
৩৬ ০১৩০ ৬ 12! ৬! আমি যদি এরূপ করি তাহলে অবশ্যই আমি স্পষ্ট 
বিভ্রান্তিতে পড়ব। 
?৯ খু ০এন সঃ 
তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেহ নেই। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৭) হে 


আমার কাওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা'বুদকে অস্বীকার করছ, জেনে 
রেখ যে, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি । অতএব, তোমরা আমার কথা শোন। 
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এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এ সৎ লোকটি আল্লাহ তাআলার এ 
রাসূলদেরকে বলেছিলেন £ আপনারা আমার ঈমানের উপর সাক্ষী থাকুন। আমি 
এ আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি আপনাদেরকে সত্য রাসূল রূপে 
প্রেরণ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৭) পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী স্পষ্ট । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস রোঃ), কা'ব (রাঃ), অহাব (রহঃ) প্রমুখ 
হতে জানতে পেরেছেন যে, এ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। সেখানে এমন কেহ ছিলনা যে তার পক্ষ অবলম্বন 
করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। (তাবারী ২০/৫০৮) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন 
যে, তারা তাকে পাথর মারতে থাকে আর তিনি মুখে উচ্চারণ করেন ঃ হে 
আল্লাহ! আমার কাওমকে আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানেনা । 
এমতাবস্থায় তারা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন! 
(তাবারী ২০/৫০১) 


ব্রত 

২৬। তাকে বলা হল 81০12 2571 14৮72 
জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে ০ 2 ০-১| 055 ০ 
উঠল ৪ হায়! আমার সম্প্রদায় রিনার 

যদি জানতে পারত - ০0৯৯1 (575 ০৮914 
২৭। কি কারণে আমার রাব্ব চারার টা 
আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং ; ০০ ০১ ১২৮ ০৪71 
সম্মানিত করেছেন । রর তা 


পিতা 


২৮। আমি তার মৃত্যুর পর? ৪2712121251 7€ 
তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ]৩% 45598 4 0451 ৩৩ ০ 
আকাশ হতে কোন বাহিনী, * ./ টদ 
প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের ২:7৮ 

প্রয়োজনও ছিলনা। এ রঃ 


২৯। ওটা ছিল শুধুমাত্র এক ৷: » ০ | 2৫ 
মহানাদ। ফলে তারা নিথর 4৮৮৮ 48 
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নিস্তব্দ য় গেল। পা পা 4 ৫1৫ তর্ত ০ 
৪ ০১২৬৮ 7১199 5০৮৫ 


ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ কাফিরেরা এ পূর্ণ মু'মিন লোকটিকে 
নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করল । তাকে ফেলে দিয়ে তার পেটের উপর চড়ে বসলো 
এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগল, এমন কি তার পিছনের রাস্তা দিয়ে নাড়িভুড়ি 
বেরিয়ে পড়ল! 


চু! ৯১। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে জান্নাতের 


ংবাদ জানিয়ে দেয়া হল। মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে 
মুক্তি দান করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পৌঁছে দিলেন। তার শাহাদাতে 
আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তার জন্য খুলে দেয়া হল এবং তিনি 
জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সাওয়াব ও পুরস্কার এবং 
ইয্যাত ও সম্মান দেখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল $ 

০৯৯১ ৬০ ০) ছু হায়! আমার কাওম যদি জানতে পারত যে, আমার 
রাবব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই সম্মান দান করেছেন। 
(তোবারী ২০/৫০৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তি 
সবারই শুভাকাজ্ষী হয়ে থাকে । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক 
ও মঙ্গলাকাঙ্খী এবং বলতেন £ 


০০০০] 1) 68 ৫ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। 
এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাজ্ষীই থাকেন এবং বলেন 

৩০০। ৩০ ৬2 ৪0 ভ ০৯ 0-০৪৬ ৩ ৩ ৪ আমার 
সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, কি কারণে আমার রাবব আমাকে ক্ষমা করেছেন 
এবং সম্মানিত করেছেন। সুফিয়ান শাউরী (েহঃ) আসীম আল আহওয়াল (রহঃ) 
থেকে, তিনি আবূ মিযলাজ (রহঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ভাবার্থ 
এও হতে পারে যে, তিনি বলেন ৪ হায়! যদি আমার কাওম এটা জানতো যে, কি 
কারণে আমার রাবব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে 
সম্মানিত করেছেন তাহলে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করত। তারা 
আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনত এবং রাসুলদের (আঃ) আনুগত্য করত । 
আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তার কাওমের 
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হিদায়াতের জন্য কতইনা আকাংখী ছিলেন । 

৩594 (৫ 5) পঞনা 2 এ ৩ এ ৩ পি এত এ 5) 
এরপর এঁ লোকদের উপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা 
ধ্বংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসুলদেরকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে হত্যা করেছিল, সেই হেতু 
তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া 
হয়। কিন্ত তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তা'আলা না আকাশ হতে কোন 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, আর না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল। তার জন্যতো 
শুধু হুকুম দেয়াই যথেষ্ট । তাদের উপর মালাইকা/ফেরেশতামগ্ুলী অবতীর্ণ করা 
হয়নি। বরং কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে গ্েফতার করা হয়। 
জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাদের শহর এন্টিওকবাসীর দরযার 
চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক শব্দ করেন যে, তাদের কলিজা ফেটে চর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে যায় এবং তাদের রূহ বেরিয়ে পড়ে (তাবারী ২০/৫১০, ৫১১) 

কাতাদাহ (েহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে 
তিনজন রাসূল এসেছিলেন তারা ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেন। কিন্তু এ 
বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ জানা 
যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বত্ত্ রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ৪ 


৩ ০ -১ ১ যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন 


রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল । তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী 
করেছিলাম তৃতীয় একজন ছ্বারা। তারপর এঁ তিনজন রাসূল এন্টিওকবাসীকে 
বলেন £ 

১১০০ ৩ & নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। যদি এ 
তিনজন ঈসার (আঃ) সাহায্যকারীদের মধ্য হতে তার পক্ষ হতে প্রেরিত হতেন 
তাহলে তারা এরূপ কথা বলতেননা, বরং অন্য বাক্য বলতেন, যার দ্বারা এটা 
জানা যেত যে, তারা ঈসার (আঃ) দূত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই 
সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

দ্বিতীয়তঃ তারা যে ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেননা তার আর একটি 
ইঙ্গিত এই যে, তাদের কথার জবাবে এন্টিওকবাসীরা বলে ঃ 


22৮48 ০০ 
255 41222 
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তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। (সুরা ইবরাহীম, ১৪ 8 ১০) এটা 
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কাফিরেরা সবর্দা এ উক্তিটি রাসুলদের ব্যাপারেই করত । যদি 
এ তিনজন রাসূল হাওয়ারীদের মধ্য হতেই হতেন তাহলে তারা স্বতন্ত্রভাবে 
রিসালাতের দাবী কেন করবেন? আর এ এন্টিওকবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ কেনইবা করবে? কারণ এ এন্টিওকবাসীদের নিকট যখন ঈসার (আঃ) 
দূত গিয়েছিলেন তখন এ গ্রামের সমস্ত লোকেরা তার উপর ঈমান এনেছিল । 
এমনকি ওটাই ছিল প্রথম গ্রাম, যার সমস্ত অধিবাসীই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান 
এনেছিল। এ জন্যই খৃষ্টানদের যে চারটি শহরকে মুকাদ্দাস বা পবিত্র বলা হয়, 
ওগুলির মধ্যে এটিও একটি । তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইবাদাতের শহর এ 
জন্যই বলে যে, ওটা ঈসার (আঃ) শহর । আর এন্টিওককে মর্যাদা সম্পন্ন শহর 
বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম সেখানকার লোকই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান 
এনেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, এখানে তারা তাদের 
মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর ইজমা" করেছে । আর রোমের মর্যাদার কারণ 
হচ্ছে এই যে, কনষ্টান্টানটাইন বাদশাহর শহর এটাই এবং সে'ই তাদের ধর্মের 
সাহায্য করেছিল। অতঃপর যখন কনষ্টান্টানটাইন শহরের পত্তন হয় তখন খৃষ্টান 
পাদ্রীরা রোম হতে এসে ওখানেই বসতি স্থাপন করে । সাঈদ ইব্‌ন বিতরীক প্রমুখ 
ৃষ্টান এঁতিহাসিকদের ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম 
এতিহাসিকগণও এটাই লিখেছেন। সুতরাং এটা স্বীকার করলে ব্যাপারটি এমন 
হয় যে, এন্টিওকবাসীরা ঈসার (আঃ) দূতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ 
এখানে আন্মাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের 
উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে ছিন্রভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। 
সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এটা অন্য ঘটনা এবং এ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র 
রাসূল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 

তৃতীয়তঃ এন্টিওকবাসীদের ঘটনা, যা ঈসার (আঃ) হাওয়ারীদের সাথে 
ঘটেছিল ওটা হল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা । আর আবু সাঈদ খুদরী 
(রাঃ) ও পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি জামা'আত হতে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত 
অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তিকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেননি । বরং মুমিনদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করেছেন৷ নিয়ের আয়াতের তাফসীরে তারা 
এ কথা উল্লেখ করেছেন £ 
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(যা হা এ এ ০৪ ব্য ৬০৪ ৫96 5 

আমিতো পুবর্বতী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম 
কিতাব । (সূরা কাসাস, ২৮ 8 ৪৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা এন্টিওকের 
ঘটনা নয়, যেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে। এটাও হতে 
পারে যে, এটা এন্টিওক নামক অন্য কোন শহর । আর এটা হয়তো এ শহরেরই 
ঘটনা । কেননা যে এন্টিওক শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহর আযাবে 
ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। খৃষ্টানদের যুগেওনা এবং তাদের পূর্ববর্তী 
যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৩০। পরিতাপ বান্দাদের |” ₹.1++ 7 ৫৯৫ এ 
জন্য। তাদের নিকট যখনই ৮৮ ৯৮৯1 ৩৬ 2০ 
কোন রাসূল এসেছে তখনই 11 £০ ২ 8 4 8 
তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ 156 3] ০5 ০ 4৯ 
করেছে। ট্রি 
০১50৯ 428 
৩১। তারা কি লক্ষ্য করেনা এ র্ 


যে, তাদের পূর্বে কত 
মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস 
করেছি যারা তাদের মধ্যে 
ফিরে আসবেনা? 


৮6 05৫1512৫াা। 


রণ 4 জল 
০৯৯০৪ 


৩২। এবং অবশ্যই তাদের 
সকলকে একত্রে আমার নিকট 
উপস্থিত করা হবে। 


দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য 
১০। ৬ ১০০ ছ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও 
আফৃসোস করছেন যে, কাল কিয়ামাতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা 
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সেদিন বারবার বলবে ৪ হায়! আমরা নিজেরাইতো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে 
এনেছি । কিয়ামাতের দিন আযাব দেখে তারা অনুশোচনা করতে থাকবে যে, কেন 
তারা দুনিয়ায় বসে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং কেনইবা আল্লাহর 
অবাধ্য হয়েছিল? 

১১১৬৭ 41৬ 31 449 ৩১ পল ও দুনিয়ায় তাদের অবস্থা এই 
ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা- 
ভাবনা না করেই তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মন খুলে তাদের সাথে 
বেআদবী করেছে ও তাদেরকে অবজ্ঞা করেছে। 


আত্মার বাড়াবাড়ি হেতু করা আমলের প্রতি ধিক্কার 


১৮৮ এ ৮621 চে 9১০ ৪ 2 ৮881৯1৮1908 শ্িদি তারা 
একটু চিন্তা করত তাহলে বুঝতে পারত যে, রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে 
তাদের পূর্বে বু মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তাদের কেহই রক্ষা 
পায়নি এবং তাদের কেহই আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে আসেনি । অবিশ্বাসী 
কাফিরেরা যেমন অনেকে বিশ্বাস করত ৪ 

29১: ৩৬ খু! ৬১৩] 

একমাত্র পািবি জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই । সুরা 
মু'মিনূন, ২৩ £ ৩৭) এর দ্বারা দাহরিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। 
তারা বলে যে, মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়ায় 
ফিরে আসবে। কিন্তু মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেন ৪ 

১১০০ 34 ৮০৪ ৩১৪ 919 অবশ্যই তাদের সকলকে একক্র 
আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত 
মানুষকে কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের জন্য হাযির করা হবে এবং সেখানে 
প্রত্যেকের ভাল-মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য 
আয়াতে বলেন £ 


65952157 055 লি 
আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাবব তাদেরকে তাদের কর্ের্র পুর্ণ অংশ 


প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্কলাপের পুর্ণ খবর রাখেন । (সূরা 
হুদ, ১১ ৪ ১১১) 


সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন 
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১৫৮ পারা ২৩ 


৩৩। তাদের জন্য একটি 
নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে 
আমি সম্ভ্ীবিত করি এবং যা 
হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা 
তারা আহার করে । 


রা €% 4 ৮০ 

2০ ০০তম ৯ 222 

16556 
0৬02 


৩৪ । তাতে আমি সৃষ্টি করি 
খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান 
রিনি অভির 


চি 
6 ০ রা ৃ পারার 
৬৮০০ উার্নি, ০2 ৮ 
৮ রি লিপ রম 


2 শর্ট, 
০5 ৪ ৩০৯০ চাপাও ৮৮৪ 


৩৫। যাতে তারা আহার 
করতে পারে এর ফলমুল 
হতে, অথচ তাদের হাত ওটা 
সৃষ্টি করেনি । তবুও কি তারা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? 


৩৬। পবিত্র মহান তিনি, 
যিনি উত্ভিদ, মানুষ এবং 
তারা যাদেরকে জানেনা 
তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি 
করেছেন জোড়ায় জোড়ায় । 


র্ ৭ 44 8 
53 ০) তে 191 ৪ 
প.& ০ পি ভর্ত ৪০৫ ০ 
০১5)2-৯১ ১৩] ৫7৩ 4০1৮ 
(৮ একা ০০৫৫ পা 
€7 51815 এ 


৩৫ 5০ 


বিশ্ব-্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃতকে আবার জীবিত করার প্রমাণ 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


১০৮ কা ৮৮১0 পর হা? আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন 
ক্ষমতার উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত 
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যমীন, যা শুল্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে 
তৃণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মোনা, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন তা 
নব জীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে । তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১44 ৬ ৫০ ০৯ ০ আমি এ মৃত যয়ীনকে জীবিত 
করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা 
নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের গৃহপালিত পণ্ড খেয়ে থাকে। 


১৯ ৩০ চা ৮5? ৮০টি এ ৩৭ ০০৬৪ চে 4553 এ 
যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ- 
নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে । 
এটা এ কারণে, যাতে দুনিয়াবাসী এর ফলমূল হতে আহার করতে পারে, 
শস্যক্ষেত ও উদ্যান হতে উপকার লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা 


করতে পারে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) ৮৫. $3.৮ 53 এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এগুলি আল্লাহর রাহমাত ও তীর ক্ষমতাবলে সৃষ্টি 
হচ্ছে, অন্য কারও ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হাত এগুলি সৃষ্টি করেনি । মানুষের 


না আছে এগুলি উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে এগুলি রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না 
আছে এগুলি পাকানোর কিংবা তৈরী করার অধিকার। 


৩১/৫54 9৬ সুতরাং মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছেনা? এবং তার অসংখ্য নি'আমাতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্তেও তার 
অনুগ্রহ স্বীকার করছেনা? অবশ্য ইবন্‌ জারীর রেহঃ) “মা” শব্দটিকে “আল্লামী' 
শব্দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে অফুরত্ত ফল-মূল প্রদান করেছেন; তা থেকে এবং নিজেদের 
হাতে জমি চাষ করে, বীজ বপন করে এবং গাছ-পালার পরিচর্যা করে যা উৎপন্ন 
করত তা থেকে আহার করত । ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে আরও সস্তাব্য 
ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন৷ তবে এ ব্যাখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 
হয়েছে । আর আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতটিকে যেভাবে পাঠ 
করতেন তাতে এ ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণীয় ৷ তিনি পাঠ করতেন ৪ 


৩১/5০৭ ১৬ ৯৬০৮ ৩৮) ০০৪ ৩০19 সুতরাং তারা তার 
ফল-মূল আহার করত এবং তারা নিজ হাতে যা উৎপন্ন করত তা থেকেও) 
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৮১0। ৩০ 3 ০ ৩ 09901 (৮৯ ৬৭ ১০: পবিত্র ও মহান 
তিনি, যিনি উতধিদ, রি 
করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


8৪৮4 প 4. রিতা বাটি টি 
রি সি 
নতি 5 


৩৭। তাদের এক নিদর্শন | ॥ টিক্যার 


রাত, ওটা হতে আমি ৩ তু এমা হত 


দিবা [ীব অপসারিত করি, টি 41124 4 কু) ৫ 
তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ০৮০০ ৮১1১১ 0৪৭1 
হয়ে পড়ে। 


৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর | ,2০, « ক 5 
নষ্ট গ্ব্যের দিকে, এটা 7০ এ ০এিড পাঠ 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের যারা যারা রা 
৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য আমি : ১.০ ॥ এ ৫ ০০৫ 
নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, ০19০০ 44১94 ৯৪)1$ ৭ 
অবশেষে ওটা শুক্ক বক্র নিরারা 
পুরাতন খেজুর শাখার আকার | ৯4৯) ৪০৮ ১৬৮ ৩৮ 
ধারণ করে। 
৪০। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়. 17 ০৮ 5 তত 
চাদের নাগাল পাওয়া এরং: 01 

রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে | ॥ . ॥ক্ 4 ০৭ 
অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে 1৮ ০৯]| 5 ৯৪) 4)45 
নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার নি 
কাটে। ২১৮৮৩ 885 ১৫ 
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আল্লাহর প্রবল শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে 
সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রি-দিনের পরিবর্তন 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা 
হল দিন ও রাত্রি। একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন । বরাবরই একটি 
অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন £ 


৮ রি & 849০ ০ পারছ (৫ শত & 
৬৪০০521525১ 
তিনি দিনকে রাত ঘ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে 
চলে ত্বরিত গতিতে । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন $ 


১১৯৮৪ ৮৯1১8 3৫1 &০ ৮০৭ আমি রাত্রি হতে দিবালোক অপসারিত 
করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । যেমন হাদীসে এসেছে £ যখন 
এখান হতে রাত্রি আসে এবং ওখান হতে দিন চলে যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়ে 
যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে । বাহ্যিক আয়াত এটাই । (ফাতহুল 
বারী ৪/২৩১) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ 


এ ৭ 555 ৩১ ৩ 75০4 ৬১৪৪ ০০9 বেবং সূর্ঘ ভ্রমণ 
করে ওর নিদিষ্ট গন্তব্যের দিকে । এটা পরাক্রমশালী, সবর্জের নিয়ন্ত্রণ) ১2১) 


(৫ এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে $ ওর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয়া 


হয়েছে, যা আরশের নিচে এবং পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে ওর গতিপথ । ইহা 
যেখান দিয়েই চলুক না কেন তার আরশের নিচ দিয়েই যাচ্ছে, যেমন অন্যান্য 
সৃষ্টি বন্তও একইভাবে গমন করছে। কারণ আরশ হচ্ছে সৃষ্টিবস্তর উপর ছাদ 
স্বরূপ । (অর্থাৎ সপ্ত আসমান আরশের নিচে অবস্থিত) জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা যে দাবী 
করে থাকেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগও গোলাকার (বর্তুলাকার) এটা সঠিক নয়। 
বরং ওটা গম্বুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা মালাইকা/ফেরেশতারা বহন করে 
আছেন। ওটা মানুষের মাথার উপর উর্ধ্ব জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর 
কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় চলে আসে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। 
অতঃপর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে এ স্থানেরই বিপরীত দিকে 
আসে, ওটা তখন মধ্য রাতের সময় হয় । তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরের হয়ে 
যায়। সুতরাং ওটা সাজদাহয় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে, 
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যেমন হাদীসসমূহে রয়েছে। 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে ছিলেন। এ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ হে আবু যার! সূর্য কোথায় অস্ত 
মিত হয় তা তুমি জান কি? তিনি উত্তরে বললেন £ আন্নাহ ও তার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ৪ সূর্য 
আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সাজদাহ করে। অতঃপর তিনি 


6 


2০৭ ৬১৪ ৮9013 এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নিদিি গন্তব্যের দিকে । 
এটা পরাক্রমশালী, সর্ব্ঞের নিয়ন্ত্রণ - এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন । (ফাতহুল 
বারী ৮/৪০২) 

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ ওর 
চক্রাকারে আবর্তন আরশের নীচে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২) 

দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূর্য যখন তাকে বেঁধে দেয়া কার্যক্রমের সময় সীমায় পৌছে 
যাবে অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন ওর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কোন 
কক্ষপথ থাকবেনা, তা বাতিল করে দেয়া হবে । ওকে অচল করে দেয়া হবে এবং 
ওকে গুটিয়ে নেয়া হবে। এ পৃথিবীর আযুও শেষ হয়ে যাবে এবং ওর অভ্যন্তরে 
যা কিছু থাকবে তাদেরও নির্দিষ্ট সময় সীমা এসে যাবে । এটাই হল আল্লাহর 
বেঁধে দেয়া সীমা । কাতাদাহ (রহঃ) 14) %₹:.2 এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর 
দ্বারা ওর চলার শেষ সময় সীমাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৫১৭) আবার 
অন্যত্র এও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা গ্রীস্ম ও শীতকালে ওর গতিপথের কথা 
বলা হয়েছে। গ্রীস্মের শেষ দিন পর্যন্ত সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকে 
এবং শীতকালে তার গতিপথ পরিবর্তন করে ভিন্ন কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
চলতে থাকে । কখনওই সে বেধে দেয়া গতিপথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে 
চলেনা এবং নির্দিষ্ট সময়ও অতিক্রম করেনা । আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) এরূপ 
ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটিকে 


$ 72275 3 ৬১৯ ০৯3 এভাবে পাঠ করতেন। (ূর্য তার কক্ষপথে 


একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া চলাচল করেনা) অর্থাৎ সব সময় চলার জন্য একই স্থান 
নির্ধারণ করা হয়নি। দিনে-রাতে সব সময় ও চলতে রয়েছে । চলার গতি কখনও 
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ধীরে অথবা দ্রুত হয়না, একই গতিতে চলছে, কোন নির্দিষ্ট জায়গায়ও স্থির হয়ে 
থাকেনা । যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
হপ না পপপধর্ণ ০ ০৪154 ৩০ 
05821১০৯৪05 ০৯৭৮৩ ০৮৭৫ 
তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাদকে, যারা অবিরাম 
একই নিয়মের অনুবতীঁ। (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩৩) কিয়ামাত পর্যন্ত এগুলি 
এভাবে চলতেই থাকবে । 


1 ০ম 5 ৩), এটা হল এ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, 


ধার কেহ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা এবং ধার হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। তিনি 
সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় 
পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন 
ব্যতিক্রম হতে পারেনা । যেমন মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
৩857455৬529 ৩5০ এত এরম এলও য়া 89 
এশুখা শা ০৩ 

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই 
রাতকে বিশ্ামকাল এবং সূর্য ও চাদকে সময়ের নিরপক করে দিয়েছেন; এটা 
হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ । (সুরা 
আন'আম, ৬ £ ৯৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

9045 8548 7১09 চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনঘিল। ওটা 
এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন 
দ্বারা দিন-রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 

তাও ০এ)০৯% ০৯10৪ সুধা ৬৪-৪5০ 

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সন্ধে জিঙ্কেস করছে। তুমি বল ৪ এগুলি 

হচ্ছে সমথ মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নিধারণ গণনা বা হিসাব) 


করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৮৯) অন্যত্র আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


চপ ১29৫৪? 175 5220 (০, নি £ 05 এ 25 
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০৮০্ঠি ০৮936 1১০ 

তিনি সূ্্কে দীত্িমান এবং চাদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর 

(গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের 

সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৫) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা আরও বলেন £ 


শরণ ৮ রর 


১০] পারিনি ০৯ 22 ৬৯০০১ ৪ 0412 1 2 
চরােত ০৯৩] 54০ 1৯৮22 2 ৩ ৩.০ রণ 


আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং 
পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব 
কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১২) সুতরাং সূর্যের ওজ্জবল্য ও 
চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন 
গতিও পৃথক সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং এ জ্যোতির সাথেই 
হচ্ছে। তবে হ্যা, ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে 
থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হয়। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং 
চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র । 

আল্লাহ তা“আলা চন্দ্রের জন্য তার মানযিলগুলি বিভিন্ন করে দিয়েছেন। 
মাসের প্রথম রাতে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো হয় খুবই কম। 
দ্বিতীয় রাতে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মানযিলও উন্নত হতে থাকে । তারপর 
যেমন উঁচু হয় তেমনি আলোও বাড়তে থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো 
নিয়ে থাকে । অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাতে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর 
আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতে শুরু করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে কমতে 
কমতে ওটা শুল্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে । তারপর আল্লাহ 
তাআলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশ করেন। 

আরাবরা চন্দ্রের কিরণ হিসাবে মাসের রাত্রিগুলির নাম রেখেছে । যেমন প্রথম 
তিন রাত্রির নাম “গুরার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম “নুফাল'। এর পরবর্তী 
তিন রাত্রির নাম “তুসআ" | কেননা এগুলির শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে । এর 
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পরবতী তিন রাত্রির নাম “উশার' | কেননা এগুলির প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর 
পরবতী তিন রাত্রির নাম “বীয*। কেননা এই রাব্রিগুলিতে চন্দ্রের আলো সম্পূর্ণ 
রাত ব্যাপী থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা “দারউন” রেখেছে। এই 
€)১ শব্দটি »)১ শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলির এই নামকরণের কারণ এই 


যে, ষোল তারিখের রাতে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত হয়। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত 
অন্ধকার থাকে অর্থাৎ কালো হয় । আর আরাবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে 
৮১ 5 বলা হয়। এরপর পরবর্তী তাঁ তিনটি রাত্রিকে “যুলাম' বলে। এর পরবর্তী 
তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'হানাদিস+। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে “দা"দী' বলা 
হয়। এর পরবতী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় “মিহাক', কেননা এতে চন্দ্রের আলো 
দেখতে পাওয়া যায়না এবং মাসও শেষ হয়। 

আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ৮:০১) (১১৮ নামক কিতাবে 'তুসআ+ ও 
“উশারকে গ্রহণ করেননি । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

7। 4১১৪ ০1 ৬৮ ০১৪৭) ৭ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল 
পাওয়া । এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের 
সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেহ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক 
যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির আবির্ভাবের সময় অপরটি হারিয়ে যায়। 
যখন একটির আবির্ভীবের সময় হয় তখন অন্যটি চলে যায়। যখন একটির 
অবস্থান অবধারিত তখন অপরটির উপস্থিতি অবলুপ্ত করা হয়। (তোবারী 
২০/৫২০) 

৫৫1 0:55 350| 3 এ আয়াত সম্পর্কে ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ৪ সূর্য ও 
চন্দ্রের জন্য অবস্থান করার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ 
কারণেই সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় রাতের আকাশে উপস্থিত হওয়া । 

১৫৫ 15০ 5০1 3৫ আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম 
করা । অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারেনা, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। 
সুতরাং সূর্যের রাজতৃ দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্‌ রাতে । যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ 
রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে চলে আসে । একটি 
অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, আর না বিশৃংখলার 
আশংকা আছে। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে 


০০ 
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উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। ১৬০ এ ও ০47 প্রত্যেকেই অর্থাৎ 
সূর্য ও চন্দ্র এবং দিন ও রাত নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটছে। ইব্‌ন আব্বাস 


(রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 


হাসান (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং 


“আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী 
২০/৫২০) ইব্ন আব্বাস (রোঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি 


(টাদ) হচ্ছে চরকার বৃত্তের পরিধির মত। 

৪১। তাদের এক নিদর্শন এই |, ৪৫4 176 পর্, 8৮০. 

যে, আমি তাদের বংশধরদের 7৮0১০ 01৯ 21225 
বোঝাই নৌযানে আরোহণ যারা 
করিয়েছিলাম। ০৯৯৪-৭1/& 


৪২। এবং তাদের জন্য ৪ 
এ, 28152, 
অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি এ 455 ০৪ ৮৯ ৩৮৪ 
যাতে তারা আরোহণ করে। টা 
০৮5০৪ 
৪৩। আমি ইচ্ছা করলে বর ০ রিতু তর রি টি 
তাদেরকে নিমজ্জিত করতে ৯১ (৫৯১৯১ ১ ০13 *£ 
পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন 88:28 £ 
সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা: ০৬১০৪৭৯৯১5৯ ০ 
পরিব্রাণও পাবেনা - 
88 । আমার অনুগ্রহ না হলে রি ৮ পর্ণ ৮৬ (তে ৮৩ 
। তি (5৪ ££ 
এবং কিছুকালের জন্য 48152 ৮ 33. 
জীবনোপকরণ ভোগ করতে 
না দিলে। 5: 
আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে আরও রয়েছে নৌযান সৃষ্টি 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা 


করছেন যে, তিনি সমুদ্বকে মানুষের জন্য 


পারে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল নূহের 


(00171917715 
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(আঃ), যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদারগণেরা রক্ষা 
পেয়েছিলেন । তারা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠে আর একটি আদম সন্তানও রক্ষা পায়নি । 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১১৪] এএএ। ৬ ৮৪১ এ এ শি হা? আমি তাদের 
বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। নৌকাটি পূর্ণরূপে 
বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল 
এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা“আলার নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজন্তকেও 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল । প্রত্যেক প্রকারের জন্তু এক জোড়া করে ছিল। 


১৯১৭] ৬১৪। ৬১ বোঝাই নৌধানে। অর্থাৎ এ জাহাজটি আসবাবপত্র 


এবং পশু-পাখি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন যে, 
জাহাজে যেন সবকিছু থেকে জোড়ায় জোড়ায় তুলে নেয়া হয়। ইবন্‌ আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), আশ শা"বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ 
মতামত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) 
এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন 8 এখানে নুহের (আঃ) জাহাজের কথা বলা 
হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২২, ৫২৩) 

১55৮ ০:4১ ০৮ ৮৫ ০৪৯ এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্ট 
করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। অনুরূপভাবে মহামহিমাৰিত আল্লাহ 
স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন ৪ যেমন স্থলে উট এ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয়। 
অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুস্পদ জন্তগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে । 
(তোবারী ২০/৫২৪) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন £ তোমরা কি জান যে, এ আয়াতটিতে কোন্‌ 
ব্যাপারে বলা হয়েছে? আমরা বললাম £ না। তিনি বললেন ৪ এখানে নূহের 
(আঃ) নৌকাটির নমুনা স্বরূপ অন্যান্য যে নৌযান নির্মিত হয়েছে সেই ব্যাপারে 
বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২৩) আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 
(তাবারী ২০/৫২২-৫২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১১-22 ৮১ 30 ল৫:০১৮ ১৬ ৮৫৪১৯ 0৫ 513 চিন্তা করে দেখ যে, 
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কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম। আমি ইচ্ছা করলে 
তোমাদেরকে সমুদ্ধে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা নৌকাটি পানির নীচে 
বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। তখন এমন কেহ থাকবেনা যে 
তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে । 


৬ এ 559 ৩ 2৮) | কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রাহমাত যে, 


তোমরা দীর্ঘ সফর আরামে ও নিরাপদে অতিক্রম করছ এবং আমি তোমাদেরকে 
আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকার শান্তিতে রাখছি। 


৪৫। যখন তাদেরকে বলা 


হয় ৪ যা তোমাদের সম্মুখে । ০% 
ও পশ্চাতে রয়েছে সে সম্বন্ধে : » 


পাচা রত 


2152 ৮৫ 45199 -৫০ 


সাবধান হও যাতে তোমরা 2৯৩1 
অনুগহ ভাজন হতে পার। রানি 
০২১ 
৪৬। আর যখনই তাদের | ** 2012 ৩৮ রি 2 
রবের নিদর্শনাবলীর কোন | ৩৮ 5£€ ০৮ ৮৮ 45 
নিদর্শন তাদের নিকট আসে | 1০০ 136 ও) ২ ৮ রা 
তখন তারা তা হতে মুখ; ৭-৮ 56 ১170 ০ 
ফিরিয়ে নেয়। রা 
০০৪১ 


৪৭। যখন তাদেরকে বলা 
যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন 
তা হতে ব্যয় কর তখন 
কাফিরেরা মু'মিনদেরকে 
বলে £ যাকে ইচ্ছা করলে * 
আন্নাহ খাওয়াতে পারতেন 
আমরা কেন তাকে 
খাওয়াব? তোমরাতো স্পষ্ট 


51588078519 5 
এ যা 08 কি 


৮৫ 


র্‌ রা লি 8০০ এরর নি ০ 
] ৮৫9] ] ১4০৯০ গা] 2053 
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বিভ্রান্তিতে রয়ে 1৫. ১ 
[5] রয়েছ। 9৮৫ //০ 
মূর্তি পূজকরা ভুল পথে পরিচালিত 


আল্লাহ তাআলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বদ্ধিতা, ওুদ্ধযত এবং অহংকারের 
খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন 
তারা এটা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে । তাদেরতো 
এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। না তারা তার একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়, আর না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা- 
ভাবনা করে। তাদের মধ্যে এটা কবুল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং 
তাদের এ অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে। 


19 2১0) 15/8 (50 0৬ 2। হি ০ 15521 শঠ ০5 131 
ধর 21 924 9 ০০ ৮ তাদেরকে যখন আল্লাহর পথে দান-খাইরাত 
করতে বলা হয় এবং বলা হয় যে, তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা যে জীবনোপকরণ 
দিয়েছেন তাতে মুসলিম ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরও অংশ রয়েছে, তখন 


তারা উত্তর দেয় 8 আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই তাদেরকে খেতে দিতে 
পারতেন? অতএব আল্লাহর যখন ইচ্ছা নেই তখন আমরা কেন তার মর্জির উল্টা 


কাজ করব? ৬ ০১০৮ ৬৪ ১৩! তোমরা যে আমাদেরকে দান খাইরাতের 
কথা বলছ এটা তোমরা ভুল করছ। তোমরাতো স্পষ্ট বিস্রান্তিতে রয়েছ। 


৪৮। তারা বলে £ তোমরা & হরিণ 12৫ 1) পপ পু [ নং 
বল - এই প্রতিশ্রুতি কখন রানু 
পূর্ণ হবে? ০৪৯৮-৯০ ৩] 
৪৯। এরাতো অপেক্ষায় উল 9 ধা পু 
আছে এক মহানাদের যা; 2 25 

এদেরকে আঘাত করবে, ॥:০,% ০ ০০+541802 
এদের বাক বিতন্ভা কালে । | ০১৯৯৮ (১৩ ৯4৮০ ৪৪ 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৭০ পারা ২৩ 


৫০। তখন তারা অসীয়ত তুঁঃ চি 
করতে সমর্থ হবেনা এবং 


নিজেদের পরিবার পরিজনের ৪:45. 
নিকট ফিরেও আসতে ১:৯০ ৮৫০) 
পারবেনা । 


কাফিরেরা মনে করে যে, কখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন £ যেহেতু কাফিরেরা কিয়ামাতকে বিশ্বাস 
করতনা, সেহেতু তারা নাবীদেরকে (আঃ) ও মুসলিমদেরকে বলত £ কিয়ামাত 


আনয়ন করছ না কেন? আচ্ছা বলত £ 4৯ 14৯ ৬ কিয়ামাত কখন সংঘটিত 
হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী হল £ 


পা ঞে ত4& 


9৮৫ খু চর্ম ও 0 

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ 
১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১১:০০ ৮) ৯১০০ ৮০০3 ৪৩ 01 9384 ৬. কিয়ামাত 
সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন হবেনা । শুধুমাত্র 
একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগ্ন 
থাকবে, একে অন্যের সাথে কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ 
তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করবেন। ইসরাফীল 
(আঃ) দীর্ঘ সময় ধরে বিরামহীনভাবে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে থাকবেন । ফলে তখন 
যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাদের সবার কানে শিঙ্গার আওয়াজ পৌছে যাবে 
এবং আরও পরিস্কারভাবে শোনার জন্য তারা মাথা উঁচু করে, কান পেতে শুনতে 
চেষ্টা করবে যে, কোথা থেকে এ আওয়াজ আসছে । অতঃপর তাদের সবাইকে 
এক জায়গায় সমবেত করা হবে এবং আগুন সেখানে তাদের সবাইকে চারিদিক 
থেকে ঘিরে রাখবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


১৯৮৫৯ এ! 3 ক ০১০৫৭ ও তখন তারা অসীয়াত করতে 
সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পারিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা । 


এ শব্দের পরে কেহকেই এতট্ুকুও সময় দেয়া হবেনা যে, কারও সাথে কোন কথা 
বলে বা কারও কোন কথা শুনে অথবা কারও জন্য কোন অসীয়াত করতে পারবে । 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৭১ 


পারা ২৩ 


তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবেনা । এ আয়াত সম্পর্কে বহু 
“আসার' ও হাদীস রয়েছে যেগুলি আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি। এই প্রথম 
ফুৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই মারা যাবে । সারা জগত 
ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ থাকবেন, যার ধ্বংস নেই। 


এরপর পুনরায় উ্থিত হবার ফুৎকার দেয়া হবে । 


৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎ্কার £ 121 


দেয়া হবে তখনই তারা ৯ 1১১ ৮] ২ 5৪29 "০? 


তাদের রবের দিকে। (০ 


৫২। তারা বলবে ঃ হায়! নত 
২ হায়... (৫৫ 


দুর্ভোগ আমাদের! কে 1০৮ 

আমাদেরকে আমাদের | « ২ «7 

টি, হতে উঠালো? : ০২91 
দয়াময়তো (আল্লাহ) এরই 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ০১০ 


রাসূলগণ সত্যই 
বলেছিলেন। 


€৩। এটা হবে শুধুমাত্র এক ; ৫৮ * রব 
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রী ৮ ক 
০915074- 
কিয়ামাতের পূর্বে শিঙ্গাধ্বনি হবে 


অতঃপর তৃতীয়বার শিঙ্গা বেজে উঠবে । পাঠকবৃন্দ! সুরা নামলের ৩৭ নং 
আয়াতটির (২৭ ৪ ৩৭) তাফসীরটি লক্ষ্য করুন। এখানে যে বর্ণনার উপর ভিত্তি 
করে তৃতীয় শিঙ্গাধ্বনির কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে উক্ত আয়াতের তাফসীর 
সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। শিঙ্গাধ্বনি হওয়ার সাথে সাথে 
লোকেরা তাদের কাবর থেকে উঠে আসবে । 

১৯০ ৮60 এ! ০০৬0 22 ৮৯ পৃথিবীতে যেমন কোন বিশেষ 
কাজে মানুষ তাড়াহুড়া করে তখনও তারা কাবর থেকে উঠে খুব দ্রুত কিয়ামাতের 
মাইদানে উপস্থিত হবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ 


০৯০১৯৮-৮ পু নির্ঘ 0555 ও ০৮ 
সোদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রল্ত বেগে । মনে হবে তারা কোন একটি 
লক্ষ্যহ্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সুরা মা'আরিজ, ৭০ £ ৪৩) 

৩৬ ০ ৬ ৩০089 &ু যেহেতু দুনিয়ায় তারা কাবর হতে 
জীবিতাবস্থায় উ্থিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, সেই হেতু সেদিন তারা বলবে £ 
হায়! দুভেগি আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল। এর 
দ্বারা কাবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয়না । কেননা এঁ সময় তারা যে ভীষণ 
কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কাবরের শাস্তি তাদের কাছে খুবই 
হালকা অনুভূত হবে । তারা যেন কাবরে আরামেই ছিল। 

উবাই ইব্‌ন কা'ব রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন ঃ কাবর হতে উথ্থিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের 
ঘুম এসে যাবে। তোবারী ২০/৫৩৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথম 
ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে । তাই কাবর 
হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে। (তাবারী ২০/৫৩২) ঈমানদার 
লোকেরা এর জবাবে বলবে ঃ 
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সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৭৩ পারা ২৩ 
১৯০০ 323 ১৯৯%। 2৪3 ৩1 দয়াময় আল্লাহতো এরই 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার রাসূলগণ সত্যি কথাই বলতেন। হাসান (রহঃ) 
বলেন ৪ মালাইকা/ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। এ দু'টি উক্তির মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব মু'মিনরাও দিবে এবং 
মালাইকাও দিবেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 

১১৮০০ 44 ৬০ ৮১1১0 ৪2০13 ৪৭০ 0! ৩ 9! এটা হবে 


শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে। 
যেমন তিনি বলেন $ 
টি 80:27 এ রিনা এ ৫ 
2৯৮0 ৯1১৪ ০৮925 ৯21 
এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে । 
(সুরা নাযি'আত, ৭৯ £ ১৩-১৪) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ 
95 শেড খা 2 
এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সতৃর ৷ 
এটি ১৬৪ ছি 
চির ব্রা রভিজিচ ভিড িজা রড 
আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান 
করেছিলে । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৫২) মোট কথা, হুকুমের সাথে সাথে সবাই 
একত্রিত হয়ে যাবে । মহান আল্লাহ বলবেন £ 
৩৯ জেড ০01০১) ১3 কেস শপ পি 3692৬ আজ কারও 
প্রতি যুল্ম করা হবেনা, বরং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। 


৫৫। এ দিন জান্নাতবাসীরা | ০.1 571 ৮:৫৫ 
আনন্দে মগ্ন থাকবে। (৮1 ৮1 অস্পতি ০1 ০০ 
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৫৬। তারা এবং তাদের 11 ২ ০/% ৮ ০ 
সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় :১-$ ৯৯35 
সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে টা +€74 
বসবে। 0১55০ ৪০১ ০ 
৫৭। সেখানে থাকবে তাদের ৫ 4. ৮৮2৮০ ৩ 
পু 18 (৫ ও ৬ 
জন্য ফল-মূল এবং থাকবে যা। ৯3 ৫৯১ ৮০৯ দি" 
তারা ফরমায়েশ করবে । এ ৮ 
০9৮ 
৫৮। পরম দয়ালু রবের পক্ষ ঠ 
হতে তাদেরকে বলা হবে | £*৯- 55462 ধু ০. রি 
“সালাম'। 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জানত রানি 
হয়ে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানের বিবিধ নি'আমাত ও শান্তির 
মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা ভ্রক্ষেপ করবে, আর 
না তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে । হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইসমাঈল 
ইব্‌ন আবী খালিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা জাহান্নামের আযাবের কষ্ট থেকে রক্ষা 
পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে । তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন 
থাকবে যে, জাহান্নামীরা কে কিভাবে থাকবে তার কোন খবরই তারা রাখবেনা। 
তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে । 

3) ০901 এ ০১৬ এ ৮৪৮19)9ি ৯৯ তারা কুমারী হুর লাভ 
করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-অহ্রাদে লিপ্ত থাকবে । এই আমোদ-আত্াদ ও 
আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হুরেরাও শামিল থাকবে । জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট 
বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং 
পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে । প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল 
তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে । তাদের মন যে জিনিস চাবে তা'ই 
তারা পাবে। 


33৫ ৬১0। ৬৪ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
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মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব রেহঃ), হাসান (রেহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং খুসাইফ রহঃ) প্রমুখ 930 সম্পর্কে 
বলেন যে, ইহা হচ্ছে জান্নাতের বাগানে পেতে রাখা আরামদায়ক আসন। 
(তাবারী ২০/৫৩৯, ৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন £ 

১ ১০০0৯ ৯১৩, পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 
'সালাম'। ইব্‌ন যুরাইজ (েহঃ) ইব্‌ন আববাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, আল্লাহ নিজেই শান্তি, তার পক্ষ থেকে তিনি জান্নাতীদের উপর শাস্তি 
বর্ষণ করবেন। নিম্নের আয়াত থেকেও ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যার সমর্থন 
পাওয়া যায় ৪ 


225585074 
যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের পতি অভিবাদন 
হবে সালাম" । (সুরা আহযাব, ৩৩ ৪ 8৪) 


৫৯। আর হে অপরাধীরা! [46 ০.1 1», 
তোমরা আজ পৃথক হয়ে প (921 219 "5৭ 
যাও। 


৬০। হে বানী আদম! আমি ০০ ১৫৮7 »০৯৫ 
কি তোমাদেরকে নির্দেশ | 0822 ৮৯০] 4৮৫ ০201 ০" 
দেইনি যে, তোমরা শাইতানের :; ॥॥»- 


্ টি 2 

দাসত্ব করনা, কারণ সে: 1১-৮৯ ১:০1 (95 
তোমাদের প্রকাশ্য শত্র? র্‌ 

৮4885 ০ ০৩ এগ 51 


৬১। আর আমার ইবাদাত 14, ভ , 442. ২। 
কর, এটাই সরল পথ? ২৬৯ ১০৩৫ 92" 


চট 
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৬২। শাইতানতো তোমাদের | ৫| _ ০৮. ৪৫62 
বহ দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, ১৮ -2৯$ ৷ রি ৫ 


রকি লেরণণি। | 54:55 ৮ 


১:১৯ ডা (91 13353 আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৎ 
1 
চি 524০ ০৩8 1৫7 25) 0৯82 ৪ রি 

যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব £ তোমরা ও 
তোমাদের নিরপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের 


মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন করে দিব । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ২৮) আল্লাহ তা'আলা 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


৫০765412478 44 55৮5 
২9895 ১5722 ৮০৭ সহ চে 
যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । সুরা রূম, 
৩০ ৫ ১৪) অন্যত্র বলেন ৪ 


দিব প্দারুতি 


০৯০৩ £ 5427 
সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । (সুরা রূম, ৩০ ৪ ৪৩) অর্থাৎ লোকদেরকে 
দুই দলে ভাগ করা হবে। 
রঃ ॥ 4৪০৮1 255 145 5 ৪৩ হার্ট 1 ৮ ৩ শর্ট 144 ৭ 
491 05১ 05 795৯1960১65 19 0৮11৬ 


সরা ৮০ ৫1৩৬ 

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে 

যাদের ইবাদাত করত আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহারামের 
পথে । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ২২-২৩) 
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৬০ 24৩ পর্ব ০৬ 134৩ ৫ ৩$া ভর 5 পি! ১৬ পা 
জান্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই 
কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন করা হবে । ধমক ও শাসন- 
গর্জনের সুরে তাদেরকে বলা হবে 8 ওহে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে 
নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্‌ করনা, কারণ সে তোমাদের 
প্রকাশ্য শত্রু? কিন্ত এতদসত্ত্েও তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছ 
এবং শাইতানের আনুগত্য করেছ। সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহারদাতা হলাম 
আমি, আর আনুগত্য করা হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শাইতানের? 


৮৫-৫ ৮1০০ 1১ 59১1 ১3 আমিতো বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা 
শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করবে । আমার কাছে 
পৌঁছার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই। 

1726 (৮৫০ ৫৩ এপ্রু শাইতান তোমাদের বহু লোককে বিভা 
করেছে ও সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে। আর শাইতানের পরামর্শ গ্রহণ করে 
তোমাদের অধিকাংশ চলেছ উল্টা পথে । সুতরাং এখানেও উল্টাভাবেই থাক। সৎ 
লোকদের ও তোমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। তারা জান্নাতী এবং তোমরা 
জাহান্নামী । 

3944 1355$ ৮৪ তোমাদের কি এটুকু জ্ঞান ছিলনা যে, তোমরা এর 
ফাইসালা করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শাইতানকে 
মানবে? শরীকবিহীন সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে, নাকি সৃষ্টের উপাসনা করবে? 


৬৩। এটা সেই জাহান্নাম যার ঞ 4 গা এর দি পা 

নত প রি টিটি 0 শি 
পরতিষ্কতি তোমাদেরকে দেয়া 12:45 59) চি 4০54৪ 
হয়েছিল। ০:42 
৯*)9-৮৮9৮ 


৬৪। আজ তোমরা এতে & পা পা হিলি পে পুঙঠ তি 
2 রি ন£ 
প্রবেশ কর; কারণ তোমরা 25৮০ ৪1 ২১০০, 


একে অবিশ্বাস করেছিলে । 42৫ 
২০)2১০৩ 
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৬৫। আমি আজ এদের মুখে |». .2 7 «.2 ০০০ রা 
মোহর লাগিয়ে দিব। এদের 262 ০ ০৮ (9০1, 
হাত কথা বলবে আমার সাথে | 4০ *₹:৫ ০» পট ৫2 
এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে: 4775 ১৮ 6: 
এদের মর । রর ০ 85:9০ 
১ 0%৮1%8541 
৬৬ আমি ইচ্ছা করলে এদের 17 1৫০৮11 *%: ০1 
চক্ষুগ্ুলিকে লোপ করে দিতে ৬৮ ৬ ৩ 29 2 
পারতাম, তখন এরা পথ।?৮৮17 1 4:০1 ০ এত 
চলতে চাইলে কি করে দেখতে |-৮১%%]] 1927-5৬ শপ 
পেত? পর 


শার্ট & ০41 খ$ 


৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে 114 & পা পপ হাতি রর 
নু 1৮০৯ বর শ৬ 

করে দিতে পারতাম, ফলে 1 + 1:21 1৮: ০:22 
এরা চলতে পারতনা এবং 91 ৮৯১ ৮৫ 
ফিরেও আসতে পারতনা । রি 2 
টি শর্ত রা বৃ 
২১৯৯8 5 ৪০ 
জুলন্ত, শিখাযুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় জাহান্নাম সামনে আসবে 
এবং কাফিরদেরকে বলা হবে ৪ 

৩১4৪ ৯: ৬ ৮৬ ১০৬ এটা এ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার 
বর্ণনা দিতেন, যার থেকে তারা ভয় দেখাতেন। কিন্তু তোমরা তাদেরকে অবিশ্বাস 
করতে ও মিথ্যাবাদী বলতে । 

৩১৮৫৩ ৮ ০ 61 ৬5০ সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর 
স্বাদ গ্রহণ কর। ওঠো, এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। যেমন মহিমান্িত আন্নাহ অন্য 
জায়গায় বলেন 8 
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যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহারামের আগুনের দিকে, 
(বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথা মনে করতে । এটা কি যাদু? 
নাকি তোমরা দেখছনা? (সূরা তুর, ৫২ ৪ ১৩-১৫) 

15 ০৮44) 4৫৫ ৬০] ৮০৩৩৪ ৮৫১ এ ৮০ 11 
১.৫ কিয়ামাতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার 
করবে এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে 
দিবেন এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে । 

ইবন আবী হাতিম (েহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন 8 একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তার দীতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা 
গেল । অতঃপর তিনি বললেন ৪ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? উত্তরে 
আমরা বললাম ৪ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব 
ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ৪ কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে 
বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবে ঃ হে আমার 
রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্ম হতে রক্ষা করবেননা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর 
দিবেন $ হ্যা, অবশ্যই । বান্দা তখন বলবে ৪ তাহলে আমি ছাড়া আমার বিপক্ষে 
কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবনা । তখন আল্লাহ তাআলা 
বলবেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে । তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং 
আমার সম্মানিত লিপিকার মালাইকা/ফেরেশতারা সাক্ষী হবে। তৎক্ষণাৎ তার 
মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যগুলিকে বলা 
হবে £ তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে 
প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে, যা সে করেছে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া 
হবে। সে তখন নিজের দেহের জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে $ 
তোমাদের জন্য অভিশাপ! তোমাদেরকে বাচানোর জন্যইতো আমি এসব 
করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। (মুসলিম 
৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮) 
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আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা“আলা 
মু'মিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেন ৪ এটা কি ঠিক? সে 
উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ৰ! হ্যা, অবশ্যই আমি এ কাজ করেছি। আল্লাহ 
তাআলা তখন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি এগুলো গোপন করে 
রাখবেন। তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারও কাছে প্রকাশিত হবেনা । অতঃপর 
তার সৎ আমলগুলি নিয়ে আসা হবে এবং সমস্ত মাখলুকের সামনে ওগুলো 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে । অতঃপর কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান 
করা হবে এবং তাকে বলা হবে £ তুমি এসব কাজ করেছিলে কি? তখন সে 
অস্বীকার করে বলবে £ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্ধাদার শপথ! আপনার এই 
মালাক/ফেরেশতা এমন কিছু লিখেছেন যা আমি করিনি। তখন এ 
মালাক/ফেরেশতা বলবেন £ তুমি কি এ কাজ অমুক দিন অমুক জায়গায় করনি? 
সে জবাব দিবে £ না, হে আমার রাব্ব! আপনার ইয্যাতের শপথ! আমি এটা 
করিনি । যখন সে এ কথা বলবে তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। আবু 
মুসা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণায় সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিবে। অতঃপর তিনি নিম্নের এই আয়াতটি পাঠ করেন। 


1%$ ৮ ৮৫ )1 ০৫৯৪৪ ৬২ ৮৬৩) ৮৫১151 ৬৩ ৮০ 255 
১৫ আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব । এদের হাত কথা বলবে 


আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের । (তোবারী ২০/৫৪৪) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৩১৮০ এটি ৬1741198858 রস ৬৩ ৮০৮৪ গএ 2 আমি 
ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারতাম, তখন তারা সৎ পথে 
চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে 
পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে 
দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম । 


১৮ 3 (০০১13৯৬2৭৪৪ ফলে তখন তারা চলতে পারতনা। 
অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতনা এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতনা । বরং 
মূর্তির মত একই জায়গায় বসে থাকত। 
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৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন এ ভাতা, 12 
দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে & 4:৫৫ 2০ এ ২৮ 


অবনতি ঘটাই। তবুও কি 4০০ পি 
তারা বুঝেনা? ০924 ১৩| ও 
৬৯। আমি তাকে কাব্য রচনা 1৮০ ৮» ৮17 এ তপ্ত 1০ 
করতে শিখাইনি এবং এটা | ০৪৭] ০০৮ ৬৪ 
তার পক্ষে শোভনীয় নয়। | ৮০. অ্ব। 4 ০ 


পা + ] -41 ২ পরত 

ইহাতো শুধু উপদেশ এবং ১ ১] ?৯ ৩] 2 ৪৪ 
সুস্পষ্ট কুরআন। & 44৮ 1০28. 
0 91225) 


৭০। যাতে সে সতর্ক করতে « 2 (46:24, ৬, 
পারে ভীবিতদেরকে এবং :%% ৮৯ 3৮ ৩৮ ০১০৯ " 
যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে ১০৭৭ ১১৫৭ 
শান্তির কথা সত্য হতে পারে। ২৯৪০ ০ 45501 


আল্লাহ তা“আলা বানী আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের যৌবনে যেমন 
ভাটা পড়তে থাকে তেমনিভাবে তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা এসে 
পড়ে । যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
&ণা পাপা ০ 


12295552172 5 এ 
+»এাএএএা 5 নেনে ০ 5150 


তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুরর্ল অবস্থায়; দুরর্লিতার পর 
তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্লতা ও বাধ্য । তানি যা ইচ্ছা সৃষ্টি 
করেন এবং তিনিই সবর্ঞ, সব্বশক্তিমান। (সুরা রূম, ৩০ £ ৫৪) অন্য একটি 
আরচিহ রারেছেঃ 


৪৮6 ৮১5 ৪ ১০০১া 9 পর 54০০ 2০০ 


এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে পত্যাবৃত করা হয় হীনতম বয়সে, যার 
ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সঙ্ঞান থাকেনা । (সূরা হাজ্জ, ২২ ৪ 
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৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প সময়ের আবাস 


স্থল। এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। ১৯4% ১৬ তবুও কি এ লোকগুলো এ জ্ঞান 
রাখেনা যে, তারা নিজেদের শৈশব ও যৌবন পার করে ধুসর চুলের বার্ধক্য 
উপনীত হয়েছে এবং এরপরেও কি তারা হদয়ঙ্গম করেনা যে, এই দুনিয়ার পরে 
আখিরাত আসবে এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে? 


আল্লাহ তার নাবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি 

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৫ 4 ৯ 7 7 বানি ৮৩? আমি 
রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তার পক্ষে শোভনীয়ও 
নয়। কবিতার প্রতি তার ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই। এর প্রমাণ 
তার জীবনেই প্রকাশমান যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ 
করতে পারতেননা এবং তা পুরোপুরিভাবে তার মুখস্থও থাকতনা । 

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামীকে রোঃ) বলেন ঃ তুমিইতো 


2০) 6501 ৩5 এ ০৬) এ এ এ কৰিতাংশটি বলেছ? উত্তরে 
আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রাঃ) বলেন 8 6899 2224 05 এইরূপ হবে। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $ সবই সমান । অর্থাৎ অর্থের 
দিক দিয়ে দুটো একই । (দায়ায়িলুল নুবুওয়াহ ৫/১৮১, মুসলিম ২৪৪৩) তার 
উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 


সবচেয়ে ভাল জানেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন শিক্ষা 
দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছেঃ 
্ রা হাতা হা এ পারিনি ৪ 

৯০৪০৩ 351050৩০490 05 35433 9545 (৮ ৮ খু 

কোন মিথ্যা এতে অনুগ্রবেশ করবেনা । সম্মখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও 
নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । (সুরা ফুসসিলাত, 
৪১ ৪ ৪২) এটি কবিতার কোন পরক্তি নয় যা কাফির কুরাইশরা দাবী করত । 
এটি কোন যাদুবিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা পাঠ করার জন্য কোন হেয়ালী বাক্যও 
নয়, যেমনটি বিভিন্ন বিপথগামী মূর্খ লোকেরা মন্তব্য করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতগতভাবেই কোন কবিতা মুখস্ত করে মনে রাখতে 
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পারতেননা এবং তার জন্য এটা আন্লাহর তরফ থেকে নিষেধও করা ছিল। 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 

॥ এন 6) 9৭1 544৪ ৩৫ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে 
শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটাতো শুধু এক উপদেশ এবং 
সুস্পষ্ট কুরআন । যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার 
কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

১ 083 ৮5১ 01 $১ ৩! এটা এ জন্যই যে, দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় 
তিনি লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন । যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 
৪5৫০$-85) 
যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে তাদের সকলকে 
এর দ্বারা সতর্ক করি । (সুরা আন“আম, ৬ 8 ১৯) মহামহিমান্িত আল্লাহ তাআলা 

আরও বলেন ৪ 
১১4১০ চা ৮15 ৫ -537856029 

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে 
তার প্রতিশ্রুত স্ান। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১৭) এই কুরআন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান তাদের জন্য ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে 
যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যাদের 
জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। (তাবারী ২০/৫৫০) 

05১8৫01 ৬০ 4 (স্ধ$ আর শাস্তির কথাতো কাফিরদের উপর বাস্ত 
বায়িত হয়েছে। অতএব, কুরআনুল কারীম মুমিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ এবং 
কাফিরদের উপর সাক্ষী স্বরূপ । 
৭১। তারা কি লক্ষ্য করেনা, 41125471661, ৮৫ 

৫15 ক চে ৬ $ 

যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তর মধ্যে শি ৯01 28-9, 
তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি | - «| * 2:৮4 2 
গৃহ পালিত জন্ত এবং তারাই ৪১ ০০০০] ৩১৭ ০০৮৮৩ 
ওগুলির অধিকারী । ৮ ৮ পর 

০৯৩৬ ৫ 
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তাদের বশীভূত করেছি। 65১ ০৮১ ৯ 85039 2% 


ওগুলির কতক তাদের বাহন নি না 
এবং কতক তারা আহার ০৯96 5 
করে। 


৭৩। তাদের জন্য ওগুলিতে | ॥ 14 ৮, 4,৮৮1 ১০, 
রয়েছে বহু উপকারিতা, আর | 73-6 6৪০০ চে ৯3 ৮ 
4 


আছে পানীয় বস্ত। তবুও কি 44৯০ এ 
গৃহপালিত পশুতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনআম ও ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি 
চতুস্পদ জন্তগুলো সৃষ্টি করে ওগুলো মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। 
একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। ওদেরকে 
মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ ওদেরকে যে দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় 
সেই দিকেই ওরা চলতে থাকে; কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেনা । এমন কি 
একটি শিশুও যদি একটি পূর্ণ বয়স্ক উটকে বসতে বলে তাহলে সে বসে পড়ে, 
উঠতে বললে উঠে দীড়ায় এবং চলতে বললে হাটতে শুরু করে। যেভাবে যা 
করতে হবে তা ইশারা করলেই সে তা করতে থাকে। এমনকি কোন কাফিলায় 
যদি এক শতটি উট থাকে এবং তা যদি একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে হাঁকিয়ে নিয়ে 
যায় তা উটেরা শান্তভাবে মেনে নিয়ে চলতে থাকে । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১৯5 ৪? ৮4:35) ৭৪ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে 
থাকে। তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং 
তাদের আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে । আর কতকগুলোর 
গোশত তারা আহার করে । 

১5559 ১৬ (৯ ৮৫9 অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা 
বহু উপকার লাভ হয়। তারা এগুলোর দুধও পান করে । আবার ওগুলোর প্রস্তাবও 
ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এছাড়াও আরও বহু উপকার তারা পায়। 

১৪5০ ১৬ এর পরেও কি আল্লাহর এই নি'আমাতগুলির জন্য তীর প্রতি 
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তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়ঃ তাদের কি উচিত নয় যে, তারা শুধু 
এগুলির সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করবে, তার একাত্মবাদকে মেনে নিবে এবং তার 


সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা? 


৭8। তারাতো আল্লাহর 
পরিবর্তে অন্য মাবৃদ গ্রহণ” 
করেছে এ আশায় যে, তারা 
সাহায্য প্রাপ্ত হবে। 


৭৫ । কিন্তু এসব ইলাহ তাদের (০+ ০» 4. » 1 2 
সাহায্য করতে সক্ষম নয়, : ৯/+০১ ০১৪৯৫ 


তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে 
উপস্থিত করা হবে। 


৭৬। অতএব তাদের কথা | 


24 
তোমাদের যেন দুঃখ না দেয়। ] ৮৫ 
আমিতো জানি যা তারা র্‌ বলা 
গোপন করে এবং যা তারা ০৯৯ 


ব্যক্ত করে। 


আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ বাতিল আকীদাহকে খপ্ডন করছেন যা তারা 
তাদের বাতিল মা'বুদদের উপর পোষণ করত। তারা এই আকীদাহ বা বিশ্বাস 
রাখত যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে, 
তারা তাদের তাকদীরে বারাকাত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য 


লাভ করাবে। 


৮১১ ০৮০০ ২ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মাবুদ 
তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, 
তারা এতই দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও মূল্যহীন যে, তারা নিজেদেরই কোন সাহায্য 
করতে পারেনা । এমন কি এই মূর্তিগুলো তাদের শত্রুদের আক্রমণ হতে 
নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা । কেহ এসে যদি তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার 
করে ফেলে তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারাতো কথাও 
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বলতে পারেনা । কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই। 

১১১০০ ১০৩ ৮ ৮১3 এই মূর্তিগুলো কিয়ামাতের দিন জনগণের হিসাব 
বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের পুরোপুরি লাঞ্কনা ও অপমান প্রকাশ পায়। 
আর তাদের উপর ফাইসালা পুরা হয়। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ মূর্তিগ্তলোতো তাদের 
কোন প্রকারেরই সাহায্য করতে পারেনা, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের 
সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী । অথচ 
এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কোন বিপদাপদ দূর করতে 
সক্ষম নয়। কিন্ত এতদসত্েও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। 
তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বললে তার সাথে লড়াই করছে। হাসান 
বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর সান্ত্বনা দান 
মহামহিমািত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা 
দিয়ে বলেন ৪ ১১৬ 5) ০১৮ ০ 4 ৮96 ৬০৯৭ ১৬ হে নাবী! 
তাদের প্রত্যাখ্যান করা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমিতো জানি যা তারা 


গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে। পুংখানপুংখভাবে আমি 
তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব। 


৭৭। মানুষ কি দেখেনা যে, চর ছি গল পলা » 
আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র ৩ ০০০ ০৫ 5 2 


বিন্দু হতে? অথচ পরে সে.॥ 1416 ৫4 2 
হয়ে পড়ে ্কাশ্য ৯ 1১15 227০১ 05 4 
বিতন্ডাকারী। 48 & 

১০৮০ পি 


৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে | « ৫ ৩৮1 ০৫ 
উপমা রচনা করে, অথচ সে; ৮ 5 ্ রি 
নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; | 7 ০ 4 ০ প114 রনি 
বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার লি ভন ৩ ০৬ ৩ 
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করবে যখন ওটা পচে গলে 


চি পা পাহর্পা 
৭৯। বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ 7৫: ২ তি 4০2 
হি নে রা চল ৮ এ 
সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ০ ভগ সিল 


ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; ৫ 1 ₹₹ ৯৬ ৪৪ ০ 

এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি। ৯ ৮৯৩ 5 7 ০31 

সম্বন্ধে সম্যক অবগত। 

৮০। তিনি তোমাদের জন্য »» ৮০ 

সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন ৫ ৪ ০ এস্মা ০ 
টি 


উৎপাদন করেন এবং তোমরা 
ওটা দ্বারা প্রজ্বলিত কর। 


মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর রহঃ), সুদ্দী রেহঃ) 
এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইব্ন খালফ একটি 
শুকনা হাড় হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
আসে । সে হাড্ডিটি ভাঙ্ছছিল এবং ওর গুড়াগুলি বাতাসে উড়াচ্ছিল। সে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে £ হে মুহাম্মাদ! বল তো, 
এগুলিতে কি আল্লাহ পুনজীবিন দান করবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যা। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। 
এরপর তোমাকে তিনি পুনজীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে । 
এ সময় এই সুরার শেষের এই আয়াতগুলি (৭৭-৮৩) অবতীর্ণ হয়। অন্য 
রিওয়ায়াতে ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, জরাজীর্ণ পুরানো হাড়টি নিয়ে আগমনকারী লোকটি ছিল আস ইব্ন ওয়াইল। 
সে ওটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে সংগ্রহ করেছিল এবং ওটি ভেঙ্গে গুড়া করে 
বলেছিল ঃ এগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি পুনরায় এগুলিকে জীবন 
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দিবেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হ্যা। আল্লাহ তোমার 
মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাকে জীবন দিবেন এবং এরপর তোমাকে জাহান্নামে 
প্রবেশ করাবেন। অতঃপর এই সুরার শেষের আয়াতগুলি নাযিল হয়। সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী 
২০/৫৫৪) যা হোক, এ আয়াতগুলি উবাই ইব্‌ন খালফ অথবা আস ইব্‌ন 
ওয়াইল, যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোকনা কেন অথবা উভয়ের জন্য অবতীর্ণ 
হলেও এ আয়াতগুলি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেহ পুনরুথানকে 
অস্বীকারকারী হবে তার জন্যই এটা জবাব হবে। 


4০ ৩০ ৫০৫ ্ ১০১ % 9 এ লোকগুলোর নিজেদের সৃষ্টির 


সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্ই ছিলনা । এর পরেও 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? 
মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরও বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন এক 
জায়গায় তিনি বলেন ঃ 


শর্তে 8.0 ল পু প্র ৬ ৫ এপ রর 
0555 012 & এ ০০ ০৩ ৩৪ 5৩৪ 
আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি অতঃপর আমি তা স্থাপন 


করেছি নিরাপদ আধারে । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ ৪ ২০-২১) অন্য এক জায়গায় 
বলেনঃ 


0৬০4৩-০স্ (515 | 


আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে। (সুরা ইনসান, ৭৬ ৪ ২) 

বিশর ইব্‌ন জাহহাশ (রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন। অতঃপর তিনি তাতে 
অঙ্গুলী রেখে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমরা কি 
আমাকে অপারগ ও শক্তিহীন করতে পার? আমি তোমাদেরকে এরূপ €ুথুর মত 
তুচ্ছ) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে এরূপ আকৃতিতে গঠন 
করেছি। তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরা করতে শুরু করেছ এবং ধন-সম্পদ 
জমা করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত থাকছ। অতঃপর প্রাণ যখন 
কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছ £ এখন আমি আমার সম্পদ আল্লাহর 
পথে সাদাকাহ করতে চাই। কিন্তু সাদাকাহ করার ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে 
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রি (আহমাদ ৪/২১০, “| রি রি 


৮.৮ ৩ 


টি দল রজাা 
যমীন এবং সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা করত তাহলে এই 
আধীমুশৃশান মাখলুকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মুলাভকে আল্লাহ তা'আলার 
দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শন রূপে দেখতে পেত। কিন্তু তাদের 
জ্ঞান চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে গেছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 


১৭০ ০৮ 4 58) ৮৮ এ এ ও ৯0 হে নাবী! তুমি 
তাদেরকে বল ঃ এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্ার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত । শরীরের কোন্‌ অংশ 
পৃথিবীর কোথায় মিশে গেছে অথবা মিলিয়ে গেছে তা সবই তার জানা আছে। 

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রিব'ই (রহঃ) বলেন £ একদা উকবাহ 
ইব্ন আমর (রাঃ) হুযাইফাকে (রাঃ) বলেন £ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে 
দিন। তখন হুযাইফা রোঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার ওয়ারিশদেরকে 
অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভম্ম করে। তারপর যেন এ 
ভক্ম সমুদ্ধে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই করে। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা তার ভকম্মগ্তলো একত্রিত করে তাকে পুনজীবিন দান করেন এবং তাকে 
জিজ্ঞেস করেন ৪ তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে উত্তরে বলে £ আপনার ভয়ে 
(আমি এরূপ করেছিলাম)। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। 
উকবাহ ইব্ন আমর (রোঃ) তখন বলেন ঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি। এ প্রশ্নকারী ছিলেন একজন কাবর 
খননকারী | (আহমাদ ৫/৩৯৫) 

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, লোকটি বলেছিল £ আমার ভকম্মগ্ডলো অর্ধেক 
বাতাসে উড়িয়ে দিবে এবং বাকি অর্ধেক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে । তারা তাই করল। 
আল্লাহ তা“আলা সমুদ্রকে আদেশ করেন যে, সে যেন তার ভিতর থাকা এ 
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লোকের দেহভস্ম জমা করে। যমীনকেও তিনি অনুরূপ আদেশ করেন। সমুদ্ধে 
যতগুলো ভম্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং 
অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলেন “হও' ফলে লোকটি জীবিতাবস্থায় দাড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত) । (ফাতহুল 
বারী ৬/৫৯৪, মুসলিম ৪/২১১০) 

3539 221৮9058105 ৯০৮%। এন 2 ৮৫ ০ ৬৭ তিনি 
তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা 
গজ্কলিত কর। অর্থাৎ যিনি এই সবুজ গাছপালাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং উহা যখন নানা রকম ফল উৎপাদন করতে শুরু করছে তখন তিনি ওকে 
শুকনা দাহ্য কাঠে পরিবর্তন করে দেন। কারণ তিনি যখন যা করতে মনস্থ করেন 
তখন তা করেন এবং তাকে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বাধা দেয়ার 
কেহই নেই। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ৫ যিনি সবুজ গাছ 
থেকে আগুনের দাহ্য সৃষ্টি করেন তিনি ওকে আবার জীবিত করতেও সক্ষম । বলা 
হয়েছে যে, এখানে যে গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল 'মারক' এবং 
'আফার' গাছ যা হিজাযে জন্মে । যদি কেহ আগুন জ্বালাতে চায় এবং তার সাথে 
যদি আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এ গাছের দু'টি শাখা নিয়ে 
একটির সাথে অপরটি ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে উঠবে । সুতরাং ওটি যেন 
দিয়াশলাইয়ের মত। ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। 


দর ক রি 
দি সিমে তিন 19৮ এক্স ওপর্গ ও. 


কি তাদের অনুরূপ না টা 
করতে সমর্থ নন? ঃ 2৮528 ০0০১319 ০৮৭ 


নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, টি রা চা পতিত [ 
সর্বজ্ঞ। 2৯2 043 ৮৫৩৪ 9৬৮ ০1 ৮৬ 

এও যা 
৮২। তার ব্যাপারতো শুধু এই |, গিনি |) 


যে, যখন তিনি কোন কিছুর 
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ইচ্ছা করেন তখন বলেন +:2৮% 2 এ তা ০ 
হও”, ফলে তা হয়ে যায়। ০৬৪ ০১ ০ ০১৬ 


৮৩ । অতএব পবিত্র ও রা োারড 

পিন ষার হাতে বিবেছে। +2৮2 এমা ৩ এ 
প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম  “ ৮০৫০০ ০? ৮৮ % ৮ 
ক্ষমতা এবং তার নিকট "০১০ 2০115 ৮ 55 ০১ 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 


আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
সাত আসমান এবং ওর গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সাত 
যমীনকে এবং ওর মধ্যকার পাহাড়-পর্বত, মাইদান, বালু, সমুদ্র, গাছ-পালা 
ইত্যাদিও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি 
মানুষের মত ছোট মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটাতো জ্ঞানেরও 
বিপরীত কথা । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


৩4৫০৬ ০৮%০০১৭৮%এ৬এ 
মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সুরা 
মুমিন, ৪০ ৪ ৫৭) এখানেও তিনি বলেন ৪ 


৮৫ ঘা ১ ৬৫ ১১৬ ১? 2 নি ৬৭ রি 
যিনি আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি 
সমর্থ নন? আর এতে যখন তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে 
তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, 
77777555597 


৫ 


(৪ ৫ 579 স্তর এপ ৮ ওক ঝা 625 প্গ 


৮৮৬ ০৫ ৫০4৮ পু পঠনা (৫০ 06455 

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ 
সবের সৃষ্টিতে কোন র্লা্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও 
সক্ষম । নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৩) 


(00171917715 


সুরা ৩৬ ঃ ইয়াসীন ১৯২ পারা ২৩ 


মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ঃ 
১৫ 4 0১8 ১০ 9909 2০ এ এ 0০৯] 97 ৬ 
১১৫ হা, নিয় তিনি মহা, সর্বজ্ঞ। তর ব্যাপার শুধু এই যে, ভিনি যখন 


কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেন ৫ হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। 
অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ 
দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তার হয়না । 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই 
পাপী; কিন্তু তারা ব্যতীত, যাদেরকে আমি ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। তোমাদের 
প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু তারা ব্যতীত যাদেরকে আমি ধনবান করি । আমি বড়ই 
দানশীল এবং আমি বড় মর্ধাদাবান। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি । আমার 
ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা এবং আমার আযাবও একটা 
কালাম । আমার ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন 
ওকে বলি ঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/১৫৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১১ 1 ৮৪৪০৩ ০৩ ১4৫ ৪৭ ০৬০: অতএব পবিত্র ও 


পপ 


মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সাবর্ভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান সেই আল্লাহর যিনি সকল 
খারাবী এবং ভূল ত্রুটির উরে, ধার কর্তৃতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 
সবকিছু, যার কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং আদেশ 
দেয়ার মালিকও তিনি। তারই কাছে কিয়ামাত দিবসে সকলকে হাযির করা হবে । 
অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী হয় উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে অথবা শাস্তি ভোগ 
সি 


পা ৮4 


৮০০৫৬১৫০০৮৪ 
নিচারান রি পারার 
(২৩ ৪৮৮) আরও বলেন ৪ 


এ 2৪2৫ টি বর্দি 61৮৫ 
1:7০ এক্মা 452 


(০0017191715 


সুরা ৩৬ £ ইয়াসীন ১৯৩ পারা ২৩ 


মহা মহিমান্বিত তিনি, সবর্ময় কতৃ্তৃ ধার করায়ত্ব ॥ ৬৭ ৪ ১) 
সুতরাং এ) ও ০১55 একই অর্থ। কেহ কেহ বলেছেন যে, এ দ্বারা 


দেহের জগত এবং 55 দ্বারা রুহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্ত 


প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং অধিকাংশ মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই। 

হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন £ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদ সালাতে) দীড়িয়ে যাই। তিনি সাত 
রাক'আতে সাতটি লম্বা সূরা পাঠ করেন। 


৮ € 


$০ ১০ 41 ৬৯ বলে তিনি রুকু: হতে মাথা উত্তোলন করেন এবং 
৮১৫09 ০১9/913 ১৭1 ০০১/507 এ০। ৬১ ৬৭৬ এ 3) 
22413 এ কালেমাগুলি পাঠ করেন। তীর রুকৃ" দাড়ানো অবস্থার মতই দীর্ঘ 
ছিল এবং সাজদাহও ছিল রুকৃ'র মতই দীর্ঘ। যখন তিনি সালাত আদায় সমাপ্ত 
করলেন তখন আমার পদদ্ধয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (আহমাদ 
৫/৩৯৬) 

আউফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেন £ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি। তিনি 
সুরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। রাহমাতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি 
আয়াতে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট রাহমাত প্রার্থনা 
করতেন এবং যে সমস্ত আয়াতে শাস্তির বর্ণনা রয়েছে সেখানেও তিনি থেমে 
যেতেন এবং আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতেন। তারপর তিনি রুকু' 
করেন এবং এটাও দাঁড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিলনা। রুকৃ'তে তিনি 


৮০) ৮4১৭ ০১৮4০) ০3 ৬১ ১৮: পাঠ করেন। এরপর 
তিনি সাজদাহ করেন এবং ওটাও প্রায় রুকু অবস্থার সমপরিমাণই ছিল এবং 
সাজদাহয়ও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতে তিনি সুরা 


আলে-ইমরান পাঠ করেন। এভাবেই তিনি এক এক রাক“আতে এক একটি সূরা 
তিলাওয়াত করেন । (আবু দাউদ ১/৫৪৪, তিরমিযী ১৬৪, নাসাঈ ২/২২৩) 


সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


0017161715 


সূরা সাফফাত এর ফাযীলাত 
আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম আমাদেরকে হালকাভাবে সালাত আদায় করার 
নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সুরা সাফ্ফাত পাঠ করে আমাদের ইমামতি 
করতেন । (নাসাঈ ২/৯৫) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু পা 2 এ ০ 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। | ১৯৮1 ৩৮৮1%)-৮ 
১। শপথ তাদের যারা রত গার 17 

সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান । ৮ জাস্িশ্3 2 
২। এবং যারা কঠোর ৮৮ ৭১৯15+ 
পরিচালক। এ 
৩। টি যিক্র ১০:41 
৪। নিশ্চয়ই তোমাদের মা ০০৮৮0 € 

এক। চি 4৮9 ৮8০1 ০1-£ 
€। যিনি আকাশমন্ডলী ও .-€ .১ ০ পার £ এ 

পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্ত রি 
বর্তা সব কিছুর রাব্ব, এবং ৮ প্র ০ | প রিতা পাও 
রাব্ব সকল উদয়স্থলের। ৩১৯০] 753 ৬৪০3 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথের 
দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। €তাবারী ২১/৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 
মাসরুক (েহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
সুদ্দী রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য 
করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৬১-৬২) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, 


(00171917715 


সুরা ৩৭ $ সাফআত ১৯৫ পারা ২৩ 


মালাইকা/ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে। (তাবারী ২১/৭) 

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান 
করা হয়েছে। আমাদের সারিকে মালাইকার সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র 
যমীনকে আমাদের জন্য মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় 
মাটিকে আমাদের জন্য অযুর পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১) 

যাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে 
যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন সেইভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন? 
সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন £ আল্লাহর মালাইকা কিভাবে তাদের রবের 
সামনে কাতারবন্দী হন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে 
বললেন ৪ তারা প্রথম সারিকে পুরণ করে নেন এবং এরপর অন্যান্য 
সারিগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন। (মুসলিম ১/২২৩, আবু দাউদ ১/৪৩১, 
নাসাঈ ২/৯২, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩১৭) 


1৯) ০১19৬ যারা কঠোর পরিচালক । এ আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী 
(রহঃ) প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালনাকারী 
মালাক/ফেরেশতা বলে মত প্রকাশ করেছেন । 

15১ ০১4৬ এবং যারা ধিক্র আবৃতিতে মশগুল । সুদ্দীর (রহঃ) মতে ৪ 
এরা হলেন এ মালাইকা যারা আল্লাহর সহীফা এবং কুরআন বহন করে বান্দাদের 
নিকট আনয়ন করে থাকেন। 


আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের মা'বৃদ 
03 ৮৪ 5) ৯৮১০ 9৬৭ 9 এপ শিক! এ 
3১451 এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ৪ তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ, 
যিনি আকাশমগ্লী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যর্বী সব কিছুর রাব্ব এবং 
রাব্ব সকল উদয়স্থলের। তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে 


কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলি পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত 
যায়। মাশরিকের উল্লেখ করে মাগরিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ করা 
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রসি ররার লা 


সত পপ 
হু পচ ডু 


05৯ ১44 ৩১১৫] ০ , ১৬ 
আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অন্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম । 
(সুরা মা'আরিজ, ৭০ ৪ ৪০) 
১৮০ 459৬৫ ৫০ 
তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অন্তাচলের নিয়ন্তা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ 
১৭) অর্থাৎ শীতকালের ও গ্রীম্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের রাব্ব তিনিই । 


পর্ভ ৫ র্ 


আকাশকে নক্ষতররজির : (54 2৮৫] 0৫ 0" 


করেছি। ৃ ৮519 
৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক (6.১? ৫ 

বিদ্রোহী শাইতানহতে। ৯ ০০5 4৪০০ ০ 
৮। ফলে তারা উরধ্ব জগতের দারা 
কিছু শ্রবণ করতে পারেনা ১৮০ এ] ০১৫ 34 
এবং তাদের প্রতি উক্ধা নিক্ষিপ্ত 


হয় সকল দিক হতে - ১৩৮ 4৫০8 0৯58) 4০৭ 
৯। বিতাড়নের জন্য এবং |;০)। 

তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম ০0৩1255053৭ 
শাভতি। 

তার পশ্চাদ্ধাবন করে। ০০ 


৬৪৪ ৬১৫১ রর 


নভোমন্ডলকে আল্লাহ তা'আলা সুসজ্জিত করেছেন 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামগুলী দ্বারা 


0017161715 


সুরা ৩৭ ৪ সাফআত ১৯৭ পারা ২৩ 


তিনি সুশোভিত করেছেন৷ আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে 
আলোকোজ্্বল করে তোলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


৮1৮ ॥ ০2325 রি টি ০৫১৮ 4+০ প ১০ ৫ 
১০] ৫৯৩ ৫2৩ ০৮০৪ ভা গলণা পচ ও 
04৪7 ৩৪9 
আমি নিকটবতাঁ আকাশকে সুশোভিত করেছি পদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে 
করেছি শাইতানের প্রাতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি 
ভ্বলভ্ত আওনের শাস্তি । (সূরা মুল্ক, ৬৭ £ ৫) অন্যত্র বলেছেন ঃ 
প৫12 ১৫2 চা পর্ণ 16 48 বাত ক ১ টার ৮215 
৩৪ ৫42৪9 ২7৯৮০ 1০59 ৮5 $ ৪৮৮৭] ঙ (৬ 4৪)2 
ও স্পঙ্তি ৮ পা প্ 4 পপ ৮১ 
৮ ০৫৬ 4৪6 2৭ ৪ খু! ০৩ ০ 9৪ 
আকাশে আমি এহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দরশর্কদের 
জন্য। প্রত্যেক অভিশও শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি। আর কেহ চুরি 
করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা । (সুরা হিজর, ১৫ ৪ 
১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেন £ 
১) ০৬০ এ ০৪ ৬৮০ আমি আসমানকে হিফাযাত করেছি প্রত্যেক 
দুষ্ট ও উদ্ধত শাইতান হতে । ফলে তারা উর্্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা । 
চুরি করে শোনার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর 
জন্য জ্বলন্ত উক্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে । 
৬৬%। এ এ! ১ এ তারা আকাশ পর্যন্ত পৌছতেই পারেনা। 
আল্লাহর শারীয়াত ও তাকদীর বিষয়ের মালাইকা/ফেরেশতাদের কোন আলাপ- 
আলোচনা তারা শুনতে সক্ষম হয়না । এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা নিম্নের 


অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদ্বরিত হবে তখন তারা পরস্পরের 
মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে £ তোমাদের রাবব কি বললেন? তদুভরে তারা বলবে £ 
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যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান । (সুরা সাবা, ৩৪ £ ২৩) 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন £ 

৬০৩ এ$ ০০ 99549 যে দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই 
দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নিপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও 
লজ্জিত করার উদ্দেশে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। আর তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তিতো বাকী রয়েছেই যা হবে 
খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং চিরস্থায়ী । যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 

40০৪ চি ৪৩৪৪9 

এবং তাদের জন্য গ্রশ্তত রেখেছি ভ্বলভ্ত আওনের শাস্তি । (সুরা মুল্ক, ৬৭ £ 
৫) প্রবল প্রতাপা্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

রি ০০৭ ৩ তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে । অর্থাৎ এর 
ব্যতিক্রম হল এই যে, শাইতানদের মধ্য থেকে কেহ চুরি করে হঠাৎ কোন কথা 
শুনে ফেলে তা তার নিকটবর্তী শাইতানের কাছে বলে দেয়। অতঃপর সে তার 
পরের জনকে বলে দেয় এবং এভাবে তা পৃথিবীতে শাইতানের লোকজনের কাছে 
পৌছে যায়। কখনও তা পৃথিবীতে পৌছার আগেই আল্লাহর আদেশে আগ্নিপিন্ড 
তাদেরকে আঘাত করে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনও অগ্নিপিন্ত 
তাদেরকে আঘাত করার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌছে যায়। এ খবর তারা 
যাদুকর/জোতিষীর কাছে বলে দেয়। এ বিষয়টি আমরা পূর্বের একটি হাদীসে 
বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। 


শ৪ শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেজ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় । 


ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন £ ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে 
শাইতানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনত। এ সময় তাদের উপর 
তারকা নিক্ষিপ্ত হতনা । সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা 
বেশী করে বানিয়ে জোতিষী/যাদুকরদেরকে বলে দিত । অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন তখন তাদের আকাশে 
যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে গিয়ে কান পাতলে তাদের 
উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হত। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে 
জানালো তখন সে বলল ঃ নতুন বিশেষ কোন যরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা 
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অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সংবাদ জানার জন্য সে তার দলবলকে পৃথিবীতে 
পাঠিয়ে দিল। তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নাখলার দুটি পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায় করছেন। তারা এ খবর ইবলীস 
শাইতানকে জানালে সে বলল ঃ এ কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ 


হয়ে গেছে। (তাবারী ২১/১২) 


১১। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর £:1%₹? 451 ৮8154222157 
তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর [1 ৮৮: (৯0৮৪2 
নাকি আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি ৬::/০ঙত প। ৯৫2 তর্গ 
তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি রদ 
আঠাল মাটি হতে। ০০১১ ০ 
১২। তুমিতো বিস্ময় বোধ পা কু জপ পর বড 
করছ, আর তারা করছে ০2১২ / 


০:8852০ পি 4০ পে 
উপদেশ দেয়া হয় তখন 05০5 খ155১199- 
তারা তা গ্রহণ করেনা। 

১৪। তারা কোন নিদর্শন] “ 4, ০০৮৫৮৮1৮141 
দেখলে উপহাস করে। ০52০০552215 19101১13০1৫ 
১৫। এবং বলে £ এটাতো 1৬, অর) 7+৫ ০৮ ০1142, 

এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত ৮৮ 31 1-.১ ৩! 9৬$ "15 
আর কিছুই নয়। 2 
১৬। আমরা যখন মরে যাব [1৮1৮ (৫4 1৯ ৫ 

এবং মাটি ও অস্তিতে পরিণত 1) (055 054 1১51 2৮ 


হব তখন কি আমাদেরকে 
পুন্রুথিত করা হবে? 
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১৭। এবং আমাদের পূর্ব- চি ্ 
পুরুষদেরকেও? ০৮5১ 0 2122 ০18 
১৮। বল ঃহ্যা এবং তোমরা 4.4, /24১০ ৫০1 ্ 
হবে লাঞ্ছিত। ০০৮ ১৮৩ ০৪ * 


১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড ৮4. ৮৮৮৫ ০১1৩: ৭৭ 
শব্দ। আর তখনই তারা ; ৪4৪19 ১৯ ৫৪৯ ৮০১১ " 
প্রত্যক্ষ করবে। 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন ৪ তুমি কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে প্রশ্ন কর ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, নাকি আসমান, যমীন, মালাক/ফেরেশতা, জিন 
ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ তারাতো স্বীকার করে যে, 
তাদের তুলনায় ওগুলো সৃষ্টি করা কঠিন; তাহলে মৃত্যুর পর পুনজীবিনকে তারা 


কেন অস্বীকার করে? অন্য আয়াতে রয়েছে £ 
€৫ ০5৩2 ৩26 ১ তা এবার ০০৫] 251 
চক হি 


টিরাররারা ররর রাহাত ক্ভি 
অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা । (সূরা মু'মিন, ৪০ £ ৫৭) অতঃপর মহান আল্লাহ 
বলেন £ 

৮১৫ ৩৬ ০১১৪০ ৬ আমি তাদেরকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্ট 
করেছি। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন 
যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা আঠালো জাতীয় বলে হাতে 
লেগে থাকে। (কুরতুবী ১৫/৬৯, তাবারী ২১/২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং 
ইকরিমাহ রেহঃ) বলেন যে, ইহা আঠালো এবং খুবই কার্যকরী (তোবারী ২১/২৩) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ ইহা আঠালো যা হাতে লেগে থাকে । (তোবারী ২১/২৪) 
আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি £ 


0017161715 


সুরা ৩৭ ৪ সাফ্‌আত ২০১ পারা ২৩ 


১3৮9 ০ 5593555 8155১ 1১13 হে নাবী! তুমিতো 
বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা বিদ্রপ করছে। কারণ তারা কিয়ামাতকে 
অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী । আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন 
যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত দেহ পুনর্গঠন করা হবে, এ কথা শুনে 
তারা তামাশা করছে। 


৬৯ ০৯০, 1১৪ 91131) আর যখন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের 


সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্ধপ করে বলে যে, এটাতো নিছক যাদুর 
খেলা । তারা বলে ঃ 


পি] রা ১৬০) পর ৫9 (25150. 350 949 মৃত্যুর পর 
আমরা মাটিতে মিশে যাব এবং এরপর পুনজীবিত হব, এমন কি আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত করা হবে, এ কথাতো আমরা কখনও মানতে 
পারিনা। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
১১৮৮5 ১9 ৯৫ 43 হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ৪ তোমরা ধুলায় 
পরিণত হও অথবা হাড্ডির অবশিষ্টাংশ যে অবস্থায়ই থাক না কেন তোমাদেরকে 
অবশ্যই পুনজীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। 
অতঃপর তোমাদেরকে অপমানিত অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। তার সামনে 
কারও কোন শক্তি/ক্ষমতা নেই । যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন $ 
॥. পর্ম $& 
০১১৮১ ০%০৪$ 
এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায় । (সূরা নামল, ২৭ ৪ ৮৭) 
আরও বলেন ৪ 


তা 


২০৮৯5 ০৮৯৩০ 3940০ 854৩0, 

জিপ নাগ 
প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা মুমিন, ৪০ £ ৬০) এরপর মহামহিমান্বিত 
আন্মাহ বলেন ৪ 


32555 ৯১1১8 ৯০০9 ৯০৯) ৫৯ ৮ এটাতো একটি মাত্র প্রচ্ড শব, 
আর তখনই তারা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করবে । অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন 


সূরা ৩৭ £ সাফআত 


0017161715 


২০২ পারা ২৩ 


মনে করছ তা আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ | একটি মাত্র 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


২০। এবং তারা বলবে ঃ হায়! 
দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো 
কর্মফল দিন। 


পা নে পরশ পর্ণ 
% 1০৬৯ (6892 15082 ০, 


১১] 
২১। এটাই ফাইসালার দিন |  র্দ |, 74 5০1৫ ০ 
যা তোমরা অস্বীকার করতে। 1 ৯। ৮+০৪। (9: 14৯ ০ 
চে 4 
২২। মমোলাইকাকে বলা হবে) 1 ৫ 1,5০1 
একত্রিত কর যালিম ও 14 ০:৯| 187৬1 ছি 
* তারা ল. 9৬৮ ৮8-82-28৮৮. 
ইবাদাত করত - 05-১০19১6 ০3 ৮৫৯03 
২৩। আল্লাহর পরিবর্তে এবং 27 এসব রণ ১: $+ 
তাদেরকে ত্বারিত কর 11৯১--১৩ 4১1 ০5১ ০5 * 
জাহান্নামের পথে । . 
১ | ৮৮17৮ এ! 
২৪। অতঃপর তাদেরকে 4 


থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন 


1 


তোমরা একে অপরকে সাহায্য ০02/০5 ৩ ৮০০ 
করছনা? 
২৬। বস্ততঃ সেদিন তারা 


পা এ 254০০ পা এ ১1৮ 
০৯০০৩ (991 ৯ 0৪ ৩ 
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সুরা ৩৭ ঃ সাফআত ২০৩ পারা ২৩ 


প্রতিফল দিবসের বর্ণনা 

এখানে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসে 
কিভাবে কাফিরেরা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং তারা এও স্বীকার 
করবে যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায় করেছে। যখন তারা কিয়ামাতের ভয়াবহতা 
নিজেদের চোখে দেখতে পাবে তখন মনে মনে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার 
অনুশোচনা তাদের জন্য কোন সুখকর বার্তা বয়ে আনবেনা। কিয়ামাত 
অস্বীকারকারীরা বলবে ঃ 

৩2501 7% 152 145) ' হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো প্রতিফল দিবস! 
মু'মিন ও মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরও বাড়ানোর জন্য বলবেন £ 

34৫4 4 লে ৬৭০1 ৭:81 (198 হ্যা, এটাই ফাইসালার দিন যা 
তোমরা অবিশ্বাস করতে । অতঃপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা 
নির্দেশ দিবেন ঃ 

৮৪৮0 19১1৮ (3:51 195৯1 মুমিনদের থেকে পৃথক করে ভিন্নভাবে 
একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে । নুমান ইব্‌ন বাশীর রোঃ) বলেন £ 
“তাদের সাথীদের" বলতে এখানে তাদের একই পথ অবলম্বনকারীদের বুঝানো 
হয়েছে যারা তাদের মতই নিজেদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছিল । (তাবারী 
২১/২৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ) এবং 
যায়িদ ইবন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৭, 
২৮) শারিক (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি নুমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন $ 
আমি উমারকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ তারা হল তাদেরই মত 
যারা বিপথে চলেছিল । সুতরাং যারা ব্যভিচার করেছে, যারা সুদ খেয়েছে কিংবা 
সুদের লেন-দেন করেছে, যারা মদ পান করেছে কিংবা মদ পান করিয়েছে তারা 
সবাই একে অন্যের সাথী । মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন 


আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ৮৪219)9 এর অর্থ হচ্ছে “তাদের বন্ধুরা" । 
এ ৩১১ ৩০ ১35484155৩০ এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত 


করত তাদেরকে । অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে পীর, দেব-দেবীদের 
ইবাদাত করত তাদের সবাইকে একই জায়গায় উপস্থিত করা হবে । 


00171617105 


সূরা ৩৭ £ সাফআত ২০৪ পারা ২৩ 


অতঃপর ৯৮] 1০ এ! ৮১১৯৬ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে 
হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে £ 


4৬ 
০৬) এ ০ | পুভ9০ 1৮৮45 &4 01৫ এপ নপব তন 
৮৫১০ ৮৮৮5 ৩৩ ৬৯৪ ৯৪৯৩ ৬৪ 2981 096 2৯০৬৫ 
টি & ০০ 22 শর্ঘ এ এ নটি 
অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল 
জাহানাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে 


দিব। (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র মালাইকা/ 
ফেরেশতাদেরকে আরও বলবেন ঃ 


পে 4 


১১১০ ৮৫ ৮৯১3 তাদেরকে রকে জাহান্নামের নিকট কিছু সময়ের জন্য 
দণ্ডায়মান রাখ । কেননা তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, পৃথিবীতে তারা কি করেছে 
এবং কি বলেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 
এর অর্থ হচ্ছে ৪ তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের আমলের হিসাব নেয়া হবে । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) বলেন £ আমি উসমান ইব্‌ন যায়িদাহকে 
(রাঃ) বলতে শুনেছি যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার বন্ধু/সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে । অতঃপর তাকে ভ€সনার সুরে প্রশ্ন করা হবে ৪ 

৩১৮৮4 3 ৯৪৫ ০ কি ব্যাপার! আজ কেন একে অপরকে সাহায্য করছনা? 
অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে 8 আমরা সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা 
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করব? 

৩১০ (রা ৮১44 কিন্ত আজ তারা আল্লাহ তাআলার নিকট 
আত্মসমর্পণ করেছে । না আজ তারা তার কোন বিরুদ্ধাচরণ করবে, না তারা তার 
আযাব থেকে বাচতে পারবে, আর না পালাতে পারবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তাআলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


২৭। এবং তারা একে অপরের : ২,০৮1 ০ 44 ₹প ($ ৬ 
সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ 15৮ ৮৫ (৮৫০ ০০৯১ 


করবে রে ৮৮৮৮ 
' ০৮74 
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পারা ২৩ 


হত 5৪ 4 ঞ ৭ 4৮ 
৫7৫ গঙ ৮» 


15 ০ 4 1৮6 2৭ 


রা তা 
৬০০০ 


৩০। এবং তোমাদের উপর 
আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা; 
বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমা 
লংঘনকারী সম্প্রদায় । 


৬/ ০ ৮ + পে শা 
৩৪ ৬৮ 0০ 0৮ ৮ শত 
৪ এ রি 
পা রর ৮৯৫ 2 ০৫ 4 
০৮০৮ ০৪ ৪৩ 02 ০৮০ 
০ তি 


৩১। আমাদের বিরুদ্ধে 


ঘা আর পট, রা 
১] 000 026 ০০৩ 2? 


৩৪ । অপরাধীদের প্রতি আমি 
এরূপই করে থাকি। 
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যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই তখন তারা অহংকার পু & রি পরের ধা ্ 
করত । - চৈ রে 55 
৩৬। এবং বলত £ আমরা কি 11174 196 41 25, 

এক পাগল কবির কথায়। 9551 0৪ 95525 তা 


৩৫। যখন তাদেরকে বলা হত ্ব& রি 19116 24৫ ৮০ 


আমাদের মা'বৃদদেরকে বর্জন ভি... 
করব? ১৯/৪০ 


৩৭। বরং সেতো সত্য নিয়ে [চু টা 
৫2 ৬ 
এসেছে এবং সে সমস্ত ৩-৮৩ ৬ 2 02 


রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার এ 
করেছে। ০4০০ 


কিয়ামাত দিবসে মুর্তি পূজকরা তর্ক-বিতর্ক লিগ্ত হবে 

আল্লাহ তা“আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে 
জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ ও তর্ক-বিতর্ক লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা 
কিয়ামাতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


৮০0৬ ক ও 9 ৩৮০82 0৫ 
694 0124 ওে্খা 0৬ ৩৫ ও পড  ৩৪৪৫ 


এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহারামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ 
করবে? দাভিকেরা বলবে £ আমরা সবাইতো জাহারামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন । (সুরা মু'মিন, ৪০ £ ৪৭-৪৮) আল্লাহ 
তা'আলা আরও বলেন ৪ 

| 


(1 4 ৮51 6 ৩৬ ০558 ২৫১ 9] ডেড সঃ 
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৫65৮৫ 


(০ ধর্ঘি 1200501524০ ও চর্ম 0৯ ঠা ০০৩ 
১৮৩১০ ৬৪9৮০ ৫ ০)1৮৫০1 ৩০ 0৫ ৫ 


এ এ ৫0 8৩ ৩5 খু ১৬৫ এনা ও 0159০ 


শা পা পাচ পা ০৫ ৫০৫ 


৪ এধা ৫225 এ 29 81180 ৩ 


৭০০ ০০০৪ 1০ 4৫০০ 
0%252156 6 4107051৮8 
হায়! তুমি যাদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দর্ভায়মান 
করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ এতিবাদ করতে থাকবে । যাদেরকে দুর্বল 
মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপাঁদেরকে বলবে £ তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই ম্ব'মিন হতাম । যারা ক্ষমতাদপাঁ ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত 
তাদেরকে বলবে £ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি 
তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বন্ভতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী ॥ 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদপীর্দেরকে বলবে £ প্রকৃত পক্ষে 
তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিগ ছিলে, আমাদেরকে নিদেশি দিয়েছিলে যেন 
আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের 
গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব । তারা যা করত তারই এরতিফল তাদেরকে দেয়া 
হবে। (সুরা সাবা, ৩৪ £ ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও রয়েছে যে, তারা 
তাদের নেতৃবর্গকে বলবে ৪ 
এস ৩৪ ওঠ এ এ! ভোমরাতো তোমাদের শি নিয়ে আমাদের 
নিকট আসতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইৰ্ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন ঃ দুর্বলরা বলবে, যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন 
ছিলাম এবং তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলে সেই হেতু 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ কথা মানুষ জিনদেরকে বলবে । মানুষ তাদেরকে 
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করতে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তোমরা পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে 
দেখাতে এবং ভাল ও সৎ কাজকে কঠিন ও মন্দরূপে প্রদর্শন করতে । হক হতে 
ফিরিয়ে দিতে এবং বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে । (তাবারী 
২১/৩২) ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ কোন কোন সময় যখন আমাদের 
মনে সৎ কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে আমাদেরকে 
তা হতে সরিয়ে দিতে । ইসলাম, ঈমান এবং সাওয়াব লাভ করা হতে তোমরা 
আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ। (তাবারী ২১/৩২) ইয়াধীদ আর রিশ্ক রেহঃ) বলেন £ 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হতে আমাদেরকে তোমরা বহু দূরে নিক্ষেপ করেছ। মহান 
আল্লাহ দুষ্টদের নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেন ৪ 

৩৮০15 ৮:44 বরং তোমরাতো বিশ্বাসী ছিলেনা । অর্থাৎ দুর্বলদের 
অভিযোগ শুনে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল 
তারা এ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবে ঃ আমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা 
নিজেরাইতো অন্যায়কারী ছিলে । তোমাদের অন্তর ঈমান হতে দূরে ছিল । কুফরী 
ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে । 

১৬০ ৩ ৮৪৬ এ ৩৩ ৩) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব 
ছিলনা । বন্ততঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমাদের মনের 
মধ্যে সত্যের প্রতি অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য 
৮8987577575 

০০৬ *56 ১১ | 2) ৩ (2০ ০৪ তাই 
আমাদের সবারই উপর আল্লাহর আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। 
আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে 
ধোকায় ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম 
বিভ্রান্ত । মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 

১35০4 ০০ এ ২৯ পি তারা সবাই েই দিন শাস্তিতে শরীক 
৯ 
সুবহানাহু বলেন 

চিঠির হানার 
থাকি। যখন তাদেরকে বলতে বলা হতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখন তারা গর্বভরে 
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বলত £ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা“বুদদেরকে বর্জন করব? 
অর্থাৎ তারা অহংকার করে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করতনা । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে 
পর্যন্ত না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া 
কোন মাবুদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাচিয়ে 
নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমাঘিত আল্লাহর নিকট রয়েছে। (মুসলিম ১/৫২) 

এ বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্প্রদায়ের ঘটনা 
বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার করেছিল। 
কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিত ৪ 


১০ ১০০৭ চন 1) ( আমরা কি একজন কবি ও পাগলের 
কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত । আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে তাদের অভিমত খণ্ডন করে বলেন ৪ 

০১৮৮৮। 3553 2০৬ 9৬ এ$ বরং এই নাবী সত্য নিয়ে এসেছে এবং 
সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে। অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) ইতোপূর্বে 
এই নাবী সম্বন্ধে যে গুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক 
প্রমাণ তিনি নিজেই । পূর্ববর্তী নাবীগণ যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন তিনিও সেই 
সবেরই বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 

/:$ ০5 ০০4) 42 3০ খু! ৩৩ 

তোমার সম্বকেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পুবর্বতীঁ রাসূলদের 

সম্পর্কে। সুরা ফুসসিলাত, ৪১ 8 ৪৩) 
৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তদ € ০7 বর ১ 

র ০5৩৩] ত। 
শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে। :৮%-০এ 1554 ০৩ | 


৩৯। এবং তোমরা যা করতে : %,৫ তত 4০৩ 15 
তারই প্রতিফল পাবে । ০5 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত 
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৪০। তবে তারা নয়, যারা 


রা এ হিলি ৫৩৮৩ 

রি 5 ২ 
আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা । ৩৬৪৮০ 2 উজ ১ 
৪১। তাদের জন্য রয়েছে 12৫৮০ ১4 ১ 


৪২। ফল-মূল এবং তারা হবে 
সম্মানিত। 


৪৩ । সুখ কাননে । 


8৪ । তারা মুখোমুখি আসনে 
আসীন হবে। 


8৪৫। তাদেরকে ঘ্বুরে ঘ্বুরে 
পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ 
সূরাপূর্ণ পাত্র - 


৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে 
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। 


৪৭। তাতে ক্ষতিকর কিছুই 
থাকবেনা এবং তারা তাতে 


মাতালও হবেনা । 44, 
৪৮। আর তাদের সঙ্গে 17 এ পর 

নু মিড 18 2 ক স্পা £/ 
থাকবে আনত নয়না ১7০] ০০৮১ ৮০০ 
আয়তলোচনা হুরবৃন্দ। 


৪৯। তারা যেন সুরক্ষিত 
ডিম। 
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মুর্তি পূজকদের শাস্তি এবং মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিদানের বর্ণনা 
আন্লাহ তা'আলা কাফির মূর্তি পূুজকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন 
১৩ লর্ড 6 01০১৯ 5) ০৮01 এরা 3895 ৫৫ তোমরা 

অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্থাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই 


প্রতিফল পাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক 
করে নিচ্ছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন তিনি বলেন ঃ 


৬ ৭2০ এ পা পা রি প্র চে 1০. পত517% নু প্রত 
৮-০০০৪]1০$195 0 ১ ০০৯ ০৮ ৫০০) 9! ৬? 
মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিত্ত তারা নয়, যারা 


ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে ॥ সুরা আসর, ১০৩ £ ১-৩) মহামহিমানিত 
255 


পুত শির 


০ 19491%51 চে 

অর্থাৎ আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে । অতঃপর আমি তাকে 

হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও 
সতকর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ £ ৪-৬) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


০45 & 08৫ 053) খু 2৫০5 ০1 
টি 1৫ 6৩০৮৭৮০3555 9 
চিরুনি বি হয ওটা তোমার 
রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত । (সূরা মারইয়াম, ১৯ £ ৭১-৭২) অন্যত্র প্রবল পরাক্রান্ত 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ 
এঞ্ঠা্্ি ৮] ৯ এপ ৩৮০ ৬৪ 
রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পাস ব্যকিগণের নয়। 
(সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ৪ ৩৮-৩৯) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ৪ 
১০৮৭ এ। 2৫ তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। 
বেদনাদায়ক শান্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একনিষ্ঠ 


00171691715 
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বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের 
ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে । কিছু কিছু ছোট খাট ভূল ভ্রান্তি থাকলেও 
তাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে । আর এ সব বান্দার সৎ 
আমলগুলিকে একটির বদলে দশগুণ অথবা তা হতে সাতশ' গুণ এমনকি আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে । আল্লাহ তাআলার উক্তি £ 

89 3১) ৮ ৬4 তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক। কাতাদাহ 
(রহঃ) ও সুদ্দী রেহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 
২১/৩৫) 

541৬2 ১৮০ ৬৪ পে ০৩ ও ৩520৩ ৮৯ 518 তা হবে 
নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ । সেখানে তারা হবে মহাসম্মানের অধিকারী । সুখদ 
কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে । মুজাহিদ রেহঃ) বলেন £ 
তারা এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারও পৃষ্ঠদেশ কেহ দেখতে পাবেনা । 
7771 
ই 55575788885 
হবে। তা হবে ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট । তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবেনা এবং 
সিাওবিনি না অযতিশেত হারার এ এযাভেরলন 


এ ৩ ১ টা ১ তি ০০১ লে 4১% 


চল 


0984 9৫০ ০৯৮৩০ 
তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান-পাব্র, কুজা ও প্রত্রবন 
নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে । সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা 
জ্ঞানহারাও হবেনা । (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ 8 ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি 
রয়েছে যে, ওটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা করে এবং জ্ঞান লোপ 
পায়। কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য 
সি নার 
হি জাগড এনে তাদেরকে মদ পান করতে দেয়া 


(00171917715 
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হবে। তা কখনও বন্ধ হবেনা এবং স্থগিতও করা হবেনা । ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) 
থেকে মালিক (েহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ মদ হবে সাদা রংয়ের । অর্থাৎ দুনিয়ায় 
যে মদ তৈরী করা হয়, যা থেকে উৎকট গন্ধ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের 
মিশ্রণের ফলে লাল, কালো, হলুদ, ঘোলাটে কিংবা অন্য ধরণের দেখতে হয় এবং 
যা পান করলে মাতলামী, বমি ভাব ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেইরূপ 
প্রতিক্রিয়া জান্নাতের মদ পান করার পর হবেনা । বরং তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, 
সুদৃশ্য রংয়ের এবং সুঘাণযুক্ত, যার সাথে দুনিয়ার মদের কোন তুলনাই হবেনা । 


০৮ 4 ৭ তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা । ইব্‌ন আব্বাস রাঃ) কাতাদাহ 


(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) ইবৃন যায়িদ রেহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের মতে 0৮ শব্দ দ্বারা 
পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৮) অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্য পানে যেমন 
পেটের ব্যথা হয় জান্নাতের মদ্য পানে তা হবেনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

3874 ৫৪ ৮৯ ২) এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা । মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন ৪ ইহা পান করার ফলে জ্ঞান লোপ পাবেনা । (তাবারী ২১/৪০) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রেহঃ), হাসান (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন আবী 
মুসলিম আল খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী রেহঃ) প্রমুখ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শরাবে চারটি মন্দ 
গুণ রয়েছে। যেমন মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মুত্র দোষ । (কুরতুবী 
১৫/৭৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন 
যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর একটিও থাকবেনা । এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৬০ ০১০৮) ৩।7০৬ ১--০) তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, 
সুলোচনা মহিলাগণ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন $ তারা নিজেদের স্বামীদের 
ছাড়া আর কারও চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবেনা। ৬৯ অর্থ সুলোচনা । কেহ 
কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু । আর একটি অর্থ হল আনত নয়না । 
অবশ্য এটা সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক | তাদের সম্পর্কে 
মহান আন্লাহ বলেন ৪ 


১৫ ৮০০ গিরি তারা যেন সুরক্ষিত ডিম। তারা সুন্দর তনুধারিণী 
উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী । 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত 
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২১৪ 


পারা ২৩ 


আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
১8৫ ৮৪4 2্ভি এর অর্থ হচ্ছে, যেন তারা রক্ষিত মুক্তা । (তাবারী ২১/৪৩) 


হাসান রেহঃ), বলেন যে, ১৩ *০4 এর অর্থ হচ্ছে এ সুরক্ষিত মুক্তা 


যেখানে কারও হাত পৌছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি। ১১০ 
শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা যেন এমন ডিম যার 
বাহির দিক পাখির ডানা কিংবা মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভিতরের 
অংশ অর্থাৎ ওর কুসুম কিংবা লালা কেহ স্পর্শ করতে পারেনা । আল্লাহই এ 
ব্যাপারে ভাল জানেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 


পপর িলাসবান। ০ লিল এ ০৭ 

৩৮%০-৫৫১০০ 

9 এ 

বি £ ৪০ 2১ হে 

১৪৯০ 

এ আমরা সৃিকা ও অহিতে 1049 1৫9 0 ০ 

রি ্‌ ০৯:১০ ১৪০5 
৫৪। (আল্লাহ) বলবেন ৪ 


তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? 


পর ৪1 ৫ নি তুলা রর” 
0৯12500050৬ .০£ 
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৫৫ । অতঃপর সেঝুকে দেখবে না & টি পর্চ সপ্ত 

এবং তাকে দেখতে পাবে : ৮ && 2129 ৫৮০৩ -০ 

জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ড় 
০৯৪1 

৫৬। সে বলবে £ আল্লাহর রর পে ৮112 

শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় )-০১$ ৩! 455 ০ "5" 


ধ্বংসই করেছিলে । 


৫৭। আমার রবের অনুগ্ধহ না 


4. রি নি রি 
থাকলে আমিও আটক ব্যক্তিদের ।০-১] 33 2৯৯১ ১19 *% 
মধ্যে শামিল হতাম। নিারারারাতে 

৪] 4৫ 
৫৮। আমাদের আর রপ্ত রপ্ত সর্ট ০ পারছ 
হবেনা - 0959 ০৪ ৮1) 
৫৯। প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং | 1৮, 7 £14 14:2৮ এ 
আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া: ৮ (4331 1559 1:০৭ 
৮. সুঁতিঞে এক 
৬০। এটাতো মহা সাফল্য । ছু 
নু ঠা 98155 01 ও 
বারণ] 
৬১। এরূপ সাফল্যের জন্য ।০০.৭ ৫ » 
“৪ ॥ ক ন্‌ 
সাধকদের উচিৎ সাধনা করা। ০৯১ 144 ৫ 
ঞ 2০6 


(00171917715 


সূরা ৩৭ £ সাফআত ২১৬ পারা ২৩ 


আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা 
সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় 
ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সেই সম্বন্ধে 
একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । তাকিয়ার উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে 
বসে থাকবে। শত শত সুদৃশ্য চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা 
প্রস্তুত থাকবে । এ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রং-বেরংয়ের 
পোশাকে আবৃত থাকবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন 
সব সুখের সামঘ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও অবলোকন করেনি 
এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি । কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন বলবে £ 

22) এ ০৬ ৬৪ দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, সে (বন্ধু) ছিল এক মুশরিক ব্যক্তি। দুনিয়ায় 
মু'মিনদের সাথে তার বন্ধুত্‌ ছিল। (তাবারী ২১/৪৫) সে আমাকে বলত ঃ 

05545160৬59 09 09 ৬০ 5 তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, 
আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও 
আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? এটা সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করত | কেননা 
সে অবিশ্বাস করত এবং ওদ্ধত্যতা প্রকাশ করত । 

মুজাহিদ রেহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ০: এর অর্থ হল হিসাব 
গ্রহণ করা । ইব্ন আব্বাস রোঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাঁৰ আল কারাযী (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হল আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তির প্রতিফল প্রদান 
করা । (তাবারী ২১/৪৭) উভয় মতই ঠিক। 

মু'মিন ব্যক্তি যখন তার জান্নাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর এ বন্ধুর কথা 


বলবে 8 তখন বলা হবে £ ১৬০ (৮১4৯ তোমরা কি ্ত্যক্ষ করতে চাও? 
পা এ ঠা ৮৬ অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে 


দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ইবৃন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ), খুলাইদ আল আসারী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী রেহঃ), 'আতা আল 


(00171917715 


সুরা ৩৭ ঃ সাফআত ২১৭ পারা ২৩ 


খুরাসানী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ৮স] £1$ এর অর্থ হল 
জাহান্নামের মধ্যস্থল। (তাবারী ২১/৪৮) জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবে £ 

০:০০ ০০ উর এ) ৮৪ 39 ১২১৮ ০০ ৩! তুমি আমার 
জন্য এমন ফাদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে । কিন্ত মহান 
আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খঞ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি 
মহান আল্লাহর অনুগ্ধহ না হত তাহলে আমাকেও তোমার মত জাহান্নামের আযাব 
ভোগ করতে হত। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একাত্মবাদের দিকে 
ধাবিত করেছেন। 


৫145 0 শর ৫৯৫ ৫1 

আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা। (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) 

০১৫ ১০ 0 ০85৬ ১৯ 5৩ ৬30 ৮ 0! আমাদেরতো মৃত্যু 
হবেনা প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা । এটা মুমিন 
বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের সংবাদ রয়েছে। জান্নাতে তারা 


চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে । সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না 
আছে শাস্তির কোন সম্ভাবনা । এ জন্যই মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন 8 


৮৬৭। 22 515 ৩! এটাই মহাসাফল্য। (দুররুল মানসুর ৭/৯৫) 
মরা নাসার নলের 
১৯৭ 4 14৬ ০৯ এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা 


পপ 


করা । ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ 
এরূপ রাহমাত ও নি'আমাত লাভ করার জন্য মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে 
দুনিয়ায় উত্তম আমল করা উচিত যাতে পরকালে উক্ত নি'আমাত তারা লাভ 
করতে পারে। এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিয়ে 
বর্ণিত হল £ তোবারী ২১/৫২) 


দুই ইসরাঈলীর ঘটনা 


ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ফুরাত ইব্‌ন সালাবাহ আল বাহরানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন ঃ বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করত। তাদের নিকট 


(00171917715 


সূরা ৩৭ £ সাফআত ২১৮ পারা ২৩ 


আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মওজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল 
জানত এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতনা । তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে 
বলল যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে 
গেল। অতঃপর এ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ- 
প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিল এবং তার এ সঙ্গীটিকে 
ডেকে বলল ঃ দেখতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি? সঙ্গীটি তার খুব 
প্রশংসা করল। তারপর সে সেখান হতে বিদায় নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল 
£ হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্ায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় 
করেছে । আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি । আমি 
এক হাজার স্বর্ণমুদ্বা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি। অতঃপর 
সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদাকাহ করে দিল। 

কিছুকাল পর এ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্বা) খরচ করে বিয়ে 
করল। বিয়েতে সে তার এ পুরাতন বন্ধুকে দা“ওয়াত করে আনলো এবং বলল ঃ 
বন্ধ! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে এঁ সুন্দরী মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে 
আনলাম । এবারও সে তার খুব প্রশংসা করল। বাইরে এসে সে মহান আন্লাহর 
পথে এক হাজার দীনার দান করল এবং তার নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! 
আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করেছে, 
আর আমি এর দ্বারা আপনার নিকট আয়তলোচনা হুর কামনা করছি। 

আরও কিছুকাল পর এ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বলল ঃ 
বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। 
দেখতো কেমন হয়েছে? এ লোকটি তার বাগান দু”টি দেখে খুব প্রশংসা করল 
এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করল £ হে 
আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। 
আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু*টি বাগানের জন্য আবেদন করছি। আর এই 
দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদাকাহ করছি। অতঃপর সে দু'হাজার 
দীনার সাদাকাহ করল। 

তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হল তখন এ সাদাকাহ প্রদানকারীকে 
জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হল। সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করল 
যার আলোয় যমীন আলোকিত হল এবং দু'টি সুন্দর বাগানও প্রাপ্ত হল। এ ছাড়া 
আরও এমন বহু নি'আমাত সে লাভ করল যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা । 
এ সময় তার পার্থিব এ সঙ্গীর কথা মনে পড়ল এবং বলল যে, তার বন্ধুরও 


সুরা ৩৭ 8 সাফআত 


এরূপ এরূপ ছিল। সে বলত 


0017161715 


২১৯ পারা ২৩ 


তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্তঃ মালাইকা/ 


ফেরেশতারা তাকে বললেন ঃ সেতো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে উকি 
মেরে তাকে দেখতে পার। সে তখন উকি দিয়ে দেখল যে, তার এ সঙ্গীটি 
জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে । সে তখন তাকে সম্বোধন করে বলল ৪ 

৬৪১৮ 0 ০1৮৮০০৮া তে চি জট ৯৪ ম9 তুমিতো 
আমাকেও প্রায় তোমার ফাদে ফেলে দিয়েছিলে । এটা আমার প্রতি আমার রবের 
অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৫) 


৬২। আপ্যায়নের জন্য কি 
এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাক্ুম 
বৃক্ষ? 


] 


পর 


৬৩ । যালিমদের জন্য আমি 
ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা 
স্বরূপ । 


রা. ৬ 


৫ চি রে 
রতি 
রর সিরাত পাপা রে শা 
চি 9 ৪৮১৮: 9৭ র্‌ 
জি পা পা ঢ ৪ 


৬৪। এই উদ্গত হয় সি & 42৭ 48৩৫ রি রগ 
না 3:৮৮ ৮৯৮৩৫ 2 
৯০০ 
৬৫। ওটার মোচা যেন ০ 1৮51 
শাইতানের মাথা। ০5 ৮৪৮ এত 05 


৬৬। ওটা হতে তারা আহার 
করবে এবং উদর পূর্ণ করবে 
ওটা দ্বারা । 


৬৭। তদুপরি তাদের জন্য 
থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। 


00171691715 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত ২২০ পারা ২৩ 


«নি যি রি 
পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল ০1০০-৯ 92] ৭ 


্ ্ পু &. প্রচ 2 ৭1 শত ৬, 
পদাংক অনুসরণে ধাবিত: ০১৯৭৯৫৯১০1৪ ৩ ৯১" 


যাক্কুম বৃক্ষ এবং ওর ভক্ষণকারী 
আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিভিন্ন নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ 
91 ১74 809 ৯ ৬১ জান্নাতের এসব নি“আমাত উত্তম, নাকি 
'যাক্ুম' নামক বৃক্ষ যা জাহান্নামে রয়েছে? যাকুম নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা 
জাহান্নামের সকল প্রকোষ্টে প্রসারিত । যেমন “তুবা' নামক একটি গাছ, যার শাখা 
জান্নাতের প্রতিটি কামরায় প্রবিষ্ট রয়েছে। 


এট ক ০4৮৮৮ ৮ ৪৯১ পপ ॥ ভর্তি ০ রি পর: ্ 
456০5 ০5০% ০95 ০৮৫০ এস৮শা ৫5 
অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে 
যারুম বৃক্ষ হতে । (সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬ £ ৫১-৫২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে £ ইহা 
যাইতুন গাছ। এর সমর্থনে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
পা পরিজ ৮ রি চি ০4১০ 48৫ ৮৫ 4 & এহঠ ৮৮ 
০45০০ 2৮3 ৩৯৭৪ ০৩ গ্রাস ১৮ ৩$ (৮ উল 
এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পবর্তে, এতে উৎপন্ন হয় 
ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন। (সূরা মু*মিনূন, ২৩ £ ২০) মহামহিমান্বিত 


আল্লাহ বলেন ৪ 
০১০ ৪ ৩৩এ ৬ আমি এটা যালিমদের জন্য সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা 


0017161715 


সুরা ৩৭ £ সাফআত ২২১ পারা ২৩ 


স্বরূপ । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যাক্কুম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্য ফিতনা 
হয়ে গেছে। তারা বলে ঃ আরে দেখ, দেখ । এ নাবী বলে কি শোন! আগুনে নাকি 
গাছ জন্মাবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা? 
তাদের এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


₹সপ। 4০ ৩৪ ১ 8/৯  নিশচয়ই এ বৃক্ষ উদ্‌গত হয় 
জাহান্নামের তলদেশ হতে। হ্যা, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর 
খাদ্য। (তোবারী ২১/৫২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবু জাহল এ কথা 
শুনে হাসিতে ফেটে পড়ত এবং বলত £ যাক্ুম হল খেজুর ও মাখন যা মজা করে 


খাই। (আোতাযাককুুহ, 14) (তাবারী ২১/৫৩) আমি বলি (ইবৃন কাসীর) 
যাক্ুম গাছের উল্লেখ করার মধ্যে পরীক্ষা নিহিত আছে। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে 


আঘকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়। যেমন আন্নাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন 8 


পাত &০ ০ পত প০০ পে ৮2০০ টিটি ৫ পি পি টি রি 
9 51275 ৮৫ ৪ 3] এ ভা তা ৫ 0 
৮০১৮ ০4 8:5০ 88 পচ হ এ 
চর্ট ০০৮ ২1745 28৮ ০০খা 
আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু 
মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি এদর্শন করি। কিম্ত এটা তাদের 
তীর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
১৬০৯] +5%) ধূর্ভি ৫০৬ ওর মোচা যেন শাইতানের মাথা । এ কথা দ্বারা 
উক্ত গাছের কদর্যতা, বিভৎসতা এবং ওর খারাপ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ 
গাছের মোচাকে শাইতানের মাথার সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, 
যদিও কেহ কখনও শাইতানকে দেখেনি, তবুও ওর নাম শোনামাত্রই ওর জঘন্য 
রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে । মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 
391 ০ 5390৪ ৬০ ৩৯৩ ৯ তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে 
এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা । সেই দুর্ন্ধময় তীব্র তিক্ত তরু জোরপূর্বক 
তাদেরকে খাওয়ানো হবে । আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে যেহেতু ওটা ছাড়া 


এবং ওর অনুরূপ কোন খাদ্য ছাড়া তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে আর কিছুই 
থাকবেনা । এটাও এক প্রকারের শাস্তি । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


(00171917715 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত ১ পারা ২৩ 


(৮০ এ ৬৮২ 2৪৩ 16০৮1 ০ 
তাদের জন্য যারী* বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট 
করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা । (সূরা গাসিয়া, ৮৮ £ ৬-৭) এরপর 
মহাপরাক্রমশীলী আল্লাহ বলেন ঃ 


০ ১৫ এ এ পি ৩! 0 তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুট 
পানির মিশ্রণ। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাদেরকে 
যাক্কুম গাছ খেতে দেয়ার পর তারা যখন পিপাসার্ত হয়ে পানি পান করতে চাবে 
তখন অত্যধিক ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেয়া হবে । (তাবারী ২১/৫৫) কেহ 
কেহ বলেন যে, এ গরম পানি হবে ওটাই যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, 
পুঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তা হতে 
বেরিয়ে আসবে । (তাবারী ২১/৫২) 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বলেন যে, 
জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কারণে খাদ্যের প্রার্থনা করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম 
খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে । এমনকি কোন 
পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে নিবে । তারপর 
পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন ফুটন্ত গরম তেল তাদেরকে পান 
করতে দেয়া হবে। এ তেল হবে সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার । ওটা মুখের সামনে আসা 
মাত্রই মুখমগ্ডলের মাংস ঝলসে যাবে । আর যে সামান্য অংশ তাদের পেটে গিয়ে 
পৌছবে ওর ফলে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে যাবে । মুখের চামড়া খসে পড়া এবং 
নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা 
হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক হয়ে যাবে । তখন তারা চিত্কার করে 
মৃতু কামনা করতে থাকবে। প্রবল প্রতাপাৰিত আল্লাহ বলেন £ 


সপ এ ৫৮ 01 4 অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই 
চিরে এডিজদার 
থাকবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ই 


১ ৪:১৮ আরাব দেশের এক প্রকার গুল্ম । এটা যখন সবুজ থাকে তখন একে 4: (শিবরাক) বলা হয়। 
আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে 6৫১০ যোরী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং কোন জন্তই এটা খায়না। 


00171617105 


সুরা ৩৭ $ সাফআত ২২৩ পারা ২৩ 


016 0 ক ০৯৯০ 
তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে । (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ 8৪8৪) 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে (সপ 0 ৮5 1 9 
রয়েছে । আবদুল্লাহ রোঃ) বলেন £ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! দুপুরের 


পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে । অতঃপর 
তিনি নিয়ের আয়াতটি পাঠ করেন £ 


22715872155 
টির ভিত ওত হবে মনোরম । 


(সূরা ফুরকান, ২৫ 8 ২৪) (তাবারী ২১/৫৬) 

৬১০০ ১গঠা 121 ৮৫1.১৯০% ৮১) ৬৬ ৮৫৯ এটা ওরই প্রতিফল 
যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং কোন রকম সাক্ষী 
প্রমাণ ছাড়াই তারাও তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল৷ মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, দৌড়ে দৌড়ে এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, নির্বোধের 
মত তারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল । (তাবারী ২১/৫৭) 


৭১। তাদের বও 4৫ ০ 65 এ ৫152 
বভীদের 0 অধিকাংশ ৮ 2 35 এপ্রঠ ও 
বিপথগামী হয়েছিল। রি 


৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে এ ২. ১০৮০৫ 2 
সতর্কারী খরেরণ করেছিলাম। | 029০4 শ্চ্ট ৬47317545" 


৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর, £.. . ০ ০৮4 787 
৪ 2] 221 * ইডি তি ৬ 
যাদেরকে সতর্ক করা ++ ০৮ ০১৮ 22৬ 


হয়েছিল তাদের পরিণাম কি ভা 3 3 
হয়েছিল! ০১---। 
৭৪। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ ৮৮০ টা ৫ ৬ 


বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। 
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আল্লাহ তাআলা পূর্বযুগের উম্মাতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের 
ধকাংশই ছিল পথহারা । তারা আল্লাহ তাআলার অংশী স্থাপন করত । তাদের 
নিকট আল্লাহর নাবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় 
দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং 
নাবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগািত হন। 
এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। 
এতদসন্তেও তারা রাসুলগণের বিরোধিতা করেছে ও তাদেরকে মিথ্যাবাদী 
জেনেছে । ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তারা ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ 
তার সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সম্মানিত 
করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


০৭০ 25৬ ৩৫ ০৪ ৩-০০০৯০১ 4 ১৬৬ রা স্গতরাং 
লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল! তবে 
আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র । 

৭৫। নূহ আমাকে আহ্বান টি 1242 পা) তত ০1৮ 
করেছিল, আর আমি কত (53 0৮ ০১১৩ ১৪ ৮5 
উত্তম সাড়া দানকারী । ও 


৭৬। তাকে ও তার গতি ভি ওল 
পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার) ০4৯ “৮৯5 ০৮7 
করেছিলাম মহাসংকট হতে। রা 


৭৭। তার বংশধরদেরকেই আঁ 
আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ : ০৮ 


পরম্পরায় । 
৭৮। আমি এটা পরবতীদের . ০ , [ : শা ০৩, 
স্মরণে রেখেছি। ২১৯ 82৮০ 05 ঠীি 


৭৯। সমথ বিশ্বের মধ্যে নুহের |“ 4 ১. 2116 ৪ 47 
তি শান্তি বর্ধিত হোক। 10৫০1 ৬০ ৬৮-৯ ০2 
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৮০। এভাবেই আমি সৎ) .স্ 41/4 ৫ 
কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে | ৮৮৫. ০ 


থাকি। রত & 2 
০১১০০] 
৮১। সে ছিল আমার মুমিন! এব ০ 


্ি টি র্ঘ 
বান্দাদের অন্যতম । 0৫৮ ৪৯৩ ০৫০৯ 
৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি বর 


নৃহ আঃ) এবং তার কাওম 
পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আন্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। নূহ 
(আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘ নয় শত 
পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে সদা-সর্বদা 
উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্তেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে ছিল। 
শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তার উপর ঈমান এনেছিল । জাতির যখন এহেন অবস্থা 
চলতে থাকল এবং নাবীর (আঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করতে লাগল এবং তাদের 
অত্যাচার নৃহের (আঃ) জন্য সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল তখন নূহ (আঃ) আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা জানালেন £ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়, অতএব আপনি 
এর প্রতিবিধান করুন। তখন আন্াহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হল। সমস্ত 

কাফির পানিতে ডুবে মরল | এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন £ 


৩) লও (9 055 এ্রঠ লহ ১৫0 তে এ0 9, 
030 ৮১44১ ০৫০৪) নৃহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম 
সাড়া দানকারী । অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তম রূপে সাড়া দিয়েছিলাম । তাকে 
ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম । আর তার 
বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় । কেননা তারাইতো শুধু 
অবশিষ্ট ছিল। আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন 
যে, নৃহের (আঃ) সন্তানরা ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট ছিলনা। (তাবারী ২১/৫৯) 
সাঈদ ইব্ন আবী আরুবাহ রেহঃ) হতে কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব 


নু 
5 
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জাতি নূহের (আঃ) সন্তানদের থেকেই হয়েছে। (তাবারী ২১/৫৯) ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সামুরাহ রোঃ) হতে 
এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফিসের সন্তানেরা দুনিয়ায় 
বিস্তার লাভ করে ও অবশিষ্ট থাকে । (তিরমিযী ৫/৩৬৫, তাবারী ২১/৫৯) ইমাম 
আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাম সমগ্র আরাব জাতির পিতা, হাম 
সমগ্ব ইথিওপিয়দের পিতা এবং ইয়াফিস সমগ্র রোমের পিতা । (আহমাদ ৫/৯, 
তিরমিযী ৯/৯৮) অবশ্য বেশির ভাগ বিজ্ঞজন এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। 
এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ গ্রীসকে বুঝানো হয়েছে যা রোমা ইব্‌ন 
লি"তি ইব্‌ন ইউনান ইব্‌ন ইয়াফিস ইব্‌ন নৃহের (আঃ) দিকে সম্বন্ধযুক্ত। 

02)৮0। ৬১ 46 ৮ আমি এটা পরবতী্দের স্মরণে রেখেছি। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তার পরবর্তীরা তার সুনাম ও সুকীর্তি 
আলোচনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সমস্ত নাবীগণকে সম্মানের 
সাথে উল্লেখ করা। কাতাদাহ রেহঃ) এবং সুদ্দী রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা 
সবার দ্বারা সব সময় তার প্রশংসা করার মন মানসিকতা দান করেছেন। (তাবারী 
২১/৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সালাম এবং প্রশংসা । 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

৩এএ] ও ৮ ৬৪ 7১৮ সমথ বিশ্বের মধ্যে নৃহের প্রতি শাস্তি বর্ধিত 
হোক! এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তার যিক্র উত্তমরূপে অবশিষ্ট 
থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উম্মাত তার উপর সালাম বর্ষণ করতে থাকবে । 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৩০৮৯০৯ ৬৯ ৭৭৪ আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার 
সাথে আমার ইবাদাত ও আনুগত্য করে তাকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে 
থাকি। অর্থাৎ পরবতীঁদের মধ্যে তার কথা স্মরণে রাখি যার মাধ্যমে তার মর্যাদা 
72 

৩০০৮। ৪১০৪ ১০ & নূহ ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। অর্থাৎ 

তিন ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওযীদের উপর অটন। ভার ও ভর অনুসারীদের 


পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং ০)০ট। 3721 ৫ বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও 
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নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের কোন চিন্ব পর্যন্ত বাকী ছিলনা । তবে হ্যা, 
তাদের কলংকময় কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসাবে আলোচিত- 
সমালোচিত হয়ে আসছে। 


৮৩। ইবরাহীম তার পে 1০৯ রি ৯ রর পা 
অনুগামীদের অন্তর্ভূক্ত। ৯: ০5 ০ ৯৮3, 
০০ 


৮৪। স্মরণ কর, সে তার 
রবের নিকট উপস্থিত পি 
হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে । 
৮৫। যখন সে তার পিতা ও 141” 2. ০2 
2৪৫ £ 1 
তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস 11১৮ -£2989 ০১ ০১ ১৮ 
করেছিল ঃ তোমরা কিসের পু 445 
পুজা করছ? 
৮৬। তোমরা কি আল্লাহর ৷“ «এ £ 40 

রিবর্তে লী *)9 429) 41 35324] ৪৩ /৭ 
মা'বৃদগ্ডলিকে চাও? 
৮৭। জগতসমূুহের রাব্ৰ 4” 
সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? ৩ ৮৯৪. ০ 

ইবরাহীম (আঃ) এবং তার কাওম 

৮১194 +০৮% ৩* ৩19 ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তভূক্তি। আলী ইব্‌ন 
আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন 
£ ইবরাহীম (আঃ) নৃহের (আঃ) ধর্মমতের উপরই ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি তারই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন। 
(তাবারী ২১/৬১) 

১, 4) ৮৫ 2] তিনি তার রবের নিকট হাষির হয়েছিলেন বিশুদ্ধ 
চিত্তে। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন £ তিনি একাত্মবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন। (কুরতুবী ১৫/৯১) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আল আউফী (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন $ আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীনকে (রহঃ) বললাম ৪ ৮-, ৮43 এর 


0017161715 


সূরা ৩৭ £ সাফআত ২২৮ পারা ২৩ 


অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য, অবশ্যই 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং আন্রাহ সুবহানাহু সমস্ত মানুষকে কাবর থেকে 
উথ্থিত করবেন তারাই ৮৪. লা (তাবারী ১৫/৯১) হাসান রেহঃ) বলেন £ 
তিনি হলেন এ ব্যক্তি যিনি শির্ক করা থেকে মুক্ত। (তোবারী ২১/৬২) উরওয়াহ 
(রহঃ) বলেন যে, তিনি হলেন এ ব্যক্তি যিনি অভিশাপ থেকে মুক্ত । (তাবারী 
২১/৬২) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১5১15042989 40 ও ১! যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
জিজ্ঞেস করেছিল ৪ তোমরা কিসের পূজা করছ? অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য 
দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন । 
এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
তোমরা কিরূপ ধারণা পোষণ করছ? অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের 
উপাসনা করছ তার পরিণতি কি ভেবে দেখেছ যে, তোমরা যখন তার সাথে 
সাক্ষাত করবে তখন তিনি যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন তাকে কি 
ভুলে গেছ? 


৮৮। অতঃপর সে একবার 44৫১ ্ ০2 পাপ? 
তারকারাজির দিকে একবার 9৯] ০8 ৪7১ 758 ০১৮ 
তাকাল । 

৮৯। এবং বলল ঃ আমি অসুস্থ 


০4105 4৭ 


৯০। অতঃপর তারা তাকে এ. ৮4522162, 
পশ্চাতে রেখে চলে গেল। ০১০০ ৪ 055 
৯১। পরে সে সন্তর্পণে তাদের [1124 ০ 411০ বর £ 1০৫ 
দেবতাগুলির নিকট গেল এবং [১ 7০৮৫৮ | ৯ "1 
বলল £ তোমরা খাদ্য গ্রহণ 143 
করছ না কেন? 555 খু 


0017161715 


সুরা ৩৭ ঃ সাফআত ২২৯ পারা ২৩ 
৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, মরা হাতা 
তোমরা কথা বলনা? ০১৮০৩ ১০৩ ৩৭ 
৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর ; ৮ ডি 86 

"১ ০ 8 এ 
সবলে আঘাত হানলো। 2 (৮৮০ ৯ 
৯৪। তখন এ লোকগুলি তার ৫ ০০112 


দিকে ছুটে এল। এ 
৯৫। সে বলল ৪8 তোমরা ।” ত:৪এশপর্ট ০62 

ক ক ৭৪১ 
নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে ৬ ০১০০০ ০৪" 
নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই 44. প্র 
পূজা কর? দর 


৯৬। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি 
করেছেন তোমাদেরকে এবং 


তোমরা যা তৈরী কর তা'ও। 
৯৭। তারা বলল 8 এর জন্য ৮.০ 41 7 451 

174) 5 5৪ 2৮ .৭৬ 
এক ইমারাত তৈরী কর, 1545৩ 7) ৯41 159 


অতঃপর একে জ্বলত্ত অগ্নিতে 
নিক্ষেপ কর। 


৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে 
র সংকল্প করেছিল; কিন্ত আমি 
করেছিলাম। 


৮ 2৫৫ ৭ টে 
1254 43 1515 .৭% 


নি রা 
পা রা ৫ 2 ॥ & পা) পা 
রি + | ঘি 
0০, থে 


ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যই বললেন যে, যখন তারা 
তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে যেতে পারেন 
এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এ জন্য তিনি এমন 
কথা বললেন যা প্রকৃত পক্ষে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী 


ইবরাহীমকে (আঃ) অসুস্থ ভেবেছিল । 


(00171917715 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত ২৩০ পারা ২৩ 


2825 25170 তাই তাকে রেখেই তারা বের হয়েছিল। আর এরই 
মাঝে তিনি দীনী খিদমাত করেছিলেন । কাতাদাহও (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন 
ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরাবীয়রা বলে £ তিনি নক্ষত্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অর্থ হচ্ছে এই যে, চিত্তিতভাবে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে? 


গস ৯ 


৮৮৪১ ৬! ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত 
অর্থাৎ দুর্বল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা 
ছাড়া আর কখনও মিথ্যা বলেননি । এর মধ্যে দু'বার আল্লাহর দীনের জন্য মিথ্যা 


বলেছিলেন । যথা ₹৪-, ১৪1 (আমি অসুস্থ)। অপর স্থানে বলেছিলেন ৪ 

সে'ই তো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান । (সুরা আম্দিয়া, ২১ £ ৬৩) 
(বরং তাদের এই বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে)। আর 
একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী সারাকে তার বোন বলেছিলেন । (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, 
মুসলিম ৪/১৮৪০, আবু দাউদ ২/৬৫৯, তিরমিযী ৯/৫, নাসাঈ ৬/৪৪০) এ কথা 
স্মরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিলনা । এখানে রূপক 
অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং তাকে তিরস্কার করা চলবেনা । কথার মাঝে 
কোন শরঈ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত নয়। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যখন ইবরাহীমের (আঃ) সম্প্রদায় মেলায় 
যাচ্ছিল তখন তাকেও তারা তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল । তখন তিনি “আমি 
অসুস্থ এ কথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। 
যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তর্পণে তাদের 
দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং ওদেরকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে 
ফেলেন। (তাবারী ২১/৬৩) ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, 
তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই 
পড়ে রয়েছে। তারা বারাকাতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল, সেগুলো হতে 
তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি। ইবরাহীম (আঃ) বলেন $ 395 এ তোমরা 
খাদ্য গ্রহণ করছনা কেন? 


(0017191715 


সুরা ৩৭ ৪ সাফ্‌আত ২৩১ পারা ২৩ 


ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগ্তলো হতে তার কথার কোন জবাব না পেয়ে আবার 
বললেন £ ১৯৫০ ' ৮৪ ৮ তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছনা কেন? আল 
ফাররাহ (রহঃ) বলেন £ ইবরাহীম (আঃ) অতঃপর তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান 
হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও জাওহারী (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তখন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশে অগ্রসর 
হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত করতে শুরু করেন। (তোবারী ২১/৬৭) কেননা 
এগুলো ছিল খুব শক্ত। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। 
ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সুরা আম্দিয়ার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। 

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করল তখন 
দেখল যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কারও হাত 
নেই, কারও পা নেই, কারও মাথা নেই এবং কারও কারও পূর্ণ দেহটিই নেই। 
তারা বিস্মিত হল যে, ব্যাপার কি! মহান আল্লাহ্‌র উক্তি 8 


১7 19/2 তখন এ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো। অর্থাৎ বহু 
চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বৃঝল যে, ওটা ইবরাহীমেরই 


(আঃ) কাজ। তাই তারা দ্রুত গতিতে তার দিকে ধাবিত হয়েছিল । 
ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে দাওয়াতের কাজ করার 


বড় সুযোগ লাভ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন £ ০৯স্ঘ & ০১১৫ 
তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পুজা 
করে থাক? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা 
তৈরী কর সেগুলোকেও। এই আয়াতে ১ অক্ষরটি সম্ভবতঃ 2৫)১-০2 হিসাবে 


এসেছে এবং এও হতে পারে যে, এটা ৬,২। এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 
আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করেছ। তবে প্রথমটিই 
বেশী সুস্পষ্ট । 

ইমাম বুখারী রেহঃ) “কিতাবু আফ“আলিল ইবাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন $ 
হুযাইফা রোঃ) হতে মারফূ” রূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার 
শিল্পকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ৪ 


১৯০৫ ০০) ৯৪৫৯ 809 প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন 


0017161715 


সুরা ৩৭ ৪ সাফ্‌আত ২৩২ পারা ২৩ 
তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও । 
যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিলনা সেহেতু তারা নাবীর 


আবি ডে রুভাটু ডে হাটার রা ভিরান্র্র। 
৮] ৬ ১ 89 105 4 198। তার জন্য একটি ইমারাত (অগ্নি 
প্রজ্জলিত করার জন্য) তৈরী কর, অতঃপর তাকে জ্লন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। 


মহান আল্লাহ স্বীয় বন্ধুকে এ জ্বলন্ত আগুন হতে রক্ষা করেন। তাকেই তিনি 
বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তার শক্রদেরকে করেন 


অতিশয় হেয় ও অপমানিত । এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাফসীর সূরা আম্দিয়ায় 


(২১ 


8 ৬৮-৭০) বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন 


০১401 ৮১৭৬৪ আমি তাদেরকে রকে অতিশয় হেয় করে দিলাম । 


৯৯। এবং সে বলল £ আমি 
তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ 


এ 0৬৯5 এ 0৬ ৭৭ 


পথে পরিচালিত করবেন। ৩৮ 

১০০। হে আমার রাব্ব!! . নর রর ৬ 

আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ | ০৮ ৬ টি ভা 

সন্তান দান করুন। রর 7 
০০ 

১০১। অতঃপর আমি তাকে 44 4 এপ ০৫ 

এক স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের £%০ ৮৮44৯৯ নি 

সুসংবাদ দিলাম । 

১০২। অতঃপর সে যখন তার |. - রে 

পিতার সাথে কাজ করার মত 00 (৫-:41 455 &৫ 8.1" 

বয়সে উপনীত হল তখন না ডা 

ইবরাহীম বলল ৪ বৎস! আমি 31 /৮-৯1 58 501 0 দি 


স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি 
যবাহ করছি, এখন তোমার 
অভিমত কি, বল। সে বলল ঃ 


সুরা ৩৭ 8 সাফআত 
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হে আমার পিতা! আপনি যা 
আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। 
আন্াহ ইচ্ছা করলে আপনি 
আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। 


১০৩। যখন তারা উভয়ে 
আনুগত্য প্রকাশ করল এবং 
ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত 


১০৪। তখন আমি তাকে 
আহ্বান করে বললাম £ হে 
ইবরাহীম - 


১০৫। তুমিতো স্বপ্লাদেশ 
সত্যিই পালন করলে। 
এভাবেই আমি সৎ 
কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে 
থাকি। 


১০৬। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক 14 
1 


স্পষ্ট পরীক্ষা । 


১০৭। আমি তাকে মুক্ত ৫ রর 
করলাম এক মহান কুরবানীর: ৮৮৯৪ ০93 4735 ০1 
বিনিময়ে। রম 

১০৮। আমি এটা পরবর্তীদের ডা 


স্মরণে রেখেছি। 


১০৯। ইবরাহীমের উপর 
শান্তি বর্ধিত হোক। 
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১১০। এভাবে আমি সৎ “ «4 

পা ০ 1 ৭২ 
কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে ০৮০স 15 
থাকি। 

১১১। সে ছিল আমার মুমিন 1141” ৪ র্‌ 
বান্দাদের অন্যতম। 5১৬ ০৮৮০] 


১১২। আমি তাকে সুসংবাদ [1৫৮ 2.৮ ০1. 4 তর্ক 
দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে: ৮০০০ 4০০৭২ 211 
ছিল এক নাবী, সৎ চা রি 
কর্মশীলদের অন্যতম । ২৯৭৮০ ৫ 
১১৩। আমি তাকে বারাকাত | 74 ৮ 1০৮ ০ 

দান করেছিলাম এবং ৩ এ ৬5১ শা 
ইসহাককেও, তাদের 


বংশধরদের মধ্যে কতক সৎ 
কর্মপরাযণ এবং কতক 
নিজেদের প্রতি স্পষ্ট 
অত্যাচারী । 


48 28 টি গরপ স্ টি | 
০৮৬9১ ০ ৪০৮০ 
4 ঞ& 55) ৮ 11: 
০52 0 রর 


ইবরাহীমের (আঃ) হিজরাত, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী 
দেয়া এবং আল্লাহর অনুগ্হ 

আল্লাহ তা“আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের 
ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন । কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশক 
বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলনা। তখন তিনি সেখান থেকে হিজরাত 
করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে বললেন ঃ 

৩০/০। ৩৫ এ ৩৯ ০১ ০৭ ০ এ! ৯১ ও! আমি আমার 
রবের দিকে চললাম । তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন । আর 
তিনি প্রার্থনা করলেন 8 হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান 
করুন! অর্থাৎ এ সন্তান যেন একাত্মবাদে তীর সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেন £ 
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৮১৮ ১44 /753 আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ইনিই 
ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিমের 
এক্যমতে ইসমাঈল (আঃ) ইসহাকের (আঃ) বড় ছিলেন। এ কথা আহলে 
কিতাবও মেনে থাকে । এমনকি তাদের কিতাবে এও লিখিত আছে যে, ইসমাঈলের 
(আঃ) জন্মের সময় ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর ইসহাকের 
(আঃ) যখন জন্ম হয় তখন ইবরাহীমের (আঃ) বয়স নিরানব্বই বছরে পৌঁছেছিল। 
তাদেরই গ্রন্থে এ কথাও লিখিত রয়েছে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) তার একমাত্র 
সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম করা হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ৪ প্রথম 
পুত্রকে । এখানেই তারা ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রথম পুত্র কিংবা একমাত্র 
পুত্র হিসাবে ইসমাঈলের (আঃ) পরিবর্তে ইসহাকের (আঃ) নাম উল্লেখ করেছে। 
একটু পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, তাদের মুল কিতাবের উল্টা কথাই 
তারা বলছে। তারা তাদের কিতাবে ইসহাকের (আঃ) নাম এ জন্য সংযোজন 
করেছে যে, তারা হল ইসহাকের আঃ) পরবর্তী বংশধর । আর ইসমাঈলের (আঃ) 
বংশধর যেহেতু আরাবরা, তাই তাদের কিতাব থেকে তার নাম মুছে দিয়েছে। তারা 
আরাব তথা ইসমাঈলের (আঃ) বংশধরদের প্রতি এতখানি শক্রতা ভাবাপন্ন যে, 
তাদের কিতাবে যে উল্লেখ ছিল “একমাত্র ছেলে' তা পরিবর্তন করে লিখে নিয়েছে 
“তোমার কাছে যে একমাত্র ছেলে রয়েছে ।' কারণ ইসমাঈল (আঃ) তখন তার 
মায়ের সাথে মাক্কীয় অবস্থান করছিলেন। তাদের এ প্রতারণা অন্যভাবেও ধরা 
পরে। কারণ একমাত্র ছেলে তখনই বলা যেতে পারে যখন কোন ব্যক্তির আর 
কোন পুত্র সন্তান থাকেনা । এটাওতো প্রমাণিত যে, ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন 
ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। আর প্রথম সন্তানকে তার মাতা-পিতা যেভাবে 
্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখে সেইভাবে পরবর্তী সন্তানদেরকে দেখা হয়না, যেহেতু 
তখন তা তাদের সবার মাঝে বন্টন হয়ে যায়। তাই তাকওয়া তথা ঈমানের 
পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইবরাহীমকে (আঃ) তার প্রথম সন্তান ইসমাঈলকে 
(আঃ) কুরবানী করতে আদেশ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। 


4৭ &০ &£ ০ অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। তিনি পিতার 


সাথে চলাফিরা করতে পারেন। এ সময় তিনি তার মায়ের সাথে ফারান নামক 
এলাকায় থাকতেন। ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। এ 
কথাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) সেখানে বুরাক নামক বাহনে যাওয়া 
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আসা করতেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ), “আতা 


আল খুরাসানী রেহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ 1518 


৬4৭1 4 প এই আয়াতাংশের অর্থ এও হতে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) এ 


সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফিরা করা ও 
কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন । (তাবারী ২১/৭২, ৭৩) 


১5৬ ৬০০১ ভা টি ও এজ লে ৪ 5৪ এনা ক ৪০০৪ 
৬1১৮ অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত 
হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ 
করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল। উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, 


674 


নাবীগণের স্বপ্ন হল অহী । অতঃপর তিনি ওঁ 2 ৬ 9 টি ০৪ 
৪ 1১ চান ৩45১1 এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৭৫) 


আল্লাহর প্রিয় নাবী ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্য এবং এ 
জন্যও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবুদ্ধি না হয়ে পড়েন, 
নিজের মত ও সত্য স্বপ্ন তার সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য 
সন্তান উত্তর দিলেন ৪ 


৮ ০ 4০ ৩ম ৫ আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সতর করে 
ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধের্য ধারণকারী হিসাবে পাবেন । তিনি যা 


বললেন তাই করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রতি পালনে সত্যাশ্রয়ী রূপে 
প্রমাণিত হলেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


১ ৪৭ 2 » পর্ণ এ পপ টে এ টি টিন ০৯ ২ ০৪1, 
-৩০ ১550 065 ০2 ১৬০ 06 ০91 ০৪৮৮] ৮০1 এ ১১ 
রে পা পে নিত ৫৫০ পা নর 45 ৪ শা ৬ 
(৮০ -423 ০০৪ 089 5599 58০০ ৮25০৪ 
এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশঘতি 
পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। সে তার পরিজনবগর্কে সালাত ও 


যাকাত আদায়ের নিদেশশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন। (সুরা 
মারইয়াম, ১৯ £ ৫৪-৫৫) 


(00171917715 


সুরা ৩৭ $ সাফআত ২৩৭ পারা ২৩ 


৬৮১ 49 41 ৪ পিতা-পুত্র উভয়ে একমত হওয়ার পর ইবরাহীম 
(আঃ) ইসমাঈলকে (আঃ) মাটিতে শায়িত করলেন অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা 
এটা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। ইবারাহীম 
(আঃ) আল্লাহর আদেশের বাধ্য থেকেছেন এবং ইসমাঈলও (আঃ) আল্লাহর 
আদেশ এবং তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অনুগত থেকেছেন। মুজাহিদ 
(রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) 
প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৭৭) 


০১৪৭ %$$ এর অর্থ হচ্ছে তিনি ইসমাঈলকে (আঃ) উপুড় করে শুইয়ে 
দিলেন যাতে যবাহ করার সময় তার মুখমন্ডল দেখতে পাওয়া না যায়। ফলে 
তার প্রতি গ্রেহ-ভালবাসার বান জাগবেনা এবং যবাহ করতেও থমকে যেতে 
হবেনা । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 
যাহহাক রেহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) ৮৭ &॥ এর এরূপ অর্থ করেছেন। 

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যখন 
ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে যবাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শাইতান 
সামনে এসে হাযির হল। কিন্তু তিনি শাইতানকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। 
অতঃপর জিবরাঈলসহ (আঃ) জামরায়ে আকাবায় উপস্থিত হলেন। এখানেও 
শাইতান সামনে এলে তার দিকে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর 
তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শাইতানের দিকে সাতটি ক€কর ছুঁড়ে 
মারেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। 
এ সময় ছেলের গায়ে সাদা রংয়ের জামা ছিল। তিনি পিতাকে জামাটি খুলে নিতে 
বললেন, যাতে এ জামা দ্বারা তার কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে 
পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে । এমন সময় শব্দ এলো £ 

১:19] 6.5 ০৯৫৩ 58 হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বগ্লাদেশ সত্যিই 
পালন করলে । তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং 
ছিল বড় বড় এবং দেখতে ছিল অতি সুন্দর । 

ইব্ন আববাস (রাঃ) বলেন £ এ জন্যই আমরা কুরবানীর জন্য এই প্রকারের 
দুম্বা পছন্দ করে থাকি । (আহমাদ ১/২৯৭) আল মানাসিক কিতাবে হিশাম (রহঃ) 
এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জান্নাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে 


0017161715 


সুরা ৩৭ £ সাফ্‌আত ২৩৮ পারা ২৩ 


সেখানে পালিত হয়েছিল । (তাবারী ২১/৯০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন তারা 
উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম (আঃ) তার পুত্রকে (ইসমাঈল আঃ) 
কাত করে শায়িত করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ 

(1 ০৯০০ 2৪ হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্লাদেশ সত্যিই পালন করলে! 


সুদ্দী রেহঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে 
শুরু করলেন, কিন্তু ছুরি চলনা এবং গলাও কাটলনা। ছুরি ও গলার মাঝখানে 


টি 


একটি তামার পাত স্থাপিত হল। (তাবারী ২১/৭৪) তখন (90 ০০৩০ 2৪ 
এই শব্দ এলো । আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 

০১০৮৯৯। ৬ টর্ণ 1554 | এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত 
করে থাকি। অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি । যেমন মহান 


॥ ০৩5424 রর 
্ 


% ৩০০৪৮ তক ০ 45522 ০৪9৬ ও এ 36০5 


যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিক্ৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর 
তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর 
নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পুরণ করবেনই, আল্লাহ 
সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নিদিষ্টি মাত্রা । (সুরা তালাক, ৬৫ ৪ ২-৩) 

এই আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাজের আদেশ 
করার পর তা কার্যকর করার পূর্বেই হুকুম জারী হলে পূর্বেরটি রহিত হয়ে যায়। 
অবশ্য মু'তাযিলা সম্প্রদায় এটা মানেনা । এখানে দলীল গ্রহণের কারণ প্রকাশমান। 
কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তার পুত্রকে কুরবানী 
করেন। অতঃপর যবাহ করার পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে দেয়া 
হয়। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, ইবরাহীমকে (আঃ) ধের্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে 
সদা প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান করা । এ জন্যই ইরশাদ হয়েছেঃ 


১৪৯। 9১৫ % 152 ও নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এক দিকে 


(0০017191715 


সুরা ৩৭ $ সাফআত ২৩৯ পারা ২৩ 


হুকুম এবং অপর দিকে তা প্রতিপালন। এ জন্যই মহান আল্লাহ ইবরাহীমের 
(আঃ) প্রশংসায় বলেন £ 
দুগ ১1৮৯1 

এবং ইবরাহীম, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সুরা নাজম, ৫৩ £ ৩৭) 

সাফিয়িআহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন £ বানী সুলাইম গোত্রের এক 
আমাকে বলেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইব্‌ন 
তালহাকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি (এ মহিলা) উসমানকে 
(রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
দিন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ৪ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে আমি 
ভেড়ার শিং দেখেছি। কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভুলে 
গেছি। যাও, ওটা ঢেকে দাও । কা'বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় 
যাতে সালাত আদায়কারীর সালাতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। 

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, ওটা কাবা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে 
কা'বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। (আহমাদ ৪/৬৮) এর দ্বারাও 
ইসমাঈলের (আঃ) কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে । কেননা উক্ত শিং তখন থেকে 
ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সুত্রে রক্ষিত ছিল। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


ইসমাঈল (আঃ), এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 

সাঈদ ইবৃন যুবাইর (রহঃ), আমির আশ শাবী (রহঃ), ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), “আতা (রহঃ) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি 
ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহুল্লাহ 
ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। ইয়াহুদীরা যে ইসহাককে (আঃ) যাবীহুল্লাহ বলেছে তা 
তারা ভুল বলেছে। (তাবারী ২১/৮৩) ইবৃন উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) 
থেকে ইব্ন আবী নাধিহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন মত প্রকাশ করেন যে, যাবীহুল্লাহ 


(০0017191715 


সুরা ৩৭ ঃ সাফআত ২৪০ পারা ২৩ 


ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। এ ছাড়া ইউসুফ ইব্‌ন মিহরানও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ২১/৮২, ৮৪) শা'বী (রহঃ) বলেন ৪ যাবীহুল্লাহ ছিলেন 
ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা'বা গৃহে ভেড়ার শিং দেখেছি। (তাবারী ২১/৮৪) 

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্‌ন দিনার (রহঃ) এবং আমর ইব্‌ন 
উবাইদ (রহঃ) থেকে, তারা হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমকে (আঃ) তার দুই পুত্রের 
মধ্যে যে একজনকে কুরবানী করতে বলেছিলেন তিনি হলেন ইসমাঈল (আঃ)। 
(তাবারী ২১/৮৫) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব 
আল কারাযীকে (রহঃ) আমি বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) 
তার পুত্রদের থেকে ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দেন। উক্ত ঘটনা 
বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন £ 

০৪0$০০০ গ ০০45 6224 

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং 
ইসহাকের পর ইয়াকৃবের । (সূরা হুদ, ১১ £ ৭১) ইবরাহীমকে (আঃ) পুত্র 
ইসহাকের (আঃ) জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে আরও বলা 
হয়েছে যে, ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকুবও (আঃ) জন্ম লাভ করবেন। সুতরাং 
ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকুবের (আঃ) জনুগ্রহণের পূর্বে তাকে কুরবানী করার 
হুকুম দেয়া কি করে সম্ভব? কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, ইসহাকের 
(আঃ) ওরষে ইয়াকুবের (আঃ) জন্ম হবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী দেয়ার হুকুম হয়েছিল, ইসহাককে (আঃ) নয়। 
(তাবারী ২১/৮৪) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ৪ এ কথা আমি তাকে বিভিন্ন সময় 
বলতে শুনেছি। (তাবারী ২১/৮৫) 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফারওয়াহ আসলামী 
(রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাধী (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলিফা ছিলেন এবং সিরিয়ায় 
অবস্থান করছিলেন তখন তিনিও তার সাথে ছিলেন। তিনি যখন এ ব্যাপারটি 
উল্লেখ করেন তখন উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন ৪ এ ব্যাপারে আমি 
কখনও চিন্তা-ভাবনা করিনি । তবে আপনি যা বললেন তা ভেবে দেখার বিষয় । 
তখন তিনি তার সাথে সিরিয়ায় অবস্থান রত এক লোককে জনৈক ব্যক্তির কাছে 
পাঠালেন, যিনি পূর্বে একজন ইয়াহুদী পর্ভিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট 


(০0017191715 
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হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন । উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (েহঃ) তাকে এ বিষয়ে 
জিজ্ঞেস করলেন । 

মুহাম্মাদ ইবৃন কা'ব রেহঃ) বলেন ৪ এ সময় আমিও উমার ইব্‌ন আবদুল 
আযীষের (রহঃ) কাছে ছিলাম । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) 
দুই ছেলের মধ্য থেকে কাকে কুরবানী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ 
করেছিলেন? এ পন্ডিত ব্যক্তি বললেন ঃ তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহর 
শপথ হে আমিরুল মুমিনীন! ইয়াহুদীরাও ইহা ভাল করেই জানে । কিন্তু শুধুমাত্র 
হিংসার কারণে তারা এটা স্বীকার করেনা । আরাবদের মূল হলেন ইবরাহীমের 
(আঃ) ছেলে ইসমাঈল (আঃ), আর ইয়াহুদীদের মূল এসেছে ইসহাক (আঃ) 
থেকে। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা ইসমাঈলকে (আঃ) প্রাধান্য দিতে 
অস্বীকার করে। (তাবারী ২১/৮৫) 

কিতাবুষ্‌ যুহুদে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলকে (রহঃ) তার 
পুত্র আবদুল্লাহ (রেহঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ যাবীহ্‌ 
ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। (কিতাবুয যুহুদ ৮০) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন £ 
আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ সত্যি ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) 
যাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ) । তিনি 
বলেন ৪ আলী (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আবু তোফাইল 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ), হাসান রেহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), শা*বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব আল কারাযী রহঃ), আবু 
জাফর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবন আলী (রহঃ), আবু সালিহ রেহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ 
হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৮২-৮৪) 

বাগাবী রেহঃ) তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার 
(রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাসান বাসরী রেহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী 
(রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন । (বাগাবী ৪/৩২) 


ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) এবং আবু আমর ইবনুল আলা (রহঃ) (রর ৮-8 ০১৫45 
০০০ ০০ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী 


করার আদেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা“আলা তার নাবী ইবরাহীমকে (আঃ) 
আরও একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন ইসহাক 
(আঃ)। এ বিষয়ে সূরা হুদ (১১ £ ৭১) এবং সূরা হিজরেও (১৫ 8 ৫৩-৫৫) 
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আলোচনা করা হয়েছে। (এ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তার মাধ্যমে দুনিয়ায় 
সৎ আমলকারী নাবীগণের আগমন ঘটবে । এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ঃ 
সা এ ৯০৫,11০ 91:54 ৮ ও €. 5৫৩ 264৮. 72০৮ 
20 5১১82৩51058) 551 
আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের 
মধ্যে কতক সতকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পে ৬ ০ 4৮ 1০৭৮ পাত ৬ পপ 2 শর্ত এ এপ র্প 
এ ০৭ এত লি এএ৪ ৯৮৩০৫ ৬৪9 ৭ (৯৪ এ 
্ এ ৬ ঞ রিপা রে 8485 পাঠ নু 
2০144৩৬৪৫৫০ ১৮৪০০ নিন 
বলা হল £ হে নুহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ 
নিয়ে, যা তোমার উপর নাধিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা 
তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল 
(দ্নিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার 
পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি । (সুরা হুদ, ১১ ঃ ৪৮) 
১১৪। আমি অনুগ্বহ)।” 4 1 ৮ ৮2 
করেছিলাম মূসা ও হারূনের | ৮৮ রি 
উপর। 


টি ঠা. পাপা 
২১০)2)৯2 
১১৫। এবং তাদেরকে ও | ০. 1 4৫০৫ 16 4 এপ এ 

তাদের সম্প্রদায়কে আমি ;% (১৫5 হি 
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১১৮। এবং তাদেরকে আমি | 1৬17 14 ৮০৫০ 
পরিচালিত করেছিলাম সরল |-৮/%] ৮১৪০7৮৯৪219 


পথে। ১০২০] 

১১৯। আমি তাদের উভয়কে , টের নিযে 

পরবর্তীতে স্মরণে রেখেছি। | এ (০৫৮০ 6575 ০114 
২০৮৯ 


১২০। ম্সা ও হারূনের 1 পা ঞ& গে ৫ পা রর 
উপর শাস্তি বর্ধিত হোক। 1২৮৮ ৮৮ ৮ "যা 
পট 


২৬ *-১)-29 
১২১। এভাবে আমি সৎ শপ ৫6. 
্ ্ করে; এ) 044 0] ০1 
থাকি। ০ 
১২২। তারা উভয়েই ছিল ।০ ৮ রর টা 
টু : ৭ + 
আমার মু'মিন বান্দাদের অন্ত: ০১৮৪ ০৮ ৮. 
ভূক্ত। টিয়া 


মুসা (আঃ) এবং হারূনের (আঃ) বর্ণনা 
এন হাররিমানিভ ছাহিভাজারা বসা জো?) হারলে জী রি 
যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ও যেসব লোক তাদের 
সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর কবল হতে 
মুক্তি দেয়ার কথাও বর্ণনা করছেন। ফির“আউন তাদেরকে জঘন্যভাবে অবনমিত 
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করত এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত 
রাখত । ফির“আউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের কাজ করাতো। এরূপ 
নিকৃষ্টতম শক্রকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেন এবং মূসা (আঃ) 
ও হারূনের (আঃ) কাওমকে বিজয় দান করেন। ফির'আউন ও তার লোকদের 
ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলি তারা যুগ যুগ 
ধরে জমা করে রেখেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ মুসাকে (আঃ) অতি স্পষ্ট, 
সত্য ও প্রকাশ্য মহাগ্রন্থ তাওরাত দান করেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
হে 0৬০০ ৩১৮০৪ ৬৮৪ ৫6 54 

আমিতো মুসা ও হারনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী এহ, জ্যোতি এবং 
মুভাকীদের জন্য উপদেশ । (সুরা আম্বিয়া, ২১ 8 ৪৮) মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ঃ 

০ ও পাও পি ৬7 0১580 আমি 
উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাৰ এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল 
পথে। অর্থাৎ কথায় ও আমলে । 

১২১1 ৬ ৪7৪ (5? আর আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীের স্মরণে 
রেখেছি। অর্থাৎ তাদের পরবর্তী লোকেরা তাদের প্রশংসা ও গুণগান করতে 
থাকবে । এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

০9) ৬ ৬৬ ৪১৬৭ সবাই তাদের (মুসা ও হারূনের) উপর সালাম 
বর্ষণ করে থাকে । এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন £ 

৩০৮৯৯] ৬০৭০ ৩05৩ (৫ এভাবেই আমি সতকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত 
করে থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । 


১২৩। ইলিয়াসও ছিল], 17 » || 42 
রাসূলদের একজন। ০৮) ০১৮] ০18 2 


১২৪ । স্মরণ কর, সে তার“ 46: ৮৫৫6 521 41012 2 
সম্প্রদায়কে বলেছিল 1 ০25 72552. ০৩ এ 
তোমরা কি সতর্ক হবেনা 
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১২৫। তোমরা কি বালকে ৫2 ৮০৮ ৯৫ 
(দেবসূর্তি) ডাকবে এবং [১3১25 ১০৭ ০৯৮০০ ০15 
পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ ত্রষ্টা - নী রনি 
১২৬। আল্লাহকে, যিনি রাবব ৷ ॥ 
তোমাদের এবং রাব্ব ৩ ০3 2৩৩ ঞা. 
তোমাদের পূর্ব-পুর ? ? 
নি [জাল 

১২৭। কিন্তু তারা তাকে |, ৫৫ 5 এ দু ০৫ 
মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব : 0৮? ১৯১৩৬ 
তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির পপ ঞএর 541 
জন্য উপস্থিত করা হবে । 

৮ টা পুজি পি পর পপ রে 
উিনিঠ বাদাদের কথা পারা এ 7 


১২৯। আমি এটা পা পে স্তর রুপা, 
পরবতীদের স্মরণে রেখেছি। | ১ | ২82৮ 05555 -11৭ 

১৩০। ইলিয়াসের উপর পা পভ 4৮6৫8 1+ 
শাস্তি বর্ধিত হোক। ০৪৪ 01৬ (৮১ 

৫ প্র পা ৫ 

১৩১। এভাবে তি (2 €1046 01 ১1৮ 
থাকি। এ, এ 
০/১৮০০০| 

পে টি রি র্ 
রা না ০9৮27 ৫১ ৩5481.) 

ইলিয়াস (আঃ) 


কাতাদাহ (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন £ বলা হয় যে, 
ইলিয়াস ছিল ইদরীসের (আঃ) নাম । (তাবারী ২১/৯৫) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) 
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বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস 
(আঃ)। (কুরতুবী ১৫/১১৫) যাহহাকও (রেহঃ) এ মতামত পোষণ করতেন । 
(তাবারী ২১/৯৭) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি ছিলেন ইলিয়াস 
ইব্‌ন ইয়াসীন ইব্‌ন ফিনহাস ইবনুল ইজার ইব্‌ন হারন ইব্‌ন ইমরান (রহঃ)। 
(তাবারী ২১/৯৭) 

আল্লাহ তা'আলা হাযকীল নাবীর (আঃ) পরে তাকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে 
প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল এ সময় 'বা'ল" নামক মূর্তির পূজা করত । ইলিয়াস 
(আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা 
করতে নিষেধ করেন। তাদের বাদশাহ তা কবুল করে নেয়। কিন্তু পরে সে 
মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। 
তাদের কেহই তার উপর ঈমান আনলনা । আল্লাহর নাবী (আঃ) তাদের উপর বদ 
দু'আ করেন। ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ তাকে । তখন তারা 
সবাই ইলিয়াসের (আঃ) কাছে এসে বলে ৪ আপনি দু'আ করুন! আমরা শপথ 
করে বলছি যে, আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা ঈমান আনব । ইলিয়াসের 
(আঃ) দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও 
তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ 
দেখে ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাকে যেন আকাশে 
উঠিয়ে নেয়া হয়। ইয়াসা ইব্ন আখতুব (আঃ) তার নিকটই লালিত পালিত 
হয়েছিলেন । ইলিয়াসের (আঃ) এই দু'আর পর তাকে নির্দেশ দেয়া হল যে, তিনি 
যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই 
আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নূরের একটি ঘোড়া দেখতে পান এবং 
তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান 
করলেন। তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে 
লাগলেন। এভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমিনী মালাকে/ফেরেশতায় 
পরিণত হন। অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ রেহঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা 
করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । মহান 
আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ৪ 


3384 মু তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা যে, তাকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা 
কর? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) 
এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেন ৪ 4! অর্থ হল 'রাব্ব”। (তাবারী ২১/৯৭) ইকরিমাহ 
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(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামানীদের ভাষা । অন্যত্র 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআহদের ভাষা । (দুররুল মানসুর 
৭/১১৯) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে 
বর্ণনা করেন যে, ইহা হল একটি মূর্তির নাম। দামেস্ক শহর থেকে পশ্চিমে 
অবস্থিত বা'লাবাক বা বা'লবেক শহরের লোকেরা এঁ মূর্তির উপাসনা করত। 
(তাবারী ২১/৯৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা ছিল একটি মূর্তি তারা যার 
পূজা করত । (তাবারী ২১/৯৭) ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেন £ 

এগ্রজ্ ০ 5১09 এ ৩৬, পর্ন 93 ৮) 901 
030। তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছ? অথচ 
আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং রাব্ব। একমাত্র 

তিনিই ইবাদাতের যোগ্য । প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

১১০৯০ লড 88 /44$ কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব 
তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। 

(45। 40। 5৩৬ ! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র । 
তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী £ 

১ ৬ 49 (৮? আমি ইলিয়াসের (আঃ) জন্য পরবর্তী লোকদের 
উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলিম তার উপর দুরূদ ও সালাম 
প্রেরণ করে থাকে। 

০৮০৫ এ! ৬ $১৩০ ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ধিত হোক। ইসমাঈলের 
(আঃ) নামকে তারা ইসমাঈন নামেও ডাকত, যেমন আসাদ গোত্রের লোকেরা 
তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় মিকাঈলকে (আঃ) বলত মিকাল, মিকাঈন ইত্যাদি । 
তারা বলত ইবরাহীম, ইবরাহাম, ইসমাঈল, ইসমাঈন, তুরসীনা, তুরসীনিন 
ইত্যাদি । এর সব উচ্চারণই সঠিক মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৩০৮৯৯] ৬০০ 05৫ ০ ৬১৬ ৬৭ এভাবে আমি 


সতকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের 
অন্যতম । এর তাফসীর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে 
ভাল জানেন । 
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ডিন রত 71116877 


একজন । 


দি তি সিন 9-116 
করেছিলাম । 

১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে] ০. 44:14 42 ও 
৪৮৯০ 0৮১৯] 155 31 -৩ 
অন্তর্ভুক্। 
১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদেরকে রর -া 4৫ 2 এ 
আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস ০:১৯ ১ 
করেছিলাম । 


১৩৭। তোমরা তাদের ০ 
ধবংসাবশেষগুলি অতিক্রম 17৮ ৪৮ ০: সে ৭ 
করে থাক সকালে - ৫ 


রর 


১৩৮। এবং সন্ধ্যায় । তবুও কি রি 
তোমরা অনুধাবন করবেনা? ২৪০ ১ ১505. ৪ 


লুতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের বর্ণনা 

আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসুল লৃতের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাকে 
তার কাওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল । আল্লাহ 
তা“আলা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে তার শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। কিন্ত তার 
স্ত্রী তার জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের উপর 
আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করত সেই স্থানটি এক দুর্গন্ধময় বিলে 
(মৃত সাগর বা 199৪ 9০৪) পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ। ওটি 
সর্বদা এ পথ দিয়ে যাতায়াত করছে এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। 


এ জন্য আল্লাহ বলেন £ ১: ১৬ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন করনা যে, কিভাবে 
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আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন? এরূপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের 
উপরও এসে পড়ে । 
১৩৯। মুনুসও ছিলি ০০০ 4 প্র 
রাসূলদের একজন। ০৮) ০98015 তী 
রা পা ঞেহিলগ 
০৬০০] 
১৪০। স্মরণ কর, যখন সে] 1৮47 তর হ 
পালিয়ে বোঝাই' নৌযানে :1201 ০] চে ১] 75 
পৌছল। যায 
০১৯৪৭ 
১৪১। ৪পর সে, ০০৫ টি 
লটারীতে যোগদান করল | ০৮ 0৪৬ (৮১৬৬ 21 
এবং পরাভূত হল। ররর 
প্র ০৮৪৮৭] 
১৪২। পরে এক বৃহদাকার 4 14 ১০১ 4 £৭ £ ০ ৫ প্র 
মৎস্য তাকে গিলে ফেলল; | 0 2৯97৯৮14৯৪৪ ০ হা 
তখন সে নিজেকে ধিক্কার 
দিতে লাগল। 
১৪৩। সে যদি আল্লাহর ০৪ (2১৫ রর ₹৯12 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 104 98 4221 অসি তাহা 
না করত - :০-*া 
১৪৪ । তাহলে তাকে রা রে ০১ প্র ০ নে প্রা 
পুনরুথান দিন পর্যন্ত থাকতে 1452 4 4221 ০9 71৫ £ 
হত ওর উদরে। রিট 
০৮৯ 
৩. ঞ ৮ পতি 
১৪৫। অতঃপর তাকে আমি 2৯5 20 2552 ১25 


নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন 
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প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন । & 2০ 


১৪৬। পরে আমি তার উপর » ₹৮৫ শর 1৯ 
এক লাউ গাছ উদগত [০৮ 2১৯ 4৮৮ (523 ০157 


করলাম। ৮ 

৪ গর ভর্তি পথ পু ০ 

১ লি 2ঁর্ডিও। টি চারি 

প্রেরণ করেছিলাম। টি 
৯২৭-)9-১92 


১৪৮। এবং তারা ঈমান 5551 £৮12 36). 
এনেছিল; ফলে আমি ০ | 


তাদেরকে কিছু কালের জন্য 
জীবনোপভোগ করতে ৯ 
দিলাম। 


ইউনুসের (আঃ) ঘটনা 

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা সূরা আম্িয়ায় (২১ ৪ ৮৭-৮৮) বর্ণিত হয়েছে। সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ কারও এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা 
(আঃ) হতে উত্তম। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ৪/১৮৪৬) মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন £ 

১৯৪০। ৬৭৪] এ %্ ঠ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই 
নৌযানে আরোহণ করল । ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, উহা ছিল মালামাল 
ভর্তি নৌযান। 

০১৮ ১ ০৩ ৮8০ লটারী করা হল এবং তিনি পরাজিত হলেন। 
অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহন করেন তখন জাহাজ 
চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারিদিক থেকে ঢেউ উঠতে লাগল 
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এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা এমনই দীড়াল যে, 
সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগল | আরোহীরা বলল ? যাকে লটারীতে পাওয়া 
যাবে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহলেই জাহাজ ঝটিকা মুক্ত হবে । তিনবার 
লটারী করা হল এবং প্রতিবারই ইউনুস নাবীর (আঃ) নাম উঠল। কিন্তু 
আরোহীরা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। তাই তিনি নিজেই 
কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ সবুজ সাগরের 
(ভূমধ্য সাগরের) এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ইউনুস নাবীকে 
(আঃ) গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাকে গিলে ফেলে। তবে এতে নাবীর 
(আঃ) দেহে কোন আঘাত লাগেনি । মাছটি সমুদ্রে চলাফিরা করতে লাগল । যখন 
ইউনূস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্যে চলে গেলেন তখন তিনি মনে 
করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙগুলিকে 
নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন। তখন তিনি 
সেখানেই দীড়িয়ে সালাত আদায় করা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর 
দরবারে প্রার্থনা করেন ৪ হে আমার রাব্ব! আপনার জন্য এমন এক স্থানে আমি 
মাসজিদ বানিয়েছি যেখানে এর পূর্বে কেহ কখনও পৌছেনি। 

তিনি কত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন তিন দিন। জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন সাত দিন। আবু মালিক 
(রহঃ) বলেন চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন । (তাবারী 
২১/১১১) আশ শাবি (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ মাছটি তাকে ভোরে 
গিলে ফেলে এবং এ দিনই বিকেলে তাকে উগড়ে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে সঠিক 
জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৮৫ ৮ এ এ ৪ ০3৮৫০ ৬ 0৫ ৫28 সে দি 
আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে গ্ুনরুথান দিন পর্যন্ত 
থাকতে হত ওর উদরে । অর্থাৎ ইউনুস (আঃ) যখন সুখ-সুবিধা ও স্বচ্ছলতার 
মধ্যে ছিলেন তখন যদি সৎ কাজ না করতেন তাহলে তাকে পুনরুথান দিবস 
পর্যন্ত ওর উদরে থাকতে হত। যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন কায়িস রেহঃ), আবুল 
আলিয়া (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ বর্ণনাকে পছন্দ করেছেন । 
(তোবারী ২১/১০৮, ১০৯) সহীহ হাদীস থেকেও এ মতামতের প্রমাণ মিলে যা 
একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে। 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় আল্লাহর 
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ইবাদাত কর, তাহলে র্লেশে ও চিন্তাক্রিষ্ট সময়ে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য 
করবেন। (আহমাদ ১/৩০৭) এ কথাও বলা হয় যে, যদি তিনি সালাতের 
নিয়মানুবতাঁ না হতেন বা মাছের পেটে সালাত আদায় না করতেন তাহলে 
কিয়ামাত পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন । মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ 
কথাই বলেন ৪ 


4 ০.:8.০ দশ ০2৫১৫ 4৫4 টি 
৮ ০০৫ ৫) 0০ এ খু এ ঘর ০52এা ও ৩৩ 
এ রির্ণি ঞ& ৫ ০৬০৭৭ ঞ& পা ২ ৪৫ পাপা 5 পরা 1 
0৮54] ৬৫ ৫04 ঠা তে এক 50 0৯৬ 
অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল £ আপনি ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই; আপনি পবিব্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী । তখন আমি তার ডাকে 
সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই 
আমি মুশমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সুরা আশ্দিয়া, ২১ 8 ৮৭-৮৮) সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/১১০) 


আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 


ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যখন ৯ ৩ | ৬০ ৩০ এ এ! এ 
০১40) এ কালেমা পাঠে রত ছিলেন তখন এই কালেমা আল্লাহর আরশের আশে 


পাশে ঘুরতে থাকে । তা শুনে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে আল্লাহ! এটাতো 
বহু দূরের ক্ষীণ শব্দ, কিন্তু এ আওয়াজতো আমাদের নিকট অতি পরিচিত বলে 
মনে হচ্ছে (ব্যাপার কি?) উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন £ বলতে পার, এটা কার 
কণ্ঠের শব্দ? মালাইকা/ফেরেশতারা জবাব দিলেন ৪ তাতো বলতে পারছিনা! 
তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ এটা আমার বান্দা ইউনুসের আঃ) শব্দ। 
মালাইকা/ ফেরেশতারা এ কথা শুনে আরয করলেন ঃ তাহলে কি তিনি এ ইউনুস 
যার সৎকার্ধাবলী এবং প্রার্থনা সব সময় আকাশে উঠতে থাকত! হে আমাদের 
রাব্ব! আপনি তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তার প্রার্থনা কবুল করুন। তিনিতো 
সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়ও আপনার নাম নিতেন । সুতরাং তাকে এই বিপদ হতে মুক্তি 
দিন! মহান আল্লাহ বললেন ৪ হ্যা, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দিব। অতঃপর 
তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। 
(তাবারী ২১/১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 
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৯12৫ 558 অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে । 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, তাকে এমন জায়গায় মাছটি উগড়ে ফেলল 
যেখানে কোন গাছ-পালা, শাক-শজি ছিলনা এবং কোন ঘর-বাড়ীও ছিলনা । 
তখন তার শরীর ছিল খুবই দুর্বল। 

৩৬ ৩৫১০৯ এ এও পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত 
করলাম। ইবৃন মাসউদ (রাঃ), ইবৃন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), হিলাল ইব্‌ন 
ইয়াসাফ রেহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহঃ), সুদ্দী রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, ৬০% এর অর্থ 
হচ্ছে পানি জাতীয় ফল। (তাবারী ২১/১১৩, ১১৪ দুররুল মানসুর ৭/১৩০, ১৩১) 

কেহ কেহ এ পানি জাতীয় ফলের বিশেষ বিশেষ গুণগত মানের কথাও বর্ণনা 
করেছেন। যেমন এ গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে, গাছের পাতা বড় হওয়ায় এটি 
ছায়া দানকারী, পোকা-মাকড় ওর কাছে যায়না, ওর ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর, ওটি 
কাচা এবং রান্না করা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়, ওর বাকল ও শীস উভয়টি 
খাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাবারটি 
খুবই পছন্দ করতেন এবং খাবারের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি 
এটিকেই প্রাধান্য দিতেন। (বুখারী ২০৯২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

3958 3 এ জি এ! 945) তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের 
প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। প্রথমে তাকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন 
দ্বিতীয়বার আবার তাকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান 
আনে ও তার সত্যতা স্বীকার করে। 


39:59 অথবা ততোধিক লোকের গ্রতি ঘ্েরণ করেছিলাম । মাকহুল 


(রহঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার এ কথা ইব্‌ন আবী 
হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, 


কোন কোন আরাব পন্ডিত এবং বাসরার লোকেরা 05447 এ শব্দের অর্থ 


করেছেন এক লক্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি। (তাবারী ২১/১১৬) ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি আয়াতের উদাহরণ টেনেছেন £ 
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সূরা ৩৭ £ সাফআত ২৫৪ পারা ২৩ 


£৮2$ এপি ভিজতে 3005, ৩5 ০৪৩58 ৩$ -ও রর 

অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং জিডি 
হন ভুনা রাকরাহি ২৪৭৪) 

এ লি ০১৬2 951%] 
তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরপ ভয় করবে তদ্রন্প মানুষকে ভয় 
করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক । (সুরা নিসা, ৪ £ ৭৭) 
(9995৮ ০৪ ০৪৫ 

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সুরা 
নাজম, ৫৩ £ ৯) অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি । 

19:23 ইউনুস (আঃ) যখন পুনরায় তাঁর কাওমের কাছে ফিরে যান তখন 
তারা সবাই ঈমান আনে এবং তাকে নাবী বলে স্বীকার করে। এরপর 
মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ঃ 

৩ এ! ১৬ আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত 
সময়ের জন্য পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


19:51 4০49 ডে খু! ৪5] (86 ৪০ 2 ৩56 খু 
০৬ এ 5 540 ১্ণা & এতো 4০ শি ৪ 
সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী 
হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া । যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের 
থেকে গাব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদুরিত করলাম এবং তাদেরকে সখ 
স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত । (সূরা ইউনুস, ১০ £ ৯৮) 


১৪৯। এখন তাদেরকে : 2171 ০০৫ 

1) ৫284505০1৫৭ 
জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান ৬১১ 
এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান? ২১১৯)1-6 21 
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সুরা ৩৭ $ সাফআত ২৫৫ পারাহত 
১৫০। অথবা আমি কি: 4০% ১০০4০ 5 
এ 1 2 ৭০, 
মালাইকাকে নারী রূপে সৃষ্টি ৭৮ ৮৮ 1 
করেছি, আর তারা তা প্রত্যক্ষ রায় 
করেছিল? ১১৪০০ নে ৩৩ 
১৫১। দেখ তারা মনগড়া কথা এ 
| ৭৫৯৪ ৭০৭ 
বলে যে- ৪5] ০ ৮1 টা 
চন 
২9৯৭ 
১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম )-79774757 
্ 1 চিণে $০১* 
দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই! ০৯১০৩ ৮19 401 443, 
মিথ্যাবাদী । 
১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানের পা ০ পন পল 2৫ 
রর »* ৪15 ক ১9০ 
পরিবর্তে কন্যা সম্ভান পছন্দ ৮ ৯০০] ৮৮ 


করতেন? 


১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, | 44 “্কস্থ্রী। 
তোমরা কি রূপ বিচার কর? ০১৯২৫ ০৪৫৩ ৮০৩ ০০9৫ 
১৫৫। তাহলে কি তোমরা 5৫22 এ 
উপদেশ গ্রহণ করবেনা? 05545 ১৪1০০ 
১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট 4৮১1 ০22,15৭ 
দলীল প্রমাণ আছে? স্টা ৩ চর 
১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে | *% ৬1 গু 
তোমাদের কিতাব উপস্থিত: ০1-2৯৬৮ 50 ০1০৮ 
কর। 7 


১৫৮। আল্লাহ ও জিন জাতির 
মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক 
স্থির করেছে; অথচ জিনেরা 


শর টির হণ & পর ও রি 
24 025 ১০০৮৮ 191৬2 /ং 
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সুরা ৩৭ £ সাফআত ২৫৬ পারা ২৩ 
উপস্থিত করা হবে শাস্তির নি) ৯4৮ ৯ ১43 ও 
জন্য । প.4 ৫ ০41 
ণ্‌ 

১৫৯। তারা যা বলে তাহতে “ 4 (৪৫ দুর্ণ «০০4 

+) &.£ হরি 3৪৭ 
আল্লাহ পবিত্র, মহান - ৩28 ৩ 2901 ০০পন 
১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ পা পঙ্গ একি পের পপ রে 

+ 2 চা 
বান্দারা ব্যতীত। ০৮৪৯ এ তি ই, 


“মালাইকা/ফেরেশতাগণ আন্মাহর কন্যা” এ দাবী খন্ডন 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের 
জন্য পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে কন্যা সম্তান। 


চি 


তা 
বৈ নি ১৫279 16 08 (এও (৯+০19৯1১$ 
তাদের কেহকে যখন কন্যা সভভানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার ম্বুখমন্ডল 
কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্রিষ্ট হয়। (সুরা নাহল, ১৬ 8 ৫৮) 
তাই মহান আল্লাহ বলেন £ 


351 ৮8 ০৬1 ৬৫০ ৮৪5$ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা 
কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আন্মাহর জন্যই রয়েছে 
কন্যা সন্তান? 

(6৮8255 ঠ]. ফা এ রো 


তাহলে কি পুত্র-সম্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সম্তান আল্লাহর জন্য? এ 
ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সুরা নাজম, ৫৩ ৪ ২১-২২) এরপর আল্লাহ 
সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন £ 


১১১৯০ ৮৯) 55। 24951 ৪০ ন্‌ আমি কি মালাইকাকে 
নারীরপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


শু ০ ৭ রে পে পে ০৪ 4০ তর্দঘা 2০ 4৮412 5 
১৫৪৬ 145৮1 61 ৩9 এ নি ০৯ ধড০193 
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সুরা ৩৭ $ সাফআত ২৫৭ পারা ২৩ 


তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকারকে নারী গন্য করেছে । এদের সৃষ্টি কি 
তারা প্রত্যক্ষ করেছিল£ তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করা হবে । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ১৯) 

3552 ৮৫5৩1 ৯ ৮ 31 প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, 
আল্লাহর সন্তান রয়েছে । অথচ তিনি সন্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিভ্র। এর 
ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী পরিলক্ষিত হয়। (এক) 
মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। (দুই) তারা আবার কন্যা সন্তান। (তিন) 
তারা নিজেরাই মালাইকার পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন্‌ কারণ আল্লাহকে 
বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ করেছেন 
কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


০4০ ০৫2 পপ পতল পু ৮ পঙ্চব 4 ৫ এ পা প্রপর্ত 
রি সহ চপ ব্ানি ৫ ৪ পা * ৪৫5 পা ন্‌ ঙ 
০৮১5৫ 21 ৫৪ এও ০ এ ০00 ৮৮৫9 ৫০ 

৮ ক র্ 

চ৪ ৭ 

৮৯৮০৮ 35 


তোমাদের রাবব কি তোমাদের জন্য পুত্র সভ্ভান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি 
নিজে (মালাইকার/ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে এহণ করেছেনঃ তোমরাতো 
নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক। (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৪০) আরও বলা হয়েছে ঃ 

১১৪৩ 8 শি 5,595 স্জ ৬৮ ১৬০০ পে 
তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছ? তোমরা কি 
বুঝনা যে, আন্মাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তাহলে কি 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? তোমাদের কি কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ 
আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি 
কোন এঁশী বাণী থাকে তাহলে তা নিয়ে এসো। এটা এমনই এক বাজে কথা 
যে, এর স্বপক্ষে কোন জ্ঞানসম্মত ও শারীয়াত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই। 
থাকতেই পারেনা । মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


৫ হা ৩9 এগ 19৪89 তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির 
জন্য উপস্থিত করা হবে । 
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সূরা ৩৭ £ সাফআত ২৫৮ পারা ২৩ 


মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ “মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা” মুশরিকদের 
এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ তাহলে তাদের মা কারা? 
উত্তরে তারা বলে ৪ জিন প্রধানদের কন্যারা । 

৩১৮০০ প্! ৭1 ৩৬ 23 অথচ অবস্থা এই যে, স্বয়ং জিনেরা 
জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যারা এই রূপ বলে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে 
কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহর কতক শক্র এমনই চরম 
নির্বদ্ধিতার পরিচয় দেয় যে, শাইতানকে তারা আল্লাহর ভাই বলে থাকে। 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা) আল্লাহ তা“আলা এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে 
রাখুন! ০৯৪. ৫৫ 4| ০৬০, তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিভ্র ও বহু 
উধ্র্বে রয়েছেন। 

১০৯০১ সা ১ ! আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত। পূর্বোক্ত 


আয়াতাংশের ০৯০ শব্দটি সমথ জাতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 
অতঃপর তিনি এ আয়াতাংশে তাদেরকে বাদ দিয়েছেন যাদেরকে তিনি পছন্দ 
করেন। তারা হল এ লোক যারা প্রত্যেক নাবীর প্রতি যে সত্য বাণী নাষিল 
হয়েছে তার উপর ঈমান আনে। 


১৬১। তোমরা এবং তোমরা পা 442৫ ০ ০৫ 12 ন্‌ 
যাদের ইবাদাত কর - ০১--০) ৯১১ ০51 


১৬২। তোমরা কেহই ্ ক. ক্র & ৫7৮ 
দিস ০2৭ শ 
কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে 05485 এপ ৩ 


১৬৩। শুধু প্রজ্বলিত আগুনে না 
প্রবেশকারীকে ব্যতীত। তি ০০০ 

১৬৪ । “আমাদের প্রত্যেকের | &।€ রর 
জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে, 1৪ 7 উ) ৮৪ ৩.. 
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সুরা ৩৭৪ স ফ্‌অ ঙ ২৫৯ পারা ২৩ 


পালার 0৯৯৮০] 0554019০15০ 


১৬৬। এবং আমরা অবশ্যই দরের কনা ররো 
তীর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।” | ০১৯4 ৯5০019-181 
১৬৭। তারাইতো বলে রড 
এসেছে - ০5522 156 01975 
৬৮ “পূর্ব দের ৮ ০ৎ পাপা প্ প্র 

কিতা 951৯ ০4০ 012 ১5 
কোন কিতাব থাকত - নানার 


৪ 
১৯৯ আহলে অব্ই | ০৬ 9: ৮5৭ 
বান্দা হতাম । 

০8৬ ১৮২ ০০৪ 12725 ১1৬৭ 


আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ৪ 

3১০৩ ৩০ ৮9,954 এ 96 পিস] ০০০ 9১ ৬ 0 
তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে 
জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
গগ 215 225 5 45 ভর & একর ১ ৪৫৯ ছর্দ 12০4 
30191 ৮১৩ ক 022 ৩ 9:51 789 ০ ২০৮৫৪ 3 ৩০৩ ৬ 

4. এব 42201715412 754 51০ পু তে 21754 দি, ০ ৬০১০ 

২91 ৯ঞঠ ০০1১৯ 0 6 2 চি ০১৬৫ 

কিস্ত তারা তদ্বারা দেখেনা । তাদের কর্ণ রয়েছে, কিস্ত তদ্বারা তারা শোনেনা । 


তত 


চে পর্ণ 
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সূরা ৩৭ £ সাফআত ২৬০ পারা ২৩ 


তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত । তারাই হল গাফিল বা 
উদাসীন । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১৭৯) অপর জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 
৩০:2০4৪% ৯৪৮৮ ০১ 
তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিগু। যে ব্যক্তি সত্যত্র্ট সেই তা 
পরিত্যাগ করে । (সুরা যারিয়াত, ৫১ £ ৮-৯) 


আল্লাহর মালাইকা তীর শ্রেষ্ঠত্‌ এবং মহিমা ঘোষণা করে 

অতঃপর মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদের নিক্কলুষতা, তাদের 
আত্মসমর্পণ, ঈমানে সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে মুশরিকরা 
আল্লাহর কন্যা সন্তান বলছে । অথচ তারা নিজেরাই বলে ঃ 

29১৫ 2৬5 4 01 0 ৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে 
এবং ইবাদাতের জন্য বিশেষ জায়গা আছে। সেখান থেকে আমরা সরে যেতে 
পারিনা বা কমবেশীও করতে পারিনা । 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন মালাক 
সাজদাহ রত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 
29১৫ ১৪5 4 0! ৩০ ৩৫ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে। 
(তাবারী ২১/১২৭) 


ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে £ আসমানসমূহের মধ্যে এমন একটি 
আসমান আছে যেখানে এক হাত পরিমান জায়গা খালি নেই যেখানে মালাইকার 


কপাল অথবা পা রাখা নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ৪ (৬: 41০5) 
£)৫ তোবারী ২১/১২৭) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরও (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন ৪ ইবাদাতের জন্য মালাইকা সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হন। 

08৫০) ০৯৫ 47 আমরা সব মালাক/ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে 
আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি। এর বর্ণনা ০ ০2০09 এর তাফসীরে বর্ণিত 


হয়েছে। আবু নাযরাহ রেহঃ) বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) ইকামাতের পর মানুষের 
দিকে মুখ করে বলতেন ৪ সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে 
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সুরা ৩৭ ৪ সাফ্‌আত ২৬১ পারা ২৩ 


দাড়িয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা মালাইকার মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে 
চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন £ 

রি ০৪০) আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই। হে অমুক! তুমি 
সামনে বেড়ে যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও । অতঃপর তিনি সম্মুখে 
অগ্রসর হয়ে সালাতের তাকবীর দিতেন। (তাবারী ২১/১২৮) 

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের (অন্যান্য উম্মাতের) 
উপর ফাযীলাত বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন আমাদের (সালাতের) 
সাজদাহর স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে পবিত্র করার উপকরণ হিসাবে 
ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১) আল্লাহ সুবহানাহু মালাইকার 
উক্তি উদ্ধৃত করেন £ 

১১৮০৭ এস্প্ 019 আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দীঁড়িয়ে অবশ্যই আল্লাহর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী ৷ আমরা তার শ্রেষ্ঠতৃ বর্ণনা করে থাকি । আমরা 
স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ক্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে পবিত্র । 
আমরা সকল মালাইকা তার আজ্ঞাবহ এবং তার মুখাপেক্ষী ৷ তার সামনে আমরা 
আমাদের নম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি। 


কুরাইশরা কামনা করত যে, পূর্ববর্তীদের মত তাদেরও যদি 
একজন সতর্ককারী থাকত! 


প্রবল প্রতাপাৰিত আল্লাহ বলেন £ ১4155 1345 ৩13. 5১ ৩০০ ০ % 
5498 ১০-০০০৯৭। এ। 5৬ পয তারাইতো বলে এসেছে যে, 


ূর্বর্তীদের মত যদি তাদের কাছেও কোন রাসূল প্রেরিত হত এবং তাদের 
পূর্ববতীদের কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই 
তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


পঙ্রর্গঞএ 2-42৮ শত এ পরি 


৩৪ ৬৩০ $ ৮55 ছে . 22 3৫৮ 40155 


রা 


৬ 


|)৯১ কি (০85৩ ৮৯2৮ রথ 


রে 


-%% 
| 
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তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন 
সতকর্কারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী 
হবে। কিস্ত তাদের নিকট যখন সতকর্কারী এলো তখন তারা শুধু তাদের 
5 দাত হি 


এটির 23 দিকের 
চিরিক 
নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ৪ 
নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে ম্বসলিমরা!) কি করে 
তোমাদেরকে বৃঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! (সূরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১০৯) 


টা & পা ০ স্তি পৃ টি রুপ 244৩ 
০০ (৫০919 এও ৩৪ 9৪৪৮ 0০ এঞা 0৮ 095 ০1 
5 স্পর্ত তর ০ পিট শত ৩ £ ৭ রর একা ৩ সি 3 
রি (০ ০ 1১১ 2 এ রি 


£7 ০1 রি এট নু 2 লি 

টি 74 "৭5০৩ রা ০৫৫ ০ 
0৯১৯০156554 2০ 

যেন তোমরা না বলতে পার £ এ কিতাবতো আমাদের পুর্বতী দুই 
সম্প্রদায়ের এরতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলাম । অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি 
কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম । 
এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পই দলীল এবং পথ 
নিদেশি ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা 
এতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে 
পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সতবর তাদেরকে আমি কঠিন 


শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সুরা আন'আম, ৬ £ 
১৫৬-১৫৭) 


সুরা ৩৭ 8 সাফআত 
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২৬৩ পারা ২৩ 


১৯৯ ০১০৪ 4 19243 এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ 
আকাংখা পুরা করা হল তখন তারা কুফরী করতে লাগল । আল্লাহর সাথে কুফরী 
করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি 
কি তা তারা অতিসত্রই জানতে পারবে। 


১৭১। আমার প্রেরিত 
বান্দাদের সম্পর্কে আমার 
এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে 


যে- 


(26 ৪: এ 2৬1 
০4০০০ ৪১০ 


পা 


১৭২। অবশ্যই তারা 
সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। 


৭৬ 


০১/৯০৮০৮৫ ০, 


১৭৩। এবং আমার বাহিনীই 
হবে বিজয়ী । 


৭৬ 


054120০৫৪৬৯ ০$, 


১৭৪ । অতএব কিছু কালের 


রা. 5৮ পর ০৫ 
ঃ ) « চণ প৬& $২/£ 
জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা: ঠা ৬৯ স্িপ ০৯১" 
কর। 
১৭৫। তুমি তাদেরকে হা 


পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা 
প্রত্যক্ষ করবে। 


4 254 পঠিত পু আর্ট ও রি, 
০2/%-9৯ (৯৮15 , 


১৭৬। তারা কি তাহলে 


০ 1216১ পু ০ পর 
আমার শাি ভ্রান্ত] ০১3০-০১091-০ঠ1 ০7 
করতে চায়? 
১৭৭। তাদের আঙ্গিনায় 


যখন শাস্তি নেমে আসবে 


তখন সতকীাঁকৃতদের প্রভাত 


2৩ ৮০৪ ০% %ু 058 


2. এবি এ পপ 


হবে কত মন্দ! 
১৭৮। অতএব কিছুকালের . ,._ 1৫4 ₹ 2 রে 
জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা] ৮ ০৯ এ 


কর। 
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১৭৯। তুমি তাদেরকে নরিিন্ন্র্া 
পর্যবেক্ষণ কর, শীঘই তারা | 2/%2-৯ঠ5/্থ$ ০09 


পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। 
মুর্তি পুজকদের থেকে দূরে থাকা এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০/৮৯। ৪১৩ ০6 ১০ 53 আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও 
লিপিবদ্ধ করেছি এবং ূ্বর্ত নাবীগণের মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি 
যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে 
চারা 


উড নিগতিহ রি 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ৪ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন £ 


৯6774 এপ ১৩০ 1০৯817 7721 4০ 7 এর্টি 1৮5 554০1 
445 ০ 5 এঞা উগ্র 81952 ডি ৫এ০্এ 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্ধিব 
জীবনে এবং যেদিন সানক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে । (সূরা মুমিন, ৪০ £ ৫১) এখানেও 
উধ্যারা 
4১ ৬১ 1204 ৩৪০ ১১. ১5৮০। ৫ ৫ আমার 
রাসূলদের সাথে আমার এই ওয়াদা রয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। 


আমি নিজেই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করব । তুমিতো জান যে, 
কিভাবে রাসূলদের শত্রদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। 


১৪এ। ৮ ৬৯ ০০৩৩ ও ক ০৯ তুমি মনে রেখ যে, আমার 


বাহিনীই হবে বিজয়ী । সুতরাং তুমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে 
তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে থাক। তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে যাও। 


১১৮০৫ ১১৮৪ ১১৮১৬ 1558 তুমি তাদেরকে 
পর্যবেক্ষণ করতে থাক যে, তোমার বিরোধিতা করা এবং তোমার দা“ওয়াতকে 


অস্বীকার করার কারণে কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে 
তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্কিত! তারা নিজেরাও শীঘ্বই তা প্রত্যক্ষ করবে। 
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৮৫৮০৭ ০158 বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের ছোট 
ছোট আযাবের শিকার হওয়া সত্তেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করছে! 
আর বলছে যে, এ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছে ঃ 

১২১৭০ ৮ ৪ তাদের আঙ্গিনায় অর্থাৎ তাদের গৃহসমূহে যখন শাস্তি 
নেমে আসবে ওটা তাদের জন্য খুবই কঠিন দিন হবে । তাদেরকে সেদিন সমূলে 
ধ্বংস করা হবে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি প্রত্যুষে খাইবারের মাঠে উপস্থিত হন। 
জনগণ অভ্যাস মত প্রতি দিনের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়েছে। হঠাৎ তারা 
মুসলিম সেনাবাহিনী দেখে পালিয়ে যায় এবং এলাকাবাসীকে খবর দেয় ৪ মুহাম্মাদ! 
আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ! এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে 
ওঠেন ঃ আল্লাহু আকবার । খাইবারবাসীর জন্য বড়ই বিপদ । যখন আমরা কোন 
কাওমের মাইদানে অবতরণ করি তখন এ সতকীকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে থাকে । 
(ফাতহুল বারী ২/১০৭, মুসলিম ২/১০৪৩) 

পুনরায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাক এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। শীঘ্বই 
তারা নিজেরাও (তাদের দুর্গতি) প্রত্যক্ষ করবে । 


১৮০। তারা যা আরোপ ,*+₹ ৪ টির, 
খু ৯ ৬/ ৬15৫ নী নি $/২ ২ 
করে তা হতে পবিত্র ও 2821 ০9 48 ০০৮ * 


মহান তোমার রাব্ব, যিনি বা 
সকল ক্ষমতার অধিকারী । ১১৪ ৩৮ 
১৮১। শান্তি বর্ধিত হোক জাসদ 
রাসূলগণের প্রতি। অন এপি পিন 51 
১৮২ । প্রশংসা জগতসমুহের » রদ ঞ ০৮৫৮ 

রাব্ৰ আল্লাহরই প্রাপ্য। 150. % ০৮ ছি 


(০0017191715 
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৩ ৩৪ ৪9 9 ৩: ০৬১০ আল্লাহ তা'আলা সেই সমুদয় বিষয় 
হতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা 
তার প্রতি আরোপ করে থাকে । আল্লাহ তা“আলা অতি মহান এবং এমন মর্যাদার 
অধিকারী যা কখনও নষ্ট হবার নয় । এ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মুশরিকদের 
অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র 

আল্লাহর রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । কেননা তাদের কথাগুলি 
এসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান 
রয়েছে। নাবীগণ (আঃ) যেসব কথা বলেন এবং তারা মহান আল্লাহর সত্তার যে 
গুণাবলী বর্ণনা করেন সেগুলি সবই সঠিক ও সত্য। আল্লাহর সত্তার জন্যই 
প্রশংসা শোভনীয়। দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তারই 
প্রাপ্য । সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই । তার মহিমা ঘোষণা 
দ্বারা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তার পবিত্র সত্তা হতে দূরে প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা 
অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তার একক সম্তার মধ্যে থাকবে । 
এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে 
ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হ্যা সূচক হয়। কুরআনুল হাকীমের বনু 
আয়াতে তাস্বীহ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

সাঈদ ইব্ন আবী আরুবাহ (রহঃ) বলেন ঃ কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যখন তোমরা 
আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নাবীগণের উপরও সালাম পাঠাবে । 
কেননা তাদেরই মধ্যে আমিও একজন নাবী । (তাবারী ২১/১৩৪) 

আবু মুহাম্মাদ বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলী 
(রাঃ) বলেন ৪ তোমরা যারা কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক বড় 
প্রতিদান পেতে চাও তারা যেন বৈঠকের শেষে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ কর। 
(বাগাবী ৪/৪৬) 

১13 -০4০৮৭। ৩৩ (১০১ ০১৮৭ ও জট ৮ ৬১ ১৬০ 
০এ। ০94) 
কথা বলা হয়েছে ঃ 
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8844 ০3! এ! 3১ এস ভিএপ্5 ৪৪0 ৩৬০ 
21 শি 
হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা 
করছি। আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই । আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি 


ও আপনার নিকট তাওবাহ করছি। এই মাসআলার উপর আমি একটি স্বতন্ত্র 
কিতাব লিখেছি। 


সূরা সাফ্ফাত এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ৪2৩1 6%7 ০ 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। টা উদিত নি 
১। সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ যাহা 

কুরআনের! ্ ৮৯] ১ 91221 । ০৮০) 


২। কিন্তু কাফিরেরা ওদ্ধত্য ও র্চ ». ধু জলি » রি টা 
বিরোধিতায় ডুবে আছে।  72)6 ৬ (525 ০৪৮ 52 7 


রর ু ু সো 
আলো করছি অন ৩5 (গু ৩০ ও লা 
তারা আর্ত চিৎকার করেছিল । ৮৩ হি যি 
কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই । ৮৮৮ ০৯ ০০১১ ১১৩ 2৯ 
উপায় ছিলনা। 
হরফে মুকাত্া'আত যেগুলি সুরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলির পূর্ণ 
তাফসীর সুরা বাকারাহ শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। 9 ৬১ 0৮1) এখানে 
মহান আল্লাহ কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ 


বলছেন। কেননা এর কথার উপর আমলকারীদের দীন ও দুনিয়া সুন্দর ও 
কল্যাণময় হয়ে থাকে । অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


১৪ ৩ ৪৩] এঃি ও 
আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য 
উপদেশ, তবুও কি তোমরা বৃঝবেনা? (সুরা আম্দিয়া, ২১ 8 ১০) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইসমাঈল ইবৃন আবী খালিদ (রহঃ), ইব্‌ন 


ওয়াইনাহ রেহঃ), আবু হুসাইন (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ১ 
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5501 এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটি হল অতি সম্মানের ৷ (তাবারী ২১/১৩৯, ১৪০) 


এই দুই মতামতের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই । কারণ এটি এমন একটি মহান 
গ্রন্থ যাতে রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং এটিকে যে মেনে চলতে ইচ্ছুক নয় তার 
জন্য সতর্ক বাণী । এ প্রতিজ্ঞা করার কারণ অন্য এক আয়াত থেকে জানা যায়। 


পর রত পাক ৫. তর ৫. ৫) & 
০৮৩৪ ৩০ ০৪৩৭ ১1০৪ ৩! 
তাদের প্রত্যেকেই রাসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে । ফলে তাদের ক্ষেত্রে 


আমার শান্তি হয়েছে বাস্তব । (সুরা সাদ, ৩৮ 8 ১৪) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, 
এই শপথের জবাব হল এর পরবর্তী আয়াতটি 


3৬১ ৪3০ ৬ 1245 281 ৬৫ কিন কাফিরেরা ওঁধত্য ও বিরোধিতায় 


ডুবে আছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর রেহঃ) এ মতামতকেই পছন্দ করেছেন। 
(তাবারী ২১/১৪০) 

৬১ ৪3০ ৬ 1246 28 ৬৫ কিন কাফিরেরা ওঁধত্য ও বিরোধিতায় 
ডুবে আছে। অর্থাৎ এই কুরআন হল তাদের জন্য স্মরনিকা যারা স্মরণ করতে 
চায় এবং এতে আরও রয়েছে তাদের জন্য পথ নির্দেশ যারা সৎ পথে পরিচালিত 
হতে চায়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ থেকে কোন উপকার লাভ করেনা । 
কারণ তারা উদ্ধ্যত এবং অহংকারী । তারা সব সময় কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং এর বিরোধিতা করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন 
করছেন এবং যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে হুশিয়ার 
করে দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নাবীগণের মাধ্যমে যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত 
হয়েছিল তা অবিশ্বাস করা এবং নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যেমন ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে তাদেরও যেন এ অবস্থা না হয়। তিনি বলেন £ 


১৯ ৩০ ৮$$ ০০ ধা ৪ এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস 
করোছি। পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এরূপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে 


দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল। 
কিন্তু এ সময় সবই বৃথা হয়েছিল । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 


64195291৯45 ২ ওএস ৯05৮০ ৮৫ 
5৪৩ 


০95 14447455455585 
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অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে 
পালাতে লাগল । তাদেরকে বলা হল ৪ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো 
তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে 
তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। (সুরা আম্দিয়া, ২১ £ ১২-১৩) আত 
তামিমী (রহঃ) বলেন ঃ 

৮৮০ ০৮ 313১৩8 এ আয়াত সম্পর্কে আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন £ এর অর্থ হচ্ছে এখন পালানোরও সময় নয় এবং 
ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন ফরিয়াদ কেহ শুনবেনা এবং কিছু উপকারও করতে 
পারবেনা । মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন £ যতই 
কান্নাকাটি ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। এ সময় তাওহীদকে 
স্বীকার করলেও কোন লাভ হবেনা এবং তাওবাহ করেও কোন উপকার হবেনা। 
(দুররুল মানসুর ৭/১৪৫) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা অনুতপ্ত 
হয়ে তাওবাহ করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের কাছে তাদের 
তাওবাহ কবুল হওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। মুজাহিদ রেহঃ) 
বলেন ঃ এখনতো পালিয়ে যাওয়ার কিংবা দৌড়ে কোথাও লুকিয়ে থাকার সময় 
নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন । 


৪। তারা বিস্ময় বোধ করছে (২ 4 47৮,615 ০০ 

যে, তাদের নিকট তাদেরই 15১০ (৯৯ ৩. 10523 1৫ 
মধ্য হতে একজন সতর্ককারী 114 ০ ০ 4, ০০44 ০1125 5 ০৬ 
এসেছে এবং কাফিরেরা বলে 114৯ ০১১৪০ ০৬৪ 
8৪ এতো এক যাদুকর, এ 
মিথ্যাবাদী ৩১ ০৯৮৮ 

এ 

৫। সে কি অনেক মাবৃদের ৭. 1৮1 21৫16 % 
রিবর্তে এক মা' নিয়ে পে) ১১] ০৯) -০ 
নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ৮৪ 

র্াপার! ৬১০০ £০11458 41 


ররর 


৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে |. ১০?” ০1.? 
ঢ বডি 
এই বলে £ তোমরা চলে যাও | ১৬1 9০013 
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এবং তোমাদের দেবতাগুলির 
পূজায় তোমরা অটল থাক। 
নিশ্য়ই এ ব্যাপারটি 
উদ্দেশ্যমূলক 


০5607 পুল 1৮০ 9৬ 


21৫4 রে র্€ 
১12০2501৯০1 


৭। আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে 


এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক” 


মনগড়া উক্তি মাত্র। 


৪12 ৭172 পা পে 2 

ও খু!াও১ ০1৮ 
৮। আমাদের মধ্য হতে কি |. ০৮1 4587 সত ০548 
তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ: ১: ০৮ ১॥] এ ০0১21 ০ 
হল? প্রকৃত পক্ষে তারা আমার : 1 ২ ৮» ০৫ 4 ০০ 
কুরআনে সন্দিহান, তারা | 2 ৮৪৮৯ ০5 ৮৮ ৮ 0৭ 
উই র শাস্তি আস্বাদন 2০ 14:48০পর্ 
করেনি। ৬14 1953558 
৯। তাদের নিকট কি রয়েছে. ঃ 


মহান দাতা? 


1 পর 2105০ 
4210৯1-2 


১০। তাদের কি সার্বভৌমত্‌ 
আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 
এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব 
কিছুর উপর? থাকলে তারা 
সিড়ি বেয়ে আরোহণ করুক। 


৯০০ 4 ৫205, 


46 
৭ এপ ০৫ টা , রং . 
1525/08 ৮০4 20313 


১১। বহু দলের এই বাহিনীও 
সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত 
হবে। 
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মূর্তি পূজকরা আল্লাহর বাণী, তাওহীদ এবং 
কুরআন শুনে হয়েছিল বিস্ময়াভিভূত 
মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ এবং 
ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আগনের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতামূলক বিস্ময় প্রকাশ করেছিল 
57755577577 


রি রা [ ভি ৮ তত 
/5$ 7৫১০০ 0 5৮৯ 1 ০9 0 ৮ ৪০ ০ 


8181557105 29 2০৪ 9১৬০ 4০4৫ 25:27 ৩৯ 
০০৫ ৮৯40145 
লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে 
একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় পঞ্দর্শন কর 
এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের 
নিকট পুর্ণ মধযা্দা লাভ করবে । কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো 
নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ২) এখানে রয়েছে £ 
ভা ০৮০০ এ 9৮401 0৬0 ৮82 0০০ জগত ০1১5. 
1০19! ধা! 4০৮1 তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদের 
মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এলো এবং কাফিরেরা বলে উঠল 8 এতো এক 
যাদুকর, মিথ্যাবাদী । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর 
বিস্ময়ের সাথে সাথে আল্লাহর একাত্মবাদের উপরও তারা বিস্ময়বোধ করেছে 
এবং বলতে শুরু করেছে ঃ দেখ, এ লোকটি এতগুলো মা'বুদের পরিবর্তে বলছে 
যে, আল্লাহ একমাত্র মাবুদ এবং তার কোন প্রকারের শরীকই নেই। এ 
নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শির্ক ও কুফরীর অভ্যাস ছিল, তার 
বিপরীত শব্দ শুনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে । তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত 
ও অজানা বিষয় মনে করে । তাদের বড় ও প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 
তাদের অধীনস্তদের সামনে ঘোষণা করে ঃ তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের 
উপর অটল থেক। তোমরা মুহাম্মাদের তাওহীদের বাণী শুননা। তোমরা 
তোমাদের মা'বুদগ্ডলোর ইবাদাত করতে থাক। 
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১174 ৮০৯15 ৩! এ লোকটিতো শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা 
বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার 
অধীনস্ত হয়ে থাক এটাই তার বাসনা । (তাবারী ২১/১৫২) 


৩৮ ৪ ৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 

আবু জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
8 আবূ তালিব যখন খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় তখন অভিশপ্ত আবু জাহলসহ 
কুরাইশের কিছু লোক তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে £ আপনার ভাইয়ের 
ছেলে আমাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করে, সে অমুক অমুক কাজ করছে এবং 
বলছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলে দিন যেন সে এরূপ না করে। 
সুতরাং তিনি তাকে খবর দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
কাছে চলে আসেন । আবু তালিব এবং অভিশপ্ত আবু জাহলের মাঝখানে একজন 
লোকের বসার মত জায়গা খালি ছিল। আবূ জাহল আশংকা করল যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এ জায়গায় আবূ তালিবের পাশে বসেন 
তাহলে তার সাহচর্ষের কারণে আবু তালিবের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুকে যাবে । 
তাই সে লাফ দিয়ে উঠে এ খালি জায়গায় বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচা আবু তালিবের কাছে বসার কোন জায়গা না 
পাওয়ায় দরযার এক পাশে বসলেন। আবু তালিব তাকে বললেন £ হে আমার 
ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে যে, তুমি 
নাকি তাদের দেবতাদের ব্যাপারে কটুক্তি করছ এবং এরূপ এরূপ কথা বলছ? 
তারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আমার চাচা! আমিতো তাদের 
কাছ থেকে শুধু একটি শব্দের স্বীকৃতি চাচ্ছি, যদি তারা তা করে তাহলে সমগ্র 
আরাব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারাবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান 
করবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলতে চাচ্ছেন তা তারা চিন্তি 
ত মনে বুঝতে চেষ্টা করল এবং শেষে বলল ঃ একটি মাত্র শব্দ! তোমার পিতার 
শপথ! একটি নয়, বরং আমরা দশটি শব্দও বলতে রাধী আছি। বল, কি সেই 
শব্দ? আবু তালিবও বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! সেই শব্দটি কি? রাসুল 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা হল 2 মা এ এু। এ কথা 
শোনার সাথে সাথে তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয় 
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বস্ত্র মাটিতে হেচড়াতে হেচড়াতে এই বলে চলে গেল ৪ 

৪০ পু 15৬ ৩11০3 তর! ক্ট। জি কি অনেক মা'বৃদের 
পরিবর্তে এক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তখন এই 
আয়াতটিসহ ৮151/83444.র্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়| 


তারা বলল £ ৪০] যু ৬১ 13 ০৯০ 6 আমরাতো এর পূর্বের 
ধর্মাদর্শে (অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম) তাওহীদের এরূপ কথা শুনিনি। যদি এটা সত্যি হত 
তাহলে নিশ্চয়ই খৃষ্টানরা আমাদেরকে বলে দিত। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র । 
(তাবারী ২১/১৫২) এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা । এটা কতই না বিস্ময়কর 
কথা যে, আল্লাহকে দেখাই গেলনা, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাষিল 
করলেন! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


৯৮০ ৪0৩০5৯৩০021 0$ সুপ 
লি পা 
এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন এতিপত্তিশালী 


ব্যক্তির উপর? (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


হা পাতি তা 


৪১০ ও 555৫ এ 5 ৩৪ 4০ 4৩ 2৯৮৪ ০৮ 


৮০35 ললিত এ$ ভএা 
তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা 
বন্টন করি তাদের পাব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মরাদায় উ্নীত 
করি। (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৩২) মোট কথা, এই প্রতিবাদও তাদের বোকামি ও 
নির্বৃদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 
০156 1985-4 ৬৭ ০$ প্রকৃত পক্ষে তারাতো আমার কুরআনে সন্দিহান। 
তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি । কাল কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে 
ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের ওদ্বত্যপনা ও 
হঠকারিতার শাস্তি আস্বাদন করবে । 
এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই 
করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা'ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান 
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ও লাঞ্কিতকরণ তারই হাতে । হিদায়াত দান ও বিভ্রান্তকরণ তার পক্ষ থেকেই 
হয়ে থাকে । তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ 
করেন। তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। তিনি ছাড়া হিদায়াত দানের 
ব্যাপারে মানুষের অধিকারে কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় 
ও বাধ্য । অণু পরিমান জিনিসের উপরেও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ জন্যই 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

০০৬1 7 8; ৮) ৩৮০৮ ১২০ % তাদের কাছে কি আছে 
অনুগ্বহের ভাগ্তার, তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? অর্থাৎ তা 
তাদের নেই । মহামহিমান্িত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


০১৫: এ এ ১৯৮ খু গি$ ৬৫) চা ক 5০87 
এ্ঞা 2৯৮] 01 (912 এ 2646 ০৪ এট ১৫ 6৫০ ০ এা 
২৩৩ 4০০ ০০ 29 ০9 ০০12৩ ৯৪ শি হত 
কির 
তাহলে কি রাজতেে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বন্ভতঃ তখন তারা 
লোকদেরকে কণা পরিমাণও এদান করবেনা । তাহলে কি তারা লোকদের প্রাতি এ 
জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? 
ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং 
তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য এদান করেছি । অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের 

2/9975779 2 ব্াঃ 


তো লি ১10 
বল £ যাদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও ব্যয় 


হয়ে যাবে" এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ । 
(সুরা ইসরা, ১৭ 8 ১০০) সালিহকেও (আঃ) তার কাওম বলেছিল £ 
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৩2105 ৬৫০ ৩ ও ও 9৯007100054 এমা ঠা 
»ঘা এ এরা 


আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন 
মিথ্যাবাদী, দাভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাডিক। (সুরা 
কামার, ৫৪ ৪ ২৫- ২৬) এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ৪ 


৮০0 ৩৪152 5548 ৮৪ 0৩3 ১৮১৫ ০2. ১৭৩ ৫ 
তাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত 
সবকিছুর উপর? থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক। বহু দলের এই 
বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন £ এখানে 
উপরে আরোহনের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২১/১৫৬) যাহহাক (রহঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে তারা সপ্তম আকাশে আরোহন করুক দেখি! 
(তাবারী ২১/১৫৭) অতঃপর 755 

০/3০0। ১269 ৬৩ এ 5 হারার 
অবশ্যই পরাজিত হবে। অর্থাৎ তারা এবং তাদের পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের 
অবিশ্বাস, আত্রম্তরিতা এবং বিরোধিতার কারণে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরাও তেমনি তাদের পূর্বসূরীদের মত অভিশপ্ত ও 
মারা রর রাজিতিরে। 


৪477 ০ চা পা 


১০] ০১9৫2 (০ ৩4 ৫৮৩৯ ০9৯7 
এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এই দলতো শীঘই পরাজিত 
হবে এবং পৃষ্ঠ এদর্শন করবে । (সুরা কামার, ৫৪ 8 ৪৪-৪৫) এর পরে রয়েছে 8 
19 (5 26এাঠ ৯৪ ৬৬ এ 
অধিকত্ত কিয়ামাত তাদের শাস্তির নিরধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে 
কঠিনতর ও তিক্ততর । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ৪৬) 


১২। তাদের পূর্বেও ॥ 4০৫ ৩ এত ৩ পরত 
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী: 25 829 ০২০5 7) 
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পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে 
পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, 
তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং 
তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 
০1701 &এঠি। পূর্বযুগের এ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ত 
তিতে এবং শক্তি-সামর্্যে এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী 
ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শক্তি-সামর্থ্য তাদের তুলনায় অতি 


(00171917715 
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নগণ্য । এতদসত্তেও আল্লাহর শান্তি এসে যাবার পর এগুলি তাদের কোনই 
উপকারে আসেনি । 


০৩০ (০ 050 তি ঘা ৫ ৩! অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
অতীত যুগের এ সব কাফিরদের ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের 
প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল রাসূলদের চরম শক্র। 
মহান আল্মাহ বলেন £ 

3% ৩৭ ও 5 2 ৪০13 2০০০ ৮85 54 53 এরাতো অপেক্ষা 


করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবেনা । আল্লাহ যখন 
ইসরাফীল (আঃ) মালাককে আদেশ করবেন তখন তা এমন সময় ঘটবে যখন 
তারা ধারণাও করতে পারবেনা । একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং তা কানে আসা 
মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে । এ লোকগুলো এর অন্তর্ভূক্ত হবেনা 
যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন। 


০০ 7৮ ০3 এ এ এ এ) 13167 ত তারা বলে £ হে আমাদের 
রাবব! বিচার দিনের পুবেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ দিয়ে দাও । আল্লাহ 


সুবহানাহু ওয়া তা“আলা এখানে এ লোকদেরকে সাবধান করছেন যারা বলে যে, 
কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে তা যেন কিয়ামাত 


সংঘটিত হওয়ার আগেই, এই দুনিয়ায় থাকতেই তাদেরকে দেয়া হয়। ০ হচ্ছে 


লিখিত পুস্তক অথবা দলীল-দন্তাবেজ কিংবা তাকদীরে যা লিখিত রয়েছে তার 
বর্ণনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) 
প্রমুখ বলেন ঃ তাদের তাকদীরে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তারা পাওয়ার 
জন্য তাড়াহুড়া করছে। (তাবারী ২১/১৬৪, দুররুল মানসুর ৭/১৪৮) যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ 


মিরর রিটি 2০ চে লে ত্র টে পু ০ রর রে ০০ 
905 8908০৯৮০০20 ৫০০৪ ০৪ ওস্থা 9১1 ০৪ 91201 
25742 এও ্ ০ 


হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ 
থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক 
শাস্তি এনে দিন। (সুরা আনফাল, ৮ 8 ৩২) 
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এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ দুনিয়ায়ই চেয়েছিল । 
তারা যা কিছু বলেছিল তা সবই মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। 
ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) উক্তি এই যে, ভাল কিংবা মন্দ যা'ই তাদের ভাগ্যে 
থেকে থাকুক তা যেন দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়। (তাবারী ২১/১৬৫) এ উক্তিটিই 
সঠিক। যাহহাক (রহঃ) ও ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদের (রহঃ) তাফসীরের 
সারমর্মও এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তারা এটা 
বলত তামাশা এবং বিদ্রপের ছলে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন 
এবং পরিণামে তিনিই যে জয়যুক্ত হবেন সেই সুখবর জানিয়ে দিচ্ছেন। 


১৭। তারা যা বলে তাতে তুমি 
ধৈর্য ধারণ কর। আর স্মরণ 
দাউদের কথা; সে ছিল 
অতিশয় আল্লাহর অভিমুখী । 


ঙ্ট হি 


টিটি, 


৫১৯) 923 ০ ৫4৮ 
4 


রা |১ 5,913 62০ চি 


৫ পর্ট 2৪ 
৬০941 
রা আমি 2 রি এজ ৩5০5 01 ,1/ 


৬ ১0০০৭ 


এবং সমবেত 
বিহংগকুলকেও, সবাই ছিল 
তার অভিমুখী । 


রিও পিজলে রণ, 
24164 ১75১৮ 72০19 ০৭ 


২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় 


করেছিলাম এবং তাকে 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও 
ফাইসালাকারী বাগ্মিতা। 


4 2125 


ি্র্ি (5১59 . বং 


১০1 55£স্যা 
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দাউদ (আঃ) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রেহঃ) বলেন যে, 1১ 


১৪0। দ্বারা জ্ঞান ও আমল সম্পকী় শক্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/১৬৬, 


১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর 
বাধ্যতায় শক্তি । দাউদকে (আঃ) ইবাদাতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান 
করা হয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দাউদ (আঃ) রাতের এক তৃতীয়াংশ 
সময় তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়ে দিতেন এবং জীবনের অর্ধেক সময় সিয়াম পালন 
করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে 
পছন্দনীয় সালাত হল দাউদের (আঃ) সালাত এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম 
হল দাউদের (আঃ) সিয়াম । দাউদ (আঃ) অর্ধরাত্রি শুইয়ে থাকতেন এবং এক 
তৃতীয়াংশ রাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন। তারপর এক হষ্ঠাংশ রাত আবার 
ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং পরদিন সিয়ামহীন অবস্থায় 
থাকতেন। আর দীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করতেননা । আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু" করতেন। (ফাতহুল 
বারী ৩/২০, মুসলিম ২/৮১৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


99509 ১৬ ০৯ 2 এ ৮৯5 (৫ আমি নিয়োজিত 
করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করত । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 

4৬ 
8141. রা ৮৬৪ 801৮ প 
৩৬ এডি 241 4০ 51003 

হে পবতর্মালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং 
বিহংগকৃলকেও। (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ১০) অনুরূপভাবে পক্ষীকুলও তার শব্দ শুনে 
তার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করত। উড়ন্ত পাখী তার পাশ 
দিয়ে গমন করত। এ সময় তিনি তাওরাত পাঠ করলে তীর সাথে পাখীরাও 
তাওরাত পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়ত এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে স্থির হয়ে যেত। আল্লাহ 
তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী দাউদের (আঃ) সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করত। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময় 
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উম্মে হানীর (রাঃ) ঘরে আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। ইবন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন £ আমার ধারণা এই যে, এটাও সালাতের সময়। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ তারা তার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করত । 

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্ন নাওফিল 
(রাঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) চাশতের সালাত আদায় করতেননা। আমি 
একদা তাকে উম্মে হানীর (রাঃ) নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম ৪ একে 
আপনি এঁ হাদীসটি শুনিয়ে দিন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন উম্মে হানী 
(রাঃ) বললেন ঃ মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমার বাড়ীতে আমার কাছে এলেন এবং এসে একটি বড় বাটিতে পানি ভর্তি 
করিয়ে নিলেন। অতঃপর কাপড়ের পর্দা দিয়ে আড়াল করে গোসল করলেন। 
এরপর ঘরের চারিদিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং চাশতের আট রাক'আত 
সালাত আদায় করলেন । এতে তার কিয়াম, রুকু", সাজদাহ এবং উপবেশন প্রায় 
সমান ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন এবং 
তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমি কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, কিন্তু 
চাশতের সালাত কি তা আমি এর পূর্বে জানতামনা। আজ জানলাম যে, এটা 


3175003৮52৬ ০৯৮৭ এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৪১৯১৯ 7:01 পক্ষীকুলও দাউদের সাথে আল্লাহর 
তাসবীহ পাঠে অংশ নিত। 

৩19 & এ$ সবাই ছিল তার অভিমুখী। অর্থাৎ তারা দাউদের (আঃ) 
আদেশ মেনে চলত এবং তার সাথে সাথে তারাও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান 
করত । সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) প্রমুখ 
যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
তারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন £ তারা তার হুকুম মেনে চলত । (তাবারী 
২১/১৬৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

;5 0১55) আমি দাউদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম । বাদশাহদের 
যতগুলি জিনিসের প্রয়োজন সবই তাকে দেয়া হয়েছিল । ইব্‌ন আবী নাহিহ (রহঃ) 


মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে করা হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে 
শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী । এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


0017161715 
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2৫০ 8৫9 আমি তাকে হিকমাত দান করেছিলাম । মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, এখানে হিকমাত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা। কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে তার অনুসরণ । 
সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের অর্থ হল নাবুওয়াত। (তাবারী 
২১/১৭১) মহান আল্লাহর উক্তি 8 

০৬০। 4১০8? আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফাইসালাকারী বাগ্মিতা অর্থাৎ 
বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি। যেমন সাক্ষী নেয়া, শপথ করানো । শুরাইহ আল 
কাষী রেহঃ) এবং আশ শা“বী (রহঃ) বলেন যে, ৮১৬০। (1483 এর অর্থ হচ্ছে 
শপথ করা এবং সাক্ষ্য দেয়া। (তাবারী ২১/১৭৩) কাতাদাহ (েহঃ) বলেন £ এর 
অর্থ হচ্ছে অভিযোগকারীর পক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করা অথবা অভিযুক্তের 
পক্ষে শপথ করে বলা। তোবারী ২১/১৭৩) এখানে এঁ বার্তার ব্যাপারে বলা 
হয়েছে যা নাবী/রাসূলগণ তাদের অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করেন এবং 
অনুসারীরা তা বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করে । কিয়ামাত পর্যন্ত 
মুসলিম উম্মাহর জন্য এটাই পথের দিশারী যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত আইন মেনে চলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়িম রাখবে । 
আবু আবদুর রাহমান আস সুলাইমী (রহঃ) এরূপ মন্তব্য করেছেন। মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 8 অতি মনোযোগের সাথে 
অভিযোগ শ্রবণ করা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সঠিক বিচার মীমাংসা করা । 
(তাবারী ২১/১৭২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ ইহা হল বাক্যে এবং বিচারে বিশুদ্ধ 
থাকা এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তা'ও। আসলে এই অর্থই হওয়া উচিত এবং 
ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২১/১৭৩) 


বদকারস লোকের বৃজ। 2] ৮০০105৩055০ 
পৌছেছে কি, যখন তারা ০2 বর ১৪০৫ 
প্রাটারা ডিঙ্গিয়ে এল 17০01155555 
ইবাদাতখানায় 


উলএবং জাদের ভাব 16586 59509 1565 খু 
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কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। 
তারা বলল ৪ ভীত হবেননা, 


42০৩ ১৮০ 


০৮০ ০৪ খগও রি 

* জ্প 1] পাও 

ডএ ০৫340 এ 
155 


২৩। এ আমার ভাই, এর 
আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং 
আমার আছে মাত্র একটি 
দুম্বা; তবুও সে বলে আমার 
জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, 
এবং কথায় সে আমার প্রতি 
কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। 


4 ৩৬ ঞ1 রর লী 
&০১ ০ ৪1 14৬৯ 91 তো 
১4৮13 4০১ 2০১ 9৯৮১9 


২৪। দাউদ বলল ৪ তোমার 
দুম্বাটকে তার দুম্বাগুলির 
সে তোমার প্রতি যুল্ম 
করেছে। শরীকদের অনেকে 
একে অন্যের উপর অবিচার 
করে থাকে, করেনা শুধু 
মুমিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা 
এবং তারা সংখ্যায় শ্বল্প। 
দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি 
তাকে পরীক্ষা করলাম। 
অতঃপর সে তার রবের নিকট ; » 


র্প& ৬ পার শ্তারর্রা রি র্‌ 
০15০১ ৬৮০৬ 5৪) ০ 2৫ 
4৪ 
র্প্ক ৬ রা 1? রা তার পট তা 
[255 01) ০2৯০ ৫41 ৬১৯০ 


পারি পরত & ভিত 


8৯৩03 4১5৪ 9 ১১৪15 


১4৫ 


00171691715 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ ২৮৪ পারা ২৩ 


ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত রাড রোনাতারাাতা 
হরে প্রটিরে লা রর ্রি৩13 5519 ০$ 
অভিমুখী হল । [সাজদাহা 


২৫। অতঃপর আমি তার 

ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার 

নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ ৮৯৬০) 8৭12৮ 

মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। ১৮০৩ ০০৮ ৪19 ৩০৬৪ 
দুই অনুপ্রবেশকারীর ঘটনা 

তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাং 
ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মুসনাদ ইব্‌ন আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্ত ওর বর্ণনাধারা সঠিক 
নয়। কেননা ইয়াধীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি খুব 
সৎ লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল। সুতরাং উত্তম কথা এই যে, কুরআনুল 
কারীমে যা আছে তাই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তা*ই সঠিক । 

৮৪০ 6১০ দু'জন লোককে তার নিজস্ব কক্ষে দেখে দাউদের (আঃ) ভীত 
হওয়ার কারণ এই যে, তিনি নির্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং 
প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন কেহকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে 
নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্ত এতদসত্রেও এই দু'জনকে ঘরে আকস্মিকভাবে 
প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। 


০৬০] এট ১৪ এর ভাবার্থ হচ্ছে ৪ কথা-বার্তা সে আমার উপর 
জয়লাভ করেছে এবং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে । অর্থাৎ কথায় সে 
আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। 

শি 519 95 89 72 28 রমা ১995 9৮) দাউদ (আঃ) 
বুঝে ফেলেন যে, এটা তার উপর মহান আল্লাহর পরীক্ষা । সুতরাং তিনি রুকু" ও 
সাজদাহ করে আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেন £ 

৬১ 4 678৪ অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম । এটা স্মরণ রাখা 


প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্য সাওয়াবের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট 
লোকদের জন্য পাপের হয়ে থাকে । 


ঞ্ঞ্ 
৫ পা এশ্র পর 
১৭ ০12 ৬০১১ ১৫] ৩৯৪ ০৪ 
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সুরা সাদ এর সাজদাহ প্রসঙ্গ 
এ আয়াতটি (৩৮ ৪ ২৪) সাজদাহর আয়াত কি-না এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
এখানে সাজদাহ যরুরী নয়, এটাতো সাজদায়ে শোক্র। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) 


উক্তি এই যে, ৮ এর মধ্যে সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয় । তিনি বলেন ৪ তবে আমি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতে সাজদাহ করতে দেখেছি। 
(ফাতহুল বারী ২/৬৪৩, আবু দাউদ ২/১২৩, তিরমিযী ৩/১৭৬, নাসাঈ ৬/৩৪২, 
আহমাদ ১/৩৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । 

সুনান নাসাঈতে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন $ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাজদাহ করার পর বলেন £ দাউদের 
(আঃ) জন্য এই সাজদাহ ছিল তাওবাহর এবং আমাদের জন্য এ সাজদাহ হল 
শোকরের। নোসাঈ ২/১৫৯) 

আল আওয়াম (রহঃ) বলেন যে, তিনি মুজাহিদকে (রহঃ) সুরা সাদের 
সাজদাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলাম £ আপনি কেন সাজদাহ করেন? তখন তিনি এই দলীল 
পেশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৩5259 5915০945৯০৮ 
আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান । (সূরা 
আন'আম, ৬ ৪৮৪) 
৮:৮০ ৬ মা 
১৮৮৫5 এ এ ০ এ 
এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ স্থুপথ এদশর্ন করেছিলেন । স্ৃতরাং তুমি 
তাদের পথ অনুসরণ করে চল । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৯০) 
তাহলে বুঝা গেল যে, তাদের অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দাউদ (আঃ) 
সাজদাহ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই 
সাজদাহ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৫) 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম একদা মিষরের উপর সুরা সাদ পাঠ করেন। সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত 
পৌঁছে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সাজদাহ করেন। তার সাথে অন্যান্য 
সবাই সাজদাহ করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সুরাটি পাঠ 
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করেন। যখন তিনি সাজদাহর আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সাজদাহর প্রস্তুতি 
গ্রহণ করেন। এ দেখে তিনি বলেন ঃ এটা কিন্ত ছিল দাউদের (আঃ) তাওবাহর 
সাজদাহ। আর আমি দেখছি যে, তোমরাও সাজদাহর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ? 
অতঃপর তিনি মিম্বর হতে নেমে সাজদাহ করেন। (আবূ দাউদ ১৪১০) 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন £ 

৬ ০৪ ১%% ৮০৬ এ ১1) আমার নিকট দাউদের জন্য রয়েছে 


উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা 
লাভ করবেন। কেননা তিনি ছিলেন তাওবাহকারী এবং স্বীয় রাজ্যে তিনি ন্যায়- 
নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ সুবিচারক ও 
ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিম্বরের উপর রাহমানের (আল্লাহর) ডান দিকে 
অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হাতই ডান, তারা এ সব সুবিচারক যারা তাদের 
পরিবার-পরিজন ও অধিনস্তদের প্রতি সুবিচার করে । (মুসলিম ৩/১৪৫৮) 


২৬। হে দাউদ! আমি ৮ পারত 
তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (4 ১] ১১৫ ৮" 
করেছি, অতএব তুমি , . 
লোকদের মধ্যে সুবিচার কর: 8৪ ০ & 22415 
৮58 নি 
পদ প্রত এ ১০৫ পি 
অন জব ৬9 ত5 ২80 ৩৫ 
করবে। যারা আল্লাহর পথ : প। ₹ ৪৫ 
পরিত্যাগ করে তাদের জন্য | ০1 24. 
রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ রর 
তারা বিচার দিনকে বিশ [এগ ৮ ০০ 2.৮ ঠা 
হয়ে আছে। 
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নেতা ও শাসকদের প্রতি উপদেশ 

এই আয়াতে শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, 
তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফাইসালা করে। 
তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা তাদেরকে আল্লাহর পথ 
হতে বিচ্যুত করবে । যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে কিয়ামাত দিবসে তাদের 
জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি । 

ইব্‌ন আবী হাতিম (েহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আবু যুর“আহ (রহঃ), 
যিনি আহলে কিতাবীদের ধর্মগরন্থও পাঠ করেছেন, তাকে (আবূ যুর“আহকে (রহঃ)) 
তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক একবার প্রশ্ন করেন $ 
খলিফাকেও কি আল্লাহ তাঁআলার নিকট হিসাব দিতে হবে? আপনিতো 
কিতাবীদের প্রথম দিকের কিতাব পাঠ করেছেন এবং কুরআনও পাঠ করেছেন। 
তাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানা আছে। উত্তরে আবু যুর“আহ (রহঃ) বলেন ৪ সত্য 
কথা বলব কি? খলিফা জবাব দিলেন ৪ হ্যা, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে 
আল্লাহর নামে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তী দান করা হল। তখন আবু যুর“আ (েহঃ) 
বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! দাউদের (আঃ) মর্ধাদা আপনার চেয়ে বহুগুণে 
বেশী ছিল। আল্লাহ তা“আলা তাকে খিলাফাতের সাথে সাথে নাবুওয়াতও দান 
করেছিলেন । কিন্তু এতদসত্েও আল্লাহর কিতাবে তাকে ধমকের সুরে বলা হয়েছে ঃ 

১3 ৮ ১০এ। 2 ৬ ১০)0। ৬ ৯৪৬ এএস্ ৫ ১5 
40 ৮০ ৩৪ ৩0০ এ ভর হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে 
প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর 
অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে । আর 
জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি 

৮০৮] 78 1508 ৮ ৭ ৩9৬ পয ইকরিমাহ রহঃ) বলেন যে, 
এখানে পরের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ 
হল ৪ তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। 
(তাবারী ২১/১৮৯) 

সুদ্দী রেহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল £ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এই 
কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্য আমল জমা করেনি । আয়াতের শব্দগুলির 
সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক 
জ্ঞান রাখেন। (তোবারী ২১/১৮৯) 
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ও 7+ রাঃ ক রা 
২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী দো 603 ০% 


এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত 
কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি 
ধারণা তাই। সুতরাং 
জাহান্নামের দুর্ভোগ । 


০৮ টি ২ পভ টি কির 
১৩০০ ৪ ৩৩ ০0312 
48 1552 ডদ রিপা ০ রি 42 রে 
1 724৫ ৬৪ 46 ৩15 
-্৪ দি পপ তি 
00005158০10 


২৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ 
কাজ করে এবং যারা 


পৃথিবীতে বিপর্ধর সৃষ্টি করে 


বেড়ায় আমি কি তাদেরকে ৮ 


সমগন্য করব? আমি কি 


মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের 
সমান গন্য করব? 


৭ ৪৮ ৮. হর এ | তর শর 
19512 ১৯] ০৬৪ 21 তত 


রী রি 
রি 9৮৮? 
পট টি তা 


্্ £€ 2 টি 4 
০1 ০০১১] & ০৮৬৪৪ 


682০6 


৯৮6 ০৪৫ 0০ 


২৯। এক কল্যাণময় কিতাব 
ইহা, আমি তোমার উপর 
অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ 
এর আয়াতসমূহ অনুধাবন 
করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন 
ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। 


জিপ 4 ₹6:4 ৫৫ 
৬০] 4১47১] ৮১ 
রদ] 


92 


“াঁ 
45212 কচি পো 


[বিঃ 


টির 
খা 19) 52 


পৃথিবী সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিচক্ষণতা 


1955 8451 2 ০0১ 0৮৫ ০৪৫ 55 ০১09 ৪ ০ 5) 
আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। এগুলো 
একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন 
আসবে যে দিন মান্যকারীদের মাথা উচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি 
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দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন £ 

)। ০০19৮ 048 039 কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে 
অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাত ও পারলৌকিক জীবন বলতে 
কিছুই নেই। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামাতের দিনটি তাদের জন্য 
হবে খুবই ভয়াবহ। কেননা এ আগুনে তাদেরকে জলতে হবে যে আগ্তনকে 
আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্্লিত রেখেছেন। 

র্‌ ১৮১01 ৬ ৩০০৬ ০০০০এ। 1) 15: (৮৫ ০০ 
১৪৩ 32৫0 ৯ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বপরথ সৃষ্টিকারী এবং 
আল্লাহভীর ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা অসম্ভব। যদি কিয়ামাতই 
না হত তাহলে এদের উভয়ের ফলাফল একই হত। কিন্তু এটাতো অবিচারমূলক 
কথা । কিয়ামাত অবশ্যই হবে । সৎকর্মশীলরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে 
জাহান্নামে । সুতরাং জ্ঞানের চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হোক। 
আমরা দেখি যে, একজন যালিম পাপী গর্বভরে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে। দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে । ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, 
স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুমিন 
আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি 
তার ভাগ্যে জুটেনা। তখন মহাবিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা 
এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন এই নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার 
দুক্র্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং এ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত 
ব্যক্তিকেও তার সৎকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর পরকাল এটাই । সুতরাং 
প্রমাণিত হল যে, এই জগতের পর আর একটি জগত অবশ্যই রয়েছে । এই 
পবিত্র শিক্ষা কুরআন কারীম হতে লাভ করা যায় এবং এটাই মানুষের সৎপথের 
দিশারী । এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে £ 

51401 13197539 এ 1১৮৫4 23 21 ঠএ তে এক 
কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর 
আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করেছে, 
কিন্ত কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও 
করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করায় কোনই লাভ নেই। 
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নি না পর পর পর 
215 529151 082$ ত 


করলাম সুলাইমান। সে ছিল 

উত্তম বান্দা এবং সে ছিল ৫ পর্৫।, পা ০, 
অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । ০114৩] ৮৩৩ ৮ 
৩১। যখন অপরাহে তার 4820 4০ ০০ ১] 
অশ্বরাজিকে উ করা হল ৰ টি 
পস্থিত ২0182] 

। তখন সে বলল ঃ টাল রাত 

ছানি নি ৩ ভা তু 08 তা 
হতে বিমুখ হয়ে এশ্বর্য, ০৫1৫5 ৮. এ ০৫1 
গ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, 919 ৬ 9 ৮৯ ০৯৭ 


অতঃপর সে ওগুলোর পা ও 
গলদেশ ছেদন করতে লাগল । 


5৬591755240 


সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (আঃ) 
আল্লাহ তা“আলা দাউদকে (আঃ) যে একটি বড় নি'আমাত দান করেছিলেন 
এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সুলাইমানকে (আঃ) তার নাবুওয়াতের 
উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এ জন্যই সুলাইমানের (আঃ) উন্লেখ করা হয়েছে। 
নচেৎ দাউদেরতো (আঃ) আরও বহু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তার একশ" জন 
স্ত্রী ছিল। সুতরাং সুলাইমান (আঃ) দাউদের (আঃ) নাবুওয়াতের ওয়ারিশ 
হয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন $ 


2০ 


পে ঞ। 48৩ ০৪ 
১০১ ০১৮৯৪. ৬9)? 


সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী । (সুরা নামল, ২৭ £ ১৬) অর্থাৎ 
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নাবৃওয়াতের ওয়ারিশ হলেন। মহান আল্লাহ বলেন £ 

19 & ১। ৮০ সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ 
অভিমুখী | অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদাতগুযার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর 
দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। 

১ 0৩ ০৪০৫ 4০৩ ০৮ ১1 সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বের 
আমলে তার সামনে তার ঘোড়াগুলো হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই 
দ্রুতগামী । মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওগুলো তিন পায়ের উপর 
দীড়িয়ে থাকত এবং এক পা উচু করে রাখত। আর ওগুলির গতি ছিল খুবই 
দ্রুত। (তাবারী ২১/১৯২, ১৯৩) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত 
করেছেন। একটি উক্তি এও আছে যে, ওগতলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, যেগ্তলোর 
খ্যা ছিল বিশ। ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) ঘোড়াগ্তলোর সংখ্যা বিশ হাজার 
বলেছেন । এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 

সুনান আবু দাউদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অথবা খাইবারের যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন। বাড়ীতে 
প্রবেশ করছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক 
কোণের পর্দা সরে যায়। এ জায়গায় আয়িশার (রাঃ) খেলনার পুতুলগুলো রাখা 
ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি পড়লে 
তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন £ ওগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ 
ওগুলো আমার পুতুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান 
যে, ওগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের 
তৈরী দু'টি ডানাও লাগানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ এটা কি? উত্তরে 
আয়িশা (রাঃ) বললেন ৪ এটা ঘোড়া । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাপড়ের 
তৈরী ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি? তিনি জবাব দিলেন ৪ এ দু'টো ওর 
ডানা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঘোড়াও ভাল এবং 
ডানা দুটিও উত্তম। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন £ আপনি কি শুনেননি যে, 
সুলাইমানের (আঃ) ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এমনকি তার মাড়ির শেষ দীতটিও দেখা 
গেল। (আবু দাউদ ৫ /২২৭) 


৮৩০৬ 9৮ এপ ভা) 955 ০৪ এনা শপ পা জা ০৩ 
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সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগ্তলো দেখতে গিয়ে এত ভূলো মন হয়ে গেলেন যে, তার 
আসরের সালাতের খেয়ালই থাকলনা। সালাতের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ 
হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের 
সময় একদিন যুদ্ধে মগ্ন থাকার কারণে আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি । 
সূর্যাস্তের অনেক পর এ সালাত আদায় করেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার 
(রাঃ) কুরাইশ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন ৪ হে আন্রাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো আসরের সালাত আদায় করতে 
পারিনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন £ এখন পর্যস্ত 
আমিও সালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি । অতঃপর তারা বাতহান নামক স্থানে 
গিয়ে অযু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের সালাত আদায় 
করলেন এবং এর পরপরই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন । (ফাতহুল বারী 
২/৮২, মুসলিম ১/৪৩৮) 

307 ৩১০৫ ০৮৪ 3 ত৪ ৪১) ওগুলোকে পুনরায় আমার 
সামনে নিয়ে এসো । অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল । 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী রেহঃ) বলেন £ এর পরেই সুলাইমান (আঃ) 
এ ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করেন। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ 
দেন এবং বলেন ঃ এগুলোতো আমাকে আবার আমার রবের ইবাদাত হতে 
উদাসীন করে ফেলবে । (তোবারী ২১/১৯৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, অতঃপর 
অস্ত্রের সাহায্যে এ ঘোড়াগ্ডলোর পায়ের পেশী এবং ঘাড় কেটে ফেলা হয়। কিন্তু 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সুলাইমান (আঃ) শুধু ঘোড়াগুলোর কপাল, পা 
ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/১৯৬) ইমাম ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেন ঃ বিনা কারণে জন্তকে কষ্ট দেয়া 
অবৈধ । এ জন্তগুলোর কোনই দোষ ছিলনা যে, তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন। 
কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাদের শারীয়াতে এ কাজ বৈধ ছিল, বিশেষ করে এ 
সময়, যখন এগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করল এবং সালাতের ওয়াক্ত 
সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল। তাহলে তার এ ক্রোধ আল্লাহর জন্যই ছিল। আর এর 
ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা জিনিস দান 
করেছিলেন। অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি 
যেখানে চাইতেন সেখানে বাতাস তাকে বয়ে নিয়ে যেত। বাতাস তাকে নিয়ে 
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ভোরে এক মাসের দূরত্বের পথ অতিক্রম করত এবং বিকেলে আর এক মাসের 
পথ অতিক্রম করত । বাতাসের গতি থাকত একটি শক্তিশালী ঘোড়া যত দ্রুত 
দৌড়াতে পারে তার চেয়ে বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন । 

আবু কাতাদাহ (রহঃ) ও আবুদ দাহমা (রহঃ) প্রায়ই মাক্কা যেতেন। তারা 
বলেন, একবার এক গ্রামে এক বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু 
দীনী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস 
ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। 
(আহমাদ ৫/৭৮) 

৩৪। আমি সুলাইমানকে 11:21 ০. ০প+ 1৫৫৫ ২2 
পরীক্ষা করলাম এবং তার 521 ০৯৮৮ (০৩ 4215 তা 
আসনের উপর রাখলাম একটি ও 
দেহঃ অতঃপর সুলাইমান; ৮-: 
আমার অভিমুখী হল। 
৩৫। সে বলল ঃ হে আমার ভি ০৮ -৬: না 
রাবব! আমাকে ক্ষমা করুন: ০-৯$ ০১০৪৯] 570 ০ "5 
এবং এমন এক রাজ্য দান: _- ০৮1,» ০% ৫ খু 
করুন যার অধিকারী আমি | ৮৪৯০ ৩% ৯০ ১ ৪৮ 


ছাড়া আর কেহ না হয়। , এব ০০৩৩ 
আপনিতো পরম দাতা । ০০৯%1-১1৬৪ 


৩৬ । তখন আমি তার অধীন স্পা ৮ »] 51০৫5 ৭ 
করে দিলাম বায়ুকে যা তার : ৮৮৫ 0১ 


আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা 92575 
করত সেখানে নি রা 
গতিতে প্রবাহিত হত। 

ঞ রা ০ 


৩৭। এবং শাইতানদেরকে, ৮57 15 00,221 ০% 
যারা সবাই ছিল প্রাসাদ” . 
নির্মাণকারী ও ডুবুরী। ০19৮? 
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৩৮। এবং শৃংখলে আবদ্ধ ন্‌ রণ হে এ রি ০122 / 
করলাম আরও অনেককে । 13 ০৮৯৮ ০১৯৪৪ 


১ম 


৩৯। এসব আমার অনুগহ, ০ ০৮ (2 122 ৮৭ 


অথবা নিজে রাখতে পার। ১22) 
এ জন্য তোমাকে হিসাব ০০০৪ /০৪ ০ 
দিতে হবেনা। 


৪০। এবং আমার নিকট |1%+% 127 + পর. 
তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ৬10 ১৭০৪১410135 
ও শুভ পরিণাম । টিন টি 


আন্মাহ তা“আলা সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন এবং 
আমি সুলাইমানের (আঃ) পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর 1 
(একটি দেহ) নিক্ষেপ করেছিলাম । এখানে আল্লাহর তরফ থেকে পরিস্কারভাবে 
জানানো হয়নি যে, 15. কি? তাই আমরা এ আয়াত থেকে এটাই বিশ্বাস করব 
যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তার সিংহাসনের 
উপর 12. রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদিও আমরা জানিনা যে, 12. 
কি? এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাই 
এ বর্ণনার সত্যতা যাচাই করা যাচ্ছেনা । 
শুর নি অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল। অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা 
করার পর তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং আল্লাহ অভিমুখী হন এবং তার 
কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে এমন রাজ্যের প্রার্থনা করেন যা তার পূর্বে অন্য কেহকে 


(০0017191715 
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কখনও দেয়া হয়নি । তিনি বলেন ঃ 

৩ ৬৫ এপ ৬ ০০ 0 এও এ জি এ ১9 ০ 
০1 হে আমার রাবব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন 
যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা । কেহ কেহ 
এর অর্থ করেছেন ঃ আমার পরেও আর যেন কারও অনুরূপ রাজ্যের প্রার্থনা করার 
অধিকার না থাকে । আয়াতের ভাবার্থে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং রাসূল 
সা্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস থেকেও অনুরূপ অর্থ 
প্রকাশ পায়। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ঃ এক দুষ্ট জিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার 
সালাত আদায়ে বাধা দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর 
ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে 
বেঁধে রাখব যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার 
ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু'আর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন $ 

ভএএ ১৮৮৫ ৬৯ 0145 এ ৬৪০ এ ১৯৯ ৩9 হে আমার রাবব! 
আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া 
আর কেহ না হয়। হাদীসের বর্ণনাকারী রাওহ রোঃ) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুষ্ট জিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে 
দেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৬০, মুসলিম ১/৩৮৪, নাসাঈ ৬/৪৪৩) 

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাকে 
বলতে শুনলাম ৪ 


১১০ 40৬ ১৮1 আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর 
তিনি বলেন £ 
40। 22. ৩০৪) তোমার উপর আমি আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করছি। এ কথা 


তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যেন 
কোন জিনিস তিনি ধরতে চাচ্ছেন । তার সালাত আদায় শেষ হলে আমরা বললাম 
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£ হে আল্লাহর রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালাতে আপনাকে 
এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি । আর আপনাকে হাত 
প্রসারিত করতে দেখলাম (ব্যাপার কি?) । তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর শক্রু 
ইবলীস জলন্ত আগুন নিয়ে আমার মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য এসেছিল । তাই 
আমি তিনবার ৫৫০ 441৫ ১%০1 বলেছি। তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর 
লা*নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও সে সরে যাচ্ছিলনা। সুতরাং আমি তাকে 
বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম । আল্লাহর শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের 
(আঃ) দু'আ না থাকত তাহলে তাকে আমি শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলতাম এবং সে 
মাদীনার শিশুদের জন্য খেলার মাঠের খেলনা হিসাবে পরিণত হত । (মুসলিম 
১/৩৮৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

০৬০ ৬১৮ 9৪) 5১৮ ৬)্ণ 01 এ ৪৪$ অতএব আমি তার 
অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে 
মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ৪ সুলাইমান (আঃ) যখন আল্লাহর প্রেম ও 
মহব্বতে পড়ে এ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন 
তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম 
জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তার অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু 
তার এক মাসের পথ সকালে অতিক্রম করিয়ে দিত। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি 
এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। (তাবারী ২১/২০১) যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


56 61509556০৬৪ ০০4০4 
স্বলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা এভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম 
করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ১২) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
১০9 র্ ৫ ৩:৮৬) শাইতানদেরকেও তার অধীনস্ত করে 


দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। তারা বড়-বড় উচ-উচু 
ও লম্বা-লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করত যা মানবিক শক্তি বহির্ভত ছিল। আর 
তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করত । তারা ডুব দিয়ে সমুদ্বের গভীর তলদেশ 
হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসত যা অন্য কোথাও 
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পাওয়া যেতনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
4 2৫৫ রা র্ ল্পা পর র্ সপ পালা পু ০ এপ ত 
35453571526 ০৮৯৩ ৯৮০০৩ ০৯১০ ৩৮ 20404 095 
দ্র? ]€ 
পালে 19 


এবং সুদৃঢ় ভাবে চুরির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, 
৩৪ ৪ ১৩) মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 

১:০। ৬১ 99০ ০১৯19 শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে তার অধীন 
করে দিয়েছিলাম । এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করত 
কিংবা কাজে অবহেলা করত অথবা মানুষকে জ্বালাতন করত ও কষ্ট দিত। মহান 
আল্লাহ বলেন £ 


৮০০ ০৪৪ ৬০০ াঁ ১১৬ ৮৮০ 148 এগুলি হল আমার অনুগহ, 


এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে 
হিসাব দিতে হবেনা । অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক 
ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন 
যাকে ইচ্ছা দাও ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবেনা । 
অর্থাৎ তুমি যা করবে তা'ই তোমার জন্য বৈধ । তুমি যা চাও তা'ই ফাইসালা কর, 
ওটাই সঠিক । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হল (১) বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ 
আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন এবং তার আদেশ পালন করে 
যাবেন অথবা (২) তিনি নাবী ও বাদশাহ হবেন। যাকে ইচ্ছা দান করবেন এবং 
যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন, তার কোন হিসাব নেই । এ দুটোর যে কোন একটি 
তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তখন তিনি জিবরাঈলের (আঃ) সাথে পরামর্শ করেন 
এবং তার পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই 
উত্তম, যদিও নাবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা 
সুলাইমানের (আঃ) পার্থিব মান-মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পরই বলেন 8 আর 
(আখিরাতে) আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ 
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৪১। স্মরণ কর আমার বান্দা 


আইয়ুবকে! যখন সে তার 


রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল 
৪ শীইতানতো আমাকে যন্ত্রণা 
ও কষ্টে ফেলেছে। 


৪২। আমি তাকে বললাম ঃ 
তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে 
আঘাত কর, এইতো গোসলের 
সুশীতল পানি ও পান করার 
পানীয়। 


৪৩ । আমি তাকে দিলাম তার 
পরিজনবর্গ ও তাদের মত 
আরও, আমার অনুগহ স্বরূপ 
ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের 
জন্য উপদেশ স্বরূপ। 


815 টা 8125 রর 44 পাত পা লালে 
(61555 ১4৯1 ০4 ০৩৯23 ৫ 


৮ 


টিটি 6৬ পপ ৩ পার্চ 
05535 ৮৪ 20৮৫ 
০ 2 রি 

০3155) 


8৪ । আমি তাকে আদেশ 
করলাম £ এক মুষ্টি তৃণ তুলে 
নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর 
ও শপথ ভঙ্গ করনা। আমি 
তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত 
উত্তম বান্দা সে! সে ছিল 
আমার অভিমুখী । 


শত পর ১ প্রচ পা মে রর 
৮০১/৬০৪ (৩৮%০ ৯৩৪ 4৬৮৪ 2৫ ৫ 
2 পাপা রর রি 2 ৮22 ্, রঃ 
4১০৮৪ ১ ১৯০৬ ১9 ০4৪ 


৫ .ঞর্সে টি পিন 2৬ ৮৮ রা 
৬9] এত 2 0৩০ 


আইউব আঃ) 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় বান্দা ও রাসুল আইউবের (আঃ) বর্ণনা 
দিচ্ছেন এবং তার চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষার প্রশংসা করছেন। তার ধন-সম্পদ 
ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। তার দেহে রোগ দেখা দেয়। 
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এমনকি তার দেহে সুচের ছিত্বের পরিমাণ এমন জায়গাও বাকী ছিলনা যেখানে 
রোগ দেখা দেয়নি। তার অন্তরে শুধু প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। আর তার দারিদ্র 
অবস্থা এই ছিল যে, এক বেলার খাবারও তীর কাছে ছিলনা । এ অবস্থায় তার 
কাছে এমন কোন লোক ছিলনা যে তার খবরাখবর নেয়। শুধুমাত্র তার এক স্ত্রী 
তার কাছে থাকতেন ও তার সেবা করতেন যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম 
বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের বাড়িতে কাজ করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই 
নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সুদীর্ঘ আঠারো বছর এ অবস্থাই 
থাকে । অথচ ইতোপূর্বে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য ছিল। এতে তার 
সমকক্ষ আর কেহই ছিলনা । দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তার ছিল। কিন্তু 
সবই শেষ হয়ে যায় এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাকে রেখে 
আসা হয় । আপন ও পর সবাই তার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেহ ছিলনা যে 
তার অবস্থার কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তার কাছে তার এই পত্বীটিই ছিলেন 
যিনি সব সময় তার সেবায় লেগে থাকতেন । শুধুমাত্র উভয়ের খাদ্য যোগারের জন্য 
তাকে অন্যের বাড়িতে মজুরী খাটতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হত এ সময়ট্ুকুই 
বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে আইউবের (আঃ) 
পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই মনোনীত বান্দা 
তার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন £ 


উঠা কতভিওডি খা 2 
আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, ফিরত রারা রর 
(সুরা আম্গিয়া, ২১ ৪ ৮৩) 

০০১৩) ৬০৪ ১৫০০ ভি জি 439 ১5১৬ ১ ০০ ০৩০ ১৫১) 
স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে! যখন সে তার রাববকে আহ্বান করে 
বলেছিল £ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে । এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় 
বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তার শারীরিক দুঃখ কষ্ট এবং ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা উল্লেখ করেছিলেন । 
তৎক্ষণাৎ পরম দয়ানু আল্লাহ তীর প্রার্থনা কবুল করেন এবং বলেনঃ 

5753 ১১৫ ০০5৬ 15৬ ৩০৯৬ ৪ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে 
আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়। পা দ্বারা 
ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি প্রপ্রবণ উলে উঠল। আল্লাহ 


৮2 র্‌ 
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তা“আলার নির্দেশানুসারে তিনি এ পানিতে গোসল করলেন । ফলে তার দেহের 
সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, তার দেহে যেন 
কোন রোগ ছিলনা । আবার অন্য জায়গায় তাকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে 
বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি প্রত্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাকে 
এ পানি পান করতে বলা হয়। এ পানি পান করা মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর 
হয়ে যায়। এভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ সুস্থতা তিনি লাভ করেন। 

ইব্ন আবী হাতিম (রেহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ আল্লাহর নাবী আইউব (আঃ) দীর্ঘ আঠারো বছর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে 
জড়িত ছিলেন। তার আপন ও পর সবাই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল । শুধুমাত্র 
তার দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দেখতে আসত । একদিন তাদের 
একজন অপরজনকে বলল £ আমার মনে হয়, আইউব (আঃ) এমন কোন পাপ 
করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেহই করেনি । তার সাথী জিজ্ঞেস করল ৪ তুমি 
কেন এরূপ বলছ? সে বলল ৪ কারণ তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর এ রোগে ভুগছেন, 
অথচ আল্লাহ তার প্রতি দয়া করছেননা! পরদিন ভোরে দ্বিতীয় লোকটি প্রথম 
লোকটির এ কথা আইউবকে (আঃ) বলে দেয়। এ কথা শুনে আইউব (আঃ) 
খুবই দুঃখিত হন এবং বলেন ৫ কেন সে এ কথা বলল? অথচ আল্লাহ খুব ভাল 
জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতাম এবং 
দু'জনই আল্লাহর নাম নিত আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের দু'জনের পক্ষ হতে 
কাফফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম । কেননা আমি এটা পছন্দ 
করতামনা যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া হোক (কেননা এতে 
আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার) । 

এ সময় আইউব (আঃ) একাকী চলাফিরা করা এমন কি উঠা-বসাও করতে 
আসতেন। একদা তার এ স্ত্রী হাযির ছিলেননা। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ 
করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী করেন ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা 
ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। 

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। গোসল করার পর তার 
চেহারা এমন রূপ লাভ করল যে, রোগ-ভোগের পূর্বেও এত সৌন্দর্য তার 
ছিলনা । দীর্ঘক্ষণ পর তার স্ত্রী ফিরে এসে দেখেন যে, তীর রুগ্ন স্বামীতো নেই, 
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বরং তার স্থানে একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন। তিনি 
বান্দা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এখানে একজন আল্লাহর নাবী রুগ্ন অবস্থায় 
ছিলেন তাকে দেখেছেন কি? আল্লাহর শপথ! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তার 
যেমন চেহারা ছিল, এঁ চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। 
তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই ছিলেন তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমিই 
সেই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন যে, আইউবের (আঃ) দু"টি গোলা ছিল। একটিতে 
গম রাখা হত এবং অপরটিতে রাখা হত যব। আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ 
পাঠিয়ে দেন। এক খণ্ড মেঘ হতে সোনা বর্ধিত হয় এবং এ সোনা দ্বারা গমের 
গোলা ভর্তি হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা 
দ্বারা যবের গোলাটি ভর্তি করা হয়। (তাবারী ২১/২১১, হাকিম 8/8১৫) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 আইউব (আঃ) নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় 
আকাশ হতে সোনার ফড়িং বর্ষণ হতে শুরু হয়। আইউব (আঃ) তাড়াতাড়ি 
ওগুলি স্বীয় কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে 
ডাক দিয়ে বলেন ৪ হে আইউব! তুমি যা দেখছ তা থেকে কি আমি তোমাকে 
বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি? তিনি জবাবে বলেন ৪ হে আমার রাব্ব! 
হ্যা, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত রেখেছেন। কিন্তু 
আপনার রাহমাত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই। (বুখারী ২৭৯, 
৩৩৯১, ৭৪৯৩) 


০০৮ 90 0১9 ৫2৮১ ৮৪০ ৮৪৮9 এ ধরি 2৯) সুতরাং 
মহান আল্লাহ তার এই ধৈর্যশীল বান্দাকে এরপর আবার উত্তম প্রতিদান ও উত্তম 
পুরস্কার প্রদান করেন। তাকে তিনি তার সন্তানগুলিও দান করেন এবং অনুরূপ 

খ্যক আরও বেশী দেন। হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ 

তার মৃত সন্তানগুলিকেও পুনজীবিত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী 
দান করেন। (তাবারী ২১/২১২) এটা ছিল আল্লাহর রাহমাত যা তিনি আইউবকে 
(আঃ) তার ধৈর্য, দৃঢ়তা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও নম্রতার 
প্রতিদান হিসাবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য 
উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি 
লাভ করে থাকে। 


(০0017191715 
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৬০০৮ 33 এ ০০০০৩ ৬০০ ৪০৩ ৭৯০ এক মুষ্টি তণ তুলে নাও এবং 


তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে 
যে, আইউব (আঃ) তার স্ত্রীর কোন এক কাজের কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট 
ছিলেন। তাই তিনি শপথ করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর তিনি তার 
স্ত্রীকে একশ" চাবুক মারবেন । সুস্থ হওয়ার পর তিনি তার শপথ পুরা করার 
ইচ্ছা করেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তার সতী-সাধবী 
স্ত্রীর জন্য মোটেই তা যোগ্য ছিলনা । কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় 
লেগে থাকেন যখন তার সেবা করার আর কেহই ছিলনা । এ জন্য বিশ্বজগতের 
রাব্ব পরম দয়ালু আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নাবীকে (আঃ) হুকুম 
করেন যে, তিনি যেন এক মুষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ'টি তৃণ থাকবে) এবং তা 
দ্বারা তার স্ত্রীকে একবার আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের শপথ পুরা 
করেন। এতে তার শপথও পুরা হয়ে যাবে, আবার এ সতী-সাধবী ধৈর্যশীলা ও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবেনা । আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, 
তার যেসব সৎ বান্দা-বান্দী তাকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও 
অশান্তি হতে রক্ষা করেন। 

91 44 | সি 1১০০ ১১9 1 এরপর মহান আন্মাহ 
আইউবের (আঃ) প্রশংসা করছেন যে, তিনি তাকে ধৈর্যশীল পেলেন। তিনি 
তার কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী । তার অন্ত 
রে আল্াহর খাটি প্রেম ছিল। তিনি তার দিকেই সদা ঝুঁকে থাকতেন। এ 
জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


নু রর 5 ০৮ ওর 

পাত & ্ রি এ রা চ্ 4 22 পাত পর পি ঞ রা ০ পর্দি রেপ চটি 
০০৪ শশা আতপ ০৮ 455582 ০69 এব ০ ০] 2 ০3 
4৫%44 


01 5455 9 পা এত (৫ 


যে আল্লাহকে ভয় করে জাল্লাহ তার নিকষতির বাক কারে দিবেন, আর তাকে 
তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযৃক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর 
করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব 
কিছুর জন্য ছির করেছেন নিদিষ্টি মাত্রা। (সুরা তালাক, ৬৫ 8 ২-৩) 
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৪৫ । স্মরণ কর, আমার বান্দা | ৮ ০০ বর 542 
ইবরাহীম, ইসহাক ও 1০৯৮] ১ ৮১ "৫? 


৪৬। আমি তাদেরকে 
অধিকারী করেছিলাম এক 
বিশেষ গুণের, ওটা ছিল 
পরকালের স্মরণ ৷ 


০৯ ০. পরশ প্র 

2৬০ 6০281 01 2৫ 
০ ০৩, 
)1-1 ১১ 

দি (3০ 91? €৬ 


১৬ ঘা ৪৫০০ 
রি 


৫ ০৮৮০ চা 
4০ 
১৫-ঘা 559 


৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা 


এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে 
উত্তম আবাস - 


08210 61 ৩ [42 .£৭ 


নাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগন্য 
3450) তা এ ৮৯) ৬৯1) লাগ! ৩৯১ 9 আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলগণের (আঃ) ফাযীলাতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং 
তাদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তারা হলেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) 


এবং ইয়াকুব (আঃ) । 
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আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন £ 52701) ৬-৫0। এ এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীনকে 
বুঝতে পারা । (তাবারী ২১/২১৫) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ 
দীনকে বুঝা এবং তা পালন করার জন্য তাদেরকে প্রবল শক্তি দেয়া হয়েছিল। 

0901 5১ ২4/৬৭ ৮১০৯ 0 আমি তাদেরকে অধিকারী 
করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্্রণ । মুজাহিদ (রহঃ) এর 
অর্থ করেছেন £ পরকালে কামিয়াবী হওয়ার জন্য মেহনত করতে আমি 
তাদেরকে আদেশ করেছিলাম এবং এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন কিছুই 
করতে বলা হয়নি। (তাবারী ২১/২১৮) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন £ 
পরকালকে স্মরণ করা এবং এর জন্য মেহনত করা । (তাবারী ২১/২১৮) মালিক 
ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি 
লোভ-ভালবাসা দূর করে দেন এবং পরকালের আবাস স্থলের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা লোকদেরকে তাদের পরকালের 
বাসস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তা পাবার জন্য মেহনত করতে 
বলতেন। (তাবারী ২১/২১৭) 

১ মিনি ৩ ৬০৪ ৮৫13 তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
কিয়ামাতের দিন উত্তম পুরস্কার ও উত্তম স্থান প্রদান করবেন। আল্লাহর দীনের 
এই মহান ব্যক্তিরা আল্লাহর খাটি ও বিশিষ্ট বান্দা । 

১০৮০। ১ 95 91153 শা ৫৮৮ ১593 ইসমাঈল আঃ), 
ইয়াসাআ (আঃ) এবং যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা 
ছিলেন। তাদের অবস্থাবলী সূরা আমিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এখানে বর্ণনা 
করা হলনা । 


55১ 14৪ তাদের ফাষীলাত বর্ণনায় তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যারা 


উপদেশ লাভ ও গ্রহণ করতে অভ্যত্ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এটাও যে, 
কুরআন হল যিক্র অর্থাৎ নাসীহাত বা উপদেশ । (তাবারী ২১/২২০) 


€০। চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের হি নোাতা 
জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার ছার | 4----* ৮০৮ চলি 


0017161715 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ ৩০৫ পারা ২৩ 
₹ 5৪৪ 
০2731 ৮৯ 
৫১। সেখানে তারা আসীন 11 ১ 4 4৮১ ₹ কে্ঞ 
হেলান দিয়ে, সেখানে নিন ভি 
তারা বহুবিধ ফলমূল ও 
পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। /9 2/৮ ১2১৫ 263৪ 
€ তাদের শাহি ৫ 
রিনি এ টি 
8৪ নি 
পে ৮4 পা হি 
55154 
প্রতিশ্রুতি। রি? 
৬০৮০৮ 
৫৪। এটাই আমার দেয়া ৮৪৯1 
রিষ্ক যা নিঃশেষ হবেনা । ০৮ ০4410 0৪79) 14৯ ৫)! ০৫ 


আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তগণের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল 
আল্লাহ তা'আলা তার সৎ বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য 
পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর বাসস্থান রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী 
জান্নাত । জান্নাতের দরযাগুলি তাদের জন্য বন্ধ থাকবেনা, বরং সব সময় খোলা 
থাকবে। দরযা খোলার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবেনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
54 ৪ ০১৪৬ ৫ ৩৩ আস ক জঞ্ ১৬ ২ ০০৬৪ 
২050 5৫ লেখানে তারা সািযানার নিচে আসীন হবে হেলান দিয়ে। আর 


সেখানে তারা বহুবিধ ফল-মূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল 
অথবা যে সুরা পানাহারের তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের 


(০0017191715 
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দল সেগুলি এনে তাদের কাছে হাযির করবে । 
পলো 
পান পাত্র, কুজা ও গরপ্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে । (সুরা ওয়াকিয়াহ, 
৫৬ ৪ ১৮) 
৩10 ০০1 ০7০৪ ৮১০৯) সেখানে তাদের পাশে থাকবে আনত 
নয়না তরুণীগণ। তারা হবে সমবয়স্কা। তারা হবে অতি পৰিত্র। তারা চক্ষু নীচু 


করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে । তাদের 
চক্ষু কখনও অন্যের দিকে উঠবেনা এবং উঠতে পারেনা । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

শ৮স্থ। ৯ 35449 0148 এটাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি । অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা তার 
এ বান্দাদের সাথে করছেন যারা তাকে ভয় করে উত্তম আমল করছে। তারা 
কাবর হতে উঠে, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ 
প্রাপ্ত হয়ে এই জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে, যা কখনও শেষ হবেনা, 
তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা এবং দূরেও সরিয়ে দেয়া হবেনা । 


১ ৩০ ৩ 0১515 9! অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তীর দেয়া রিধ্ক যা কখনও নিঃশেষ হবেনা । যেমন 
তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


পা পা ৫. ৫.০ পা 
০০৮ ৩০ ১৮2৪০2৪০০৪০ 


স্থায়ী। (সুরা নাহল, ১৬ £ ৯৬) 
ওটা অফুরত দান হবে । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


রি 
পা 
৮ 


4০০420৫2228 
রি ৯৫ | 
০১০-৪৯০৯ িট 
তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছির পুরস্কার । (সুরা ইনশিকাক, ৮৪ 8 ২৫) তিনি 
আরও বলেন ঃ 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ 


পাস 


চারি 


পা 
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০৩৬৪৫ পট রা ০৩৪5১: এ 7৮1 ০44 £ু 
2 তা এস 2৪৩৪ ৮০225 এ 


ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুভ্তাকী এটা তাদের কর্মফল, 
এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন । (সুরা রা"দ, ১৩ 8 ৩৫) এ বিষয়ে আরও বহু 


আয়াত রয়েছে। 


৫৫। এটা এরূপই! আর 
সীমা লংঘনকারীদের জন্য 


রর [ও 
৫1 , রর রর 
গে 0) হকি |4,2 .০০ 
্্ রে 
(22 


টি 
রতি 


এ ৩ লর্ড ০ 


৫৭। এটা সীমা 
লংঘনকারীদের জন্য । 
সুতরাং তারা আস্বাদন করুক 


পা & ঞ 12 পু ০ 
পন 59595215148 ০০ 


৫৮। আরও আছে এ রূপ 
বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। 


বত 
৫৯। এইতো এক বাহিনী, 


তত ৪ 224 রি 2 ৯৭ 
তোমাদের সাথে প্রবেশ] (৯ ১14৯ 
করেছে। তাদের জন্য নেই পারা যাররাারাতি 
অভিনন্দন, তারাতো ; ১৩71 1১৩০ ] ৩০ এ 
জাহান্নামে জুলবে। 
৬০। অনুসারীরা বলবে £ বরং; 1৮ ০ +.6 51০12 

18০ 22১] 215 | রঃ 
তোমরাও, তোমাদের: £ টি 0:19 রঃ 
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কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! হা 
৬১। তারা বলবে 8 হে 2 ৫৫2 শত (পক্তত 1172 স্‌ 
আমাদের রাব্ব! যে এটা 114২৯ 6৭৫০৩ ৩ ০019. 
আমাদের সম্মুখীন করেছে পট ২ পু ১9142 4০ ৫ 
জাহান্নামে তার শান্তি আপনি ৮] & ০ 01১০ 2১9 
দ্বিগুণ বর্ধিত করুন! 

৬২। তারা আরও বলবে £। ।.৮₹ টার 
আমাদের কি হল যে, আমরা | ৮ ৩183 ০7 
যে সব লোককে মন্দ বলে 27০০ 22421446115 
গণ্য করতাম তাদেরকে | 43175 31 05 *৯-০০ ০5 ১৮৪ 


রর 


বিদ্রপের পাত্র মনে করতাম, এ রিচি 
নাকি তাদের ব্যাপারে সর্গবুাতি 
আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? 
৬৪। মারা রা এ ০৬ ৬৫ এ 9৫! ন্‌ 
প্রতিবাদ। পা 
)৮৭। 
বিপর্যয়কারীদের শেষ গন্তব্য স্থল 


০৮ 254 ৪৩৪ ১12 17 আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সৎ 
লোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন৷ এবার তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার 
বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। তিনি বলেন যে, এই সব 
সীমালংঘনকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্টতম স্থান। 
সেখানে তাদেরকে আগুন চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে । সুতরাং ওটা খুবই 


নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। 
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৯ এ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছে 


গেছে। আর ৬৮৬ হল এর বিপরীত । অর্থাৎ যার শীতলতা সর্ব নিয়ে পৌঁছে 


গেছে, যা সহ্য করা খুবই কঠিন। সুতরাং এক দিকে আগ্তনের তাপের শাস্তি এবং 
অন্য দিকে শীতলতার শাস্তি! এ ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা 
ভোগ করবে যা একটি অপরটির বিপরীত হবে । 

019) 4৬৯ ০ ৮৮3 আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাতি । 
তাদেরকে অনুরূপ আরও অনেক শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এমন সব জিনিস 
দেয়া হবে যার বিপরীত জিনিসও তাদেরকে দেয়া হবে। যেমন অত্যধিক গরম 
পানি এবং ওর বিপরীত অত্যন্ত ঠান্ডা পানীয় । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী 
(রহঃ) বলেন £ তাদেরকে বিভিন্ন বিপরীতমুখী শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাবারী 
২১/২৩০) 

মোট কথা, ঠাগ্তার শাস্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে 
হবে। কখনও গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনও যা্ুম বৃক্ষ ভক্ষণ 
করানো হবে। কখনও আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনও 
আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। 


জাহান্নামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক 


১৬ 104০ ল ল্ ৩৮৪ মু ৫ ৮ % 172 অতঃপর 
আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 
একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করবে । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


পা 1 ৫ এর্দঞ 


টির রা রিনজাতিতিহারর রা 
করবে। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৮) এভাবে এক দল অন্য দলকে অভিনন্দন না 
জানিয়ে বরং এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। প্রথম যে দলটি 
হিরন বারে টিভি জায়েয 


১৩119০ ৮ (৮ এ ৮৩ (০৫ 814৬ এইতো এক 
রেডি 
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জাহারামে জ্বলবে । কারণ তারা জাহান্নামে বাস করবে । পূর্বে আগত জাহান্নামীরা 
পরবর্তী আগমনকারীদেরকে বলবে £ 

৮৫ ০৮ 3907 তোমাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তখন আগমনকারী 
অনুসারীরা বলবে ঃ 

9238 ৯১ ৯৫ ০ এ শা তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন 
নেই। তোমরাইতো আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল 
এই দীড়ালো? কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! তারা আরও বলবে ৪ 


)৫। এ ৫১০ ০ 8১৪1০ এ 8 ০ 0৫9 হে আমাদের রাব্ব! যে 
এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন! 
যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন £ 
৬: 5 রে টিতে রাত, £4. ০ ৪ ॥৫ 4 ৪০০5 ৫০4৫ 
62 ৫০ (4 লও ৩১৪ ভমুঁরওঞ ৫0 642২ 240 বি 

্ 5 

এ এপ প্র নি চাটি ৬ রি পচ 

০৯০০৩ 35575০৮90০৪ এ] 

পরবতীররা পুবর্বতীদের সম্পর্কে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! এরাই 

আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, স্তবতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাভি দিন! তখন 

আল্লাহ বলবেন £ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিস্ত তোমরা 

জাননা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৩৮) কাফিরেরা জাহান্নামে মু'মিনদেরকে দেখতে না 
পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবে ৪ 

তি ৫৮৮৮ ০0950 2 ৯৯ তে ০৩১ ৬৮ এ এ 
১০০। ৮4৪ ৬৪০ আমাদের কি হল যে, আমরা যেসব লোককে বিপথগামী 
বলে গণ্য করতাম, অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দিত, তাদেরকে 
দেখতে পাচ্ছিনা? তারা আরও বলবে £ আমরা তো তাদেরকে আমাদের সাথে 
জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিনা! মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আবু জাহল বলবে £ 
বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? 
তাদেরকেতো দেখতে পাচ্ছিনা! মোট কথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবে ঃ 
আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে 
দেখছিনা? তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রপের পাত্র মনে 
করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। জাহান্নামে 
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প্রবেশ করার পরেও দুনিয়ায় বসে তারা যে বিপথগামী হয়েছিল তা মনে 
করবেনা । তারা বলবে £ তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা 
জাহান্নামের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। কিন্তু এমন কোন জায়গায় রয়েছে যেখানে 
আমাদের দৃষ্টি পড়ছেনা। তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন 
মহা মহিমািত আল্লাহ বলেন ঃ 


পেত পে পচ পা এর রর ৪17৮ ০০১৫ ০977 ভি পা 
(3 16452 6 6৩৪$ এ৪ 01১0] শি আরা এএঞশা 55 


চট ঠিঠ ৫4 পু রি রি 


টয়া র ান মিয়ার রা়ারারা রর, 
7: 9১ ০১৬ 26158 75০ 5০ ৬৮৭৩ 0৪ ০০ 


৮:4০ পর নি টি ০ দর ৮ প্রত 4 ৩ £ 
১৮53 40০০০ ০৮ ০১০০ 921 -9৮৮0া ০ এ ৯০০ 


৮4 4 


০ চি 2০ পি না 
০৮৪০৪ এ০৩ ৩৪ 85৫ ৪৮খুট ৮৯৮৪ 


45. একা 27৮8 77০৮০2515০০, ভ2 4০ ডি 8 
7০ 74০ 01 রী অর্গ 9553 ৯995 ০১৯০ 


লা ুর্ট নত? 48৮5৫ ্ ৮4৮2০ 54 ৮8০০ 
9] ভর্ভশি 2৪০ টন ০৪০০199০১৭০ ১9 ৬০৬৪ 
5৫ ০৫ ৫ 12 ০ চট পপ ০০ ৮2 পা 5:4৩ 
০১/০3 ৮ 506 9400] 4১21 তে এক ০99 
44715 ২৮৪ 2 ০ ০৮৫) রী নাত 1 8258৮ 28:5৮ 
১55 ০৩ 2 শত ও ০199 ৯৮ ৯৮৯ ১৬৪ 
পা শি ৩ তর ০ রি শির ঞ& এর্ভ ০ 8. পল. পে 
219৮2 22 কা এ খু ভা মা ভিত 55 
এ পি & ব্রত ১ঞক্ত ৫১০৫ রি 

২29১৫ 201 ৯৩০৯৬০০৯৮১৬ এ 

আর তখন জারাতবাসীরা জাহাননামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে £ 
বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও 
বাস্তব রূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে £ হ্যা পেয়েছি । অতঃপর জনৈক ঘোষক 
ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত । যারা আল্লাহর পথে 
চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা 
পরকালকেও অস্বীকার করত । এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী 
একটি পরা রয়েছে । এবং আ'রাফে (জার়াত ও জাহান্নামের উধ্বর্থানে) কিছু 


0017161715 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ ৩১২ পারা ২৩ 


লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ দ্বারা চিনতে পারবে । তারা 
জানাতবাসীকে ডেকে বলবে £ তোমাদের এতি শান্তি বধিত হোক; তখনো তারা 
জানাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিম্ত তারা এবেশ করার আকাংখা করবে । পরন্ত 
জাহারামীদের এরতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) 
বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী 
করবেননা । আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা 
চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে £ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন- 
সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা । এই 
জারাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পকে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের 
প্রতি আল্লাহ দয়া এদরশর্ন করবেননা? তোমরা জান্নাতে এবেশ কর, তোমাদের 
কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিক্তিত ও দুঃখিত হবেনা । (সূরা আ'রাফ, ৭ 8 ৪৪- 
৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৫ 0৯০৩ উ্ণ ৩৫১ ০! হে নাবী! আমি তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, 
জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য । এতে 
সন্দেহের কোন অবকাশই নেই । 


৬৫। বল £ আমিতো একজন 1, 7. « 1 
সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ ৮4 ১১০ 
ছাড়া কোন মাবুদ নেই যিনি 278 টির নু 
এক, পরাক্রমশালী - 3021 421 40 31 2110 
৬৬। যিনি আকাশমন্ডলী, 7 ০০4, 

পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত ০৮১১ ০৮/৮শ] ৮৮ ত৮ 


॥ পর পণ রর পপ পরত 
পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল । ০০৪ 201 ঠা ০ 
৬৭। বল এটা এক মহা ৫ রা 46৮৮ 4 4 

2৮ 120 28 ০5.5৬ 
সংবাদ - (০ 19 2 
৬৮। যা হতে তোমরা মুখ রা &.:248425৩ ০% 


ফিরিয়ে নিচ্ছ। টনি 
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৬৯। উধবলোকে তাদের 4৮ 7 ০ 514 ০০ 
্ ০০106 16 *৭ 
বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার ১০৩৪ ০৮ ০০৪ 


কোন জ্ঞান । ৫ পাপা 2 দে ভর 2৩ 
নর ০৯:০৪ পুত 


৭০। আমার নিকটতো এই? 
অহী এসেছে যে, আমি 


একজন স্পষ্ট সতর্ককারী । এ ্রাক 
রাসূলের (সাঃ) বাণী মানুষের জন্য মূল্যবান বার্তা 


১৬ ঠা এ] 0 এ! ৩০ ৮ আল্লাহ তা'আলা বয় নাবী সাল্লল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও 
মুশরিকদেরকে বলেন ঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমিতো 
তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী। আল্লাহ, যিনি এক ও শরীকবিহীন, তিনি ছাড়া 
ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই । তিনি একক । তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ 
ক্ষমতাবান । সব কিছুই তার অধীনস্ত । 

1481 ৯১1 ৩৪ 59 ০৮১03 ০০০০ ২9 তিনি যমীন, আসমান 
এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক। সমস্ত ব্যবস্থাপনা তারই 
হাতে । তিনি বড় মর্ধাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী । তার এই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্‌ 
এবং মহাপরাক্রম সত্তেও তিনি মহাক্ষমাশীলও বটে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৩১০০ 8 ৮9 ৮86 9৯05 হে নাবী! তুমি বল ৪ এটা এক 
মহাসংবাদ ৷ তা হল আল্লাহ তা'আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে 
প্রেরণ করা । কিন্তু হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত 
ও সত্য বিষয়গুলি হতে বিমুখ হয়ে রয়েছ! মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 


১১৯০০ ১. ৪৬ 4০৬ ৮৩ ৩০ ৩ ৩৬ ৩ হে নাবী! তুমি 
তাদেরকে আরও বল £ আদমের (আঃ) ব্যাপারে মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে 


যে বাদান্বাদ হয়েছিল, যদি আমার কাছে অহী না আসত তাহলে সেই ব্যাপারে 
আমি কিছু জানতে পারতাম কি? ইবলীসের আদমকে (আঃ) সাজদাহ না করা, 
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মহামহিমাৰ্বিত আল্লাহর সামনে শাইতানের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় 
মনে করা ইত্যাদির খবর আমি কি করে দিতে পারতাম? 


৭১। স্মরণ কর, তোমার রাব্ব 


া্ি 


৫ রন) 4 0৪ 2.1 
»(৮৫802 


৭২। যখন আমি ওকে সুষম 
করব এবং ওতে আমার সৃষ্টি 
ওর প্রতি সাজদাবনত হও। 


পর 


পাপ ঞ়জর্ে প 
449 555 ১৫০ 9০৪ 


পা ক্র 


1১1১ ৮1 


প পপ 41 ঞএহ? ৫ 
টিউন 9৯৪১ ৪4১ ০% 


৭৩। তখন মালাইকা/ 
ফেরেশতারা সবাই 
সাজদাবনত হল - 


(চোদি 


১4৪০ কতা 32 


৭৪ । শুধু ইবলীস ব্যতীত; সে 
অহংকার করল এবং 
কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হল। 


০০:55 ০ ০০০০৮ 
01৬০ ০ ০৮৪৫ 08 ০ 


৪ 
র্া পা 4 সর্প রণ 4 রি 
০০০ ৮০৪৬ ৮) ০5 
টা 


৮ টে ০ এটি ০৩০ 
00] 0 ৩ 0 /5৬ 
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৩১৫ 


তুই র্ু রঃ চ্চ চেখে মে 
১৪ 5৮১১ ৬ 
এখান হতে বের হয়ে যা, ৩১ ৭5 6১৮ ড. 
নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত। পর 
৮৯১ 
৭৮। এবং তোর উপর আমার ; 7 _ তি 


লা*নত স্থায়ী হবে, কর্মফল 
দিন পর্যন্ত। 


৭৯। সে বলল £ হে আমার 
রাব্ব! আপনি আমাকে 
অবকাশ দিন পুনরুথান দিন 


পপ 
৮০। তিনি বললেন £ তুই] ০ 7. ৫1512 
অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত ২72৯0 5 এ 8 ০00." 
হলি - 
৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত 57727 
হওয়ার দিন পর্যন্ত। ০91৯৯139112 081 ০১ 
৮২। সে বলল $ আপনার |, ৫ 2 174 £ ০12 
ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের | (৫5 ১৬০১৪ 0 ০ 
সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। এ 


আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে 
নয়। 
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$./£ 


৮৪। তিনি বললেন ঃ তবে টো রাতে 

এটাই সত্য, আর আমি সত্যই 59119 ৪ 

বলি - 

৮৫। তোর দ্বারা ও তোর শর্গা ০ পর দু” দা 

অনুসারীদের ছারা আমি ০৯%$০ ম্্ঁ ০১০১-১০ 

জাহান্নাম পূর্ণ করবই। রি ও 
আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা 


এ ঘটনাটি সূরা বাকারাহ, সুরা আ'রাফ, সুরা হিজ্র, সুরা ইসরা, সুরা কাহফ 
এবং সুরা সাদে বর্ণিত হয়েছে। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ 
মালাইকাকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি ঠনঠনে কালো মাটি দ্বারা মানুষ 
সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, যখন তিনি তাকে সৃষ্টি 
সাথে সাথে আদমেরও (আঃ) আভিজাত্যতা প্রকাশ পায়। মালাইকা/ফেরেশতারা 
সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। কিন্ত ইবলীস এ আদেশ পালনে 
বিরত থাকে । সে মালাইকা/ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলনা । বরং সে ছিল 
জিনদের অন্তর্ভূক্ত । তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা এবং স্বভাবগত ওদ্বত্যপনা প্রকাশ 
পেয়ে গেল। সে আল্লাহর সাথে বাদানুবাদ করল এবং ওদ্ধত্যতা প্রকাশ করল। 
মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন £ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি 
করেছি, তার প্রতি সাজদাহবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ওদ্ধত্য 
প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন? সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ট, 
কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি 
হতে । সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহু গুণে উচ্চে। এ পাপী 
শাইতান বুঝতে ভুল করল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তাকে লাষ্িত ও নিগৃহীত 
করলেন, তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন, তার পবিত্র সানিধ্য থেকে বঞ্চিত 
করলেন, তার দয়া থেকে পৃথক করে দিলেন এবং তার নামকরণ করলেন 
ইবলীস” যার অর্থ হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর রাহমাতের আর কোন আশা 
থাকলনা। তাকে অভিশপ্ত করে সকল শান্তি থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে 
দেয়া হয়েছে। ইবলীস বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি পুনরুথান 
দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। 
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সুরা ৩৮ ৪ সাদ ৩১৭ পারা ২৩ 


মহান ও সহনশীল আল্লাহ, যিনি স্বীয় মাখলুককে তাদের পাপের কারণে 
তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেননা, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবুল করলেন এবং তিনি 
2 
নিরাপদ থাকার আশ্বাস পেয়ে ইবলীস আরও বেপরোয়া হল এবং বলল 


১০০৯৯ কল ৬১৬ রা ০ ৮6১৯ ৬১০৪ আপনার 


তিনে 


ক্ষমতার শপথ! আমি আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তবে 
তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা । যেমন আল্লাহ 


উরি টিবি: 
হা 45 1] ৮৪ ০£ ৫০ এ ০০ এপস 105 49 
০ 


তাকে যে আপনি আমার উপর মধাঁদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত 
ংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৬২) এই স্বতন্ত্রকৃতদের 
১৮১77 

25 মি ৫45 11 ০০ ৯৮৪৫! 

রা রানবজির 
তোর রাব্বই যথেষ্ট । (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৬৫) 

৮6০ ৩৬৫ ০০০৩ এ পি ০০৫ 4 3০3 ১০৪ ০৬ 
৫১৯৯ তিনি বললেন £ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোর দ্বারা ও 


তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহানাম পুর্ণ করবই। এখানে ০” শব্দকে 
মুজাহিদ (রহঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল 
8 আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার কথাও সত্য হয়ে থাকে । মুজাহিদ (রহঃ) হতেই 
আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এর অর্থ হল ঃ সত্য আমার পক্ষ হতে হয় 
এবং আমি সত্যই বলে থাকি। (তাবারী ২১/২৪২) অন্যেরা যেমন সুদ্দী (রহঃ) 
৮ শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পাঠ করে থাকেন। তিনি (রহঃ) বলেন যে, এর 
দ্বারা আল্লাহ শপথ করেছেন। আমি (ইবৃন কাসীর (েহঃ)) বলি যে, এ আয়াতটি 
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সুরা ৩৮ ৪ সাদ ৩১৮ পারা ২৩ 


আল্লাহ তাআলার নিয়ের উক্তির মত ঃ 
ডিপো ৩৫৬ ০ 2৯৭ ও 22 52 755%6 
শী 


কিম্ত আমার এ কথা অবশ্যই সত্য £ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় ছারা 
জাহারাম পুর্ণ করব। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১৩) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেনঃ 

৮256. লা প 5 এপঞ্নাত ৪ রত ০ কু ১ এন পু ।প তা পু পাপা প112 

65522 ঠা এ ২৫৮৫০ এ ০৪৩৯৯ 0৪ 

(আল্লাহ) বললেন £ যা, জাহারামই তোর এবং তাদের সম্যক শাতি যারা 
তোর অনুসরণ করবে । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৬৩) 


৮৬। বল £ আমি এর জন্য ০ ৮ ১৬৮১৫ 7 ১1 

* ০৬0৮ ০5 :/২১ 
তোমাদের নিকট কোন :৩% 4০ ৮৩০৪, 
প্রতিদান চাইনা এবং যারা “এপ, ০1 
মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের ঠা 5৯ 
অন্তর্ভুক্ত নই। 
৮৭। ইহাতো বিশ্বজগতের ৮. 8 শা 
জন্য উপদেশ মাত্র। 0৮05১ ১15৯ 017 
৮৮। এর সংবাদ তোমরা | ১০৮ এ প্র» 
অবশ্যই জানবে, কিছুকাল : 44 2০0 ০2 8৮ 
পরে। 


মহান আল্লাহ বলেন £ ৩৫৩ ০ ৪5) ৩ আও বিনে 5 
হে মুহাম্মাদ! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ৪ আমি দীনের দাওয়াত 
এবং কুরআনের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চাচ্ছিনা ৷ এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এরূপও নই যে, 
আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে তা রচনা করব । 
বরং আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তাই আমি 


0017161715 


সুরা ৩৮ ৪ সাদ ৩১৯ পারা ২৩ 


তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও কম-বেশী 
করিনা । এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) 
আল আমাশ (রহঃ) এবং মানসুর (রহঃ) থেকে এবং তারা আবুদ দুহা (রহঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মাসউদের (রাঃ) কাছে গমন করি । তিনি আমাদেরকে বললেন £ হে লোকসকল! 
যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে । আর 
যা জানেনা সে সম্বন্ধে যেন বলে ৪ "আল্লাহই ভাল জানেন” (কুরতুবী ১৫/২৩০) 
“আল্লাহই ভাল জানেন" বলাও তার জন্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যে জানেনা । কেননা 
আল্লাহ তা“আলাও তার নাবীকে এ কথাই বলতে বলেন ৪ 


০1422 ৯ 5 যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্তি 
নই। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৯, মুসলিম ২/২১৫৫) তিনি তাঁর নাবীকে এ কথাও 
বলতে বলেন £ 

০০৭) ৮৪১ 01 $৯ ৩! এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ কুরআন হল মানব ও জিনদের জন্য 


উপদেশ যাদেরকে পরকালে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে । যেমন অন্য এক 
আয়াতে রয়েছে 8 


পরত ৮০ 454. 
৮৫০৭ ০852১3 
যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে তাদের সকলকে এর 
দ্বারা সতর্ক করি। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৯) অন্য এক আয়াতে আরও আছে £ 
৬৪১ 5000 5।% থা ৩৪ ০5875 ০25 
আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে 
তার প্রতিশ্রন্ত স্থান । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১৭) মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 
১ এ ৫ 2৫9 এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল 
পরে। অর্থাৎ আল্লাহর কথার সত্যতা মানুষ সতৃরই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা 
এটা মৃত্যুর পর পরই এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া মাত্রই জানতে পারবে । এ 
সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে সবই 
দেখতে পাবে। 
সূরা সাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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সূরা যুমার' এর গুরুত্ব: 
আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নাফল সিয়াম এমন পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা ধারণা 
করতাম, তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন বন্ধই করবেননা । আবার কখনও কখনও 
এমনও হত যে, তিনি পরপর বেশ কিছু দিন সিয়াম পালন করতেনইনা । শেষ 
পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি বুঝি (নাফল) সিয়াম পালনই করবেননা । 
আর তিনি প্রতি রাতে সুরা ইসরা ও সুরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ 


২৫৬৬৪, নাসাঈ ৬/৪৪৪) 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ১৫৯৯০ 19এঠা 123 
সজল নিজৰ আবম এ ডে ভঞতা তত 
আল্লাহর নিকট হতে । এরা নী 
9৩ 


সুতর ং আল্লাহর রে টি 28০৫০ ০৫৫ ৮০%৫ 
ইবাদাত কর তার আনুগত্যে :41 1৮24 ঞা ১৮০৩ ৬০৪ 
বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। রী 
৩। জেনে রেখ, অবিমিশ্র ০ রম ] 


অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩২১ পারা ২৩ 
করে তারা বলে 8 আমরাতো | ধ্প। ০4 44৮1৮ শাণাত 

| ৯০২১ ৩2009 ০4১৪১ 
এদের পূজা এ জন্যই করি যে, ; ১ (৯: ০০ 


্ আমাদের আল্লাহর ৮৫ % পা 

জাতে 01 ৩] 49 এ এ] 505] 
বিষয়ে নিজেদের মধ্যে; , 4 1৮ ,. , +৮৯৮ 
মতভেদ করছে আল্লাহ তার | 42১ (৯ ( (8 4১৫৮ (৬৮ 
ফাইসালা করে দিবেন। যে টির দি 


| এপকণা 


০6৭ € 41০০৫, 
মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ: ১৫2 3 481 1 ২১৯৬ 
তাকে সৎ পথে পরিচালিত টির 
করেননা। 90 ৬০১০৩ 2৯ ৩ 
৪ । আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে || পর, ৫, ৫৮ 44 2585? 
ইচ্ছা করলে তিনি তীর সৃষ্টির 113 ০৯০৩ 01 481 ১191 2] ৫ 


মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত আনি তে ০ ৪4৫ র্ পাপ ০০৮৪৫ 
করতে পারতেন। পবিত্র ও; 2৮৪ 0৩0 ৮ ৫০ 
মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ রর 2. 

এক, প্রবল পরাক্রমশালী । 4৯1 


তাওহীদকে আকড়ে ধরা এবং শির্ককে বর্জন করার আদেশ 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই কুরআনুল কারীম 
তারই কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সত্য এতে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


৪ ০-4৪ পে পি ৫2৫ পি লা ৮ লী হট পেটে র্ঘ 
৩ 05৩৮৪ ০ ৬৬০খা ঠেঠা % 0 তা 55 0৮৫ এএ 


নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত । জিবরাঈল 
ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতকর্কারী হতে পার । 
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সুরা ৩৯ £ যুমার ৩২২ পারা ২৩ 


অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায় । (সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৯২-২৯৫) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ 


রত ও এ ৬ ঠা ৪ € 4৮ 4 


2৮:4৪ 


৮৩৫ নিট 


ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় এন্ব । কোন মিথ্যা এতে অনুষ্ধবেশ করবেনা । 
সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে 
অবতীর্ণ । (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ৪ ৪১-৪২) মহান আল্লাহ এখানে বলেন ৪ 


০ ০ এ] 0০ ৮০৩৪৫। ০27 $ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, 


প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তার কথা, কাজ, শারীয়াত, তাকদীর ইত্যাদি 
সব কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময় । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

(801 2 ০০৯ এ] ০৪৪ 2০০ এ ও এ এ হে নাবী! আমি 
তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি নিজে 
আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা 
দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য 
আর কেহই নেই । তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয় । দীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের 
সাক্ষ্যদানের যোগ্য তিনিই । অবিমিশ্র আনুগত্য তারই প্রাপ্য। তার কোন শরীক 
নেই এবং নেই কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্ন্দী। অর্থাৎ তিনি কারও ইবাদাতই কবুল 
করেননা, যদি না তা শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তার জন্য করা হয় এবং এ ইবাদাতে 
অন্য কেহকে শরীক করা না হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 


৬১ 40 এ 5575 | ৮১১৩ ৩ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে 


টি আমরাতো তাদের পুজা এ জন্যই করি 
যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সানিধ্যে এনে দিবে । যেমন তারা মালাইকাকে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাদের ছবি বানিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করে 
এই মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর 
ফলে তাদের রুযী রোযগারে এবং অন্যান্য বিষয়ে বারাকাত লাভ হবে । তাদের 
উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের মর্ধাদা 
বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে । কেননা তারাতো কিয়ামাতকে 
বিশ্বাসই করেনা । যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) থেকে 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩২৩ পারা ২৩ 


কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 
তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী বলেও কেহ কেহ মনে করত । অজ্ঞতার 
যুগে তারা হাজ্জ করতে যেত এবং 'লাব্বাইক' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে 
এটাও বলত ঃ 
৩12 59 24458 04 98665 এ 1 ১5 2 এ 
হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার 
নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত কিছুর 
মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় সমস্ত 
মুশরিকদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নাবী এ বিশ্বাস খণ্ডন 
করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদাহ মুশরিকরা 
বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল। তাদের এ ভ্রান্ত নীতিকে আল্লাহ তা'আলা 
অনুমোদন করেননি এবং অনুমতিও দেননি । বরং তিনি ঘৃণা করেন এবং নিষেধ 
করেন । আন্নাহ তা'আলা বলেন £ 


পা £%1717 4০০7 ০%৭1 44 হরণ পু এপ গাঁ এ হ 1৫8 পপ পি 
০১৯195226 ঝা 15া ১৯৩ হা 0 ২ ৫ এ 
আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বজর্ন করার নিদেশি দেয়ার জন্য আমি 

তক জাতির ধইরা না ১৬৪ উনািনির নাঃ 


| 4! খু ৩% 1৯5 ০৮ ৫0 ৩৪ রিনি 


ঠ 4 


পণ 


০১০০৬ 


আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসুল প্রেরণ করিনি তার এঞরতি 'লা ইলাহা 
ইল্লাললাহ' এই অহী ব্যতীত । স্থৃতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা 
আশ্গিয়া, ২১ 8 ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, 
তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন। সবাই তার দাস। 
তাদের এ অধিকারও নেই যে, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া তারা কারও 
সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদাহ যে, 
মালাইকা/ফেরেশতারা এ অধিকার রাখবেন যেমন রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রি 
রাখে এবং তারা এমন কারও জন্য সুপারিশ করে যাকে রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদিরা 
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সুরা ৩৯ £ যুমার ৩২৪ পারা ২৩ 


পছন্দ করে কিংবা না'ও করে। কিন্তু সুপারিশের ফলে তারা তাদের কাজে সফল 
হয়ে থাকে । আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভুল আকীদাহকে এভাবে খপ্তন করছেন £ 


0৬. 41975 4 
সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা । (সুরা নাহল, ১৬ 8 ৭৪) 


তিনিতো বে-মিসাল বা অতুলনীয়। তার সাথে কারও তুলনা চলেনা । তিনি এটা 
55877 


১১২৭ ১ ৮৪ 6 ৬১ ৮ (৪৬ 2 ৩! তারা যে বিষয়ে নিজেদের 


নজর রি ালািরে দিতেন 
কিয়ামাতের দিন তার কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। আন্রাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 


19 ০৫ +তুর্চ্ ্। 0৯8 0 জী ১৬৫ ছে 


পর্ণ ৫44৩৩ 


নি 2১445216077 ৮5১৩5 সৈরিগা রেল 05425 

ঞু পা 

০৯৮৯ পচ ৯৮ 

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস 

করবেন £ এরা কি তোমাদেরই পুজা করত? মালাইকা বলবে £ আপনি পবিত্র, 

মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পুজা করত জিনদের 

এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী । (সুরা সাবা, ৩৪ 8 ৪০-৪১) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 


ঠা ৩! যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ 


তাকে সৎপথে পরিচালিত করেননা। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর 
মিথ্যা আরোপ করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল 
প্রমাণাদির উপর কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত 
করেননা। এরপর আল্লাহ তাআলা এ সব লোকের বিশ্বাসকে খপ্তন করছেন যারা 
তার সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, 
মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহুদীরা বলত, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর 
পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলত যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) তাদের এ 
আকীদাহ খগ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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০ ০ ৬০০৪ 4 ০০ ১৪ ১71 %% আল্লাহ সন্তান 
চিত 5 
করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হত । এখানে শর্ত 
ঘটনার জন্যও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যও নয় । বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর 
সন্তান হবে । এখানে উদ্দেশ্য হল শুধু এ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন 
তিনি অন্য জায়গায় বলেন £ 


রর রাতে 7৫4৫ +০2৫৫ মেরি রি তালে 
০4১ ৮ 915০5 454৯158 ০ 01০01 2 
আমি যাদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা 
দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি । (সুরা আম্দিয়া, ২১ 8 ১৭) আর এক 
আয়াতে রয়েছে ঃ 
৮5176 ৮ 27548 
০৯৬-খা 09 ৩6 4 ১০ ০৪০10 
বল £ দয়াময় রাহমানের' কোন সম্ভান থাকলে আমি হতাম তার 
উপাসকগণের অথণী । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে 
যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝানোর 
জন্য বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারেনা এবং ওটাও হতে পারেনা । 
2৫ 2০19] 2] $৯ 4৩৮ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত ও পৰিভ্র। তিনি আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী । সব কিছুই তার অধীনস্ত 
সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন। তিনি কারও 
মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর তার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই 
আকীদাহ ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা হতে তার সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 


€। তিনি যথাযথভাবে ডি রানা 
আকাশ-মন্ভলী ও পৃথিবী (০3315 ১:১97৮21] ০9৮ ০৪ 
সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত টাররাারারার যারা রর 
বারা দিনকে আচ্ছাদিত ;) রা ০ (48 ৩০0 
করেন এবং রাতকে | ৰা . 
আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা।] (411 4 3৫০] 553 


সূর্য ও চাদকে তিনি করেছেন 
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নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই |& না ৮৫258 


৬ ভিসা পপ ৫1০5 পরতে 
052৩ 10319 ৮৯:55 ০৬ 


7442৮ 2 পঙর্ু 2 
১4 2 22555 ১» 
[০ হু পে প্রি 4 


একক এবং অংশীবিহীন আল্লাহর ক্ষমতা 


আল্লাহ তা“আলা সংবাদ 


দিচ্ছেন যে, তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং 


শাসনকর্তা । দিবস ও রাতের পরিবর্তনও তারই হুকুমে হচ্ছে। 

৬০ এ৪ 3৩01 23943 301 ৩৬ এশ। ১ ভর নির্দেশক্রমে দিন- 
রাত্রি শৃখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির 
পর অপরটি আসেনা, এমন কখনই হয়না । যেমন তিনি বলেন ৪ 
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এ ৮4435 ০ পর্ন 2 & 
(১০০44105621 এ ৬ 
রা 
করে চলে ত্বরিত গতিতে । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৫৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরপ ব্যাখ্যা 
করেছেন। (কুরতুবী ১৫/২৩৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
৫০১৪1 ৪৮৭ ৫ 289 ০2৩০ 2 ফন আরা ও 
চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। 
কিয়ামাত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবেনা । 
/এ। ১১ 9৯ এ তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল । 
অন্যায়/অপরাধ করার পর তাওবাহ করে তার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে 
ক্ষমা করে দেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


6০9) ০ এস নি ০9 ১ ০৯ ও তিনি তোমাদেরকে সৃষ্ট 
করেছেন একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে । অথচ মানুষের মধ্যে কতই 
না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের বর্ণ, চাল-চলন, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি 
সবই পৃথক পৃথক । আদম (আঃ) হতেই তিনি তার স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি 
করেন। যেমন মহান আন্াহ অন্য জায়গায় বলেন £ 


তি পৃ্দুর্ত ৩ ৪০. তত 1 এরা 11 ০৫৮ 

65 ০ ০১৪1 1৮5 ০০৩৮ একা 2515 ১০৫ প্র 

খরররারারাযির রোজা 

251 9৮) এ ৬59 (3 

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাববকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে 

একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্িরী সৃষ্টি করেছেন 

এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১) 
আল্লাহ তাআলার উক্তি 8 

019) ৮০০১ ১৩০। ১ ৮৪ 49 তিনি তোমাদেরকে রকে দিয়েছেন আট 

প্রকার আন'আম। যদিও “আন'আম' বলতে গৃহপালিত গরুকে বুঝানো হয়, কিন্ত 


এর অর্থ আরও ব্যাপক যে সমস্ত পশু ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন 
ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা ইত্যাদিও আন“আমের অন্তর্ভুক্ত । এ বিষয়ে ৬ ৪ ১৪২- 
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১৪৪) আয়াতের তাফসীর দেখুন। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 
০ ০০৬ ৬ ৩৮ এ ০ এল শি এ ৩/৩ ৬ (৪৪৯৭ তিনি 


তোমাদের মাতৃগর্ভে 'ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। ১ ০১০৭৬ ৬ তিন 
অন্ধকার হল ৪ গর্ভাশয়ের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের আবরণ বা ঝিন্লীর 
অন্ধকার যা শিশুকে সুরক্ষিত রাখে এবং পেটের অন্ধকার ৷ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত 
করেছেন। (তোবারী ২১/২৫৮, দুররুল মানসুর ৭/২৩৬) যেমন মহান আল্লাহ 
বলেন £ 


)% 3 28 ০ 9৬০৫৪০০৬৫০৪ এ 
25273159624 হত 5 6 2এা এ 4 ১০ 
৮০ 40 22145 142 ০৫ দেল ৪৮ এ 


আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে । অতঃপর আমি ওকে 
শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে । পরে আমি শুক্রবিন্দুকে 
পরিণত করি রক্পিন্ডে, অতঃপর রক্ঞপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং 
মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্িপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস 
দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রপে; অতএব নিপুণতম র্টা 
আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনৃন, ২৩ ৪১২ ১৪) 

১১৪০০ এঠি % পম! ও ৬২৭ 4 ৭ 4) 4। (৮4১ ভিনিই আল্লাহ! 
তোমাদের রাবব। সাবর্ভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। অতএব 
তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? অর্থাৎ তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবী ও 
আকাশসমূহ এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এবং 
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরসহ। তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তারই নিয়ন্ত্রণে 
সবকিছু । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার 


0৯০ ৬ঠি % 0! ২ ৬৪৭ এ 
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2৫ 4) ১5১ ভিনি ছাড়া 


৩২৯ 


ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের জ্ঞান- 
বিবেক সব লোপ পেয়েছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কখনও ইবাদাত করতেনা। 


৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে 
আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী 
অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা।  » 
যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, 
তাহলে তিনি তোমাদের জন্য 


এটাই পছন্দ করেন। একের ; 4 


বোঝা অন্যে বহন করবেনা । 
অতঃপর তোমাদের রবের 
নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন 
এবং তোমরা যা করতে তিনি 
তোমাদেরকে তা অবগত 
করাবেন । অন্তরে যা আছে তা 
তিনি সম্যক অবগত । 


হি ১০৪ 2 ু 


৮। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য 


4 
স্পর্শ করে তখন সে অনুতপ্ত: 


হয়ে একনিষ্ভাবে তার 
রাব্বকে ডাকে। কিন্তু পরে 
যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ 
করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে 
যায় পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল 
তাকে এবং সে আল্লাহর 
সমকক্ষ দীড় করায়, অপরকে 
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তার পথ হতে বিভ্রান্ত করার! * « “115১1 


জন্য। বল $ কুফরীর জীবন ডিস লি ভা 


অবস্থায় তুমি কিছু কাল 4৫ ক্০৫ ০4 
উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ 4৪৩ জা 05 এ 


তা ৫ | জাহান্নামের রেপ রা চ্চ ৪ টি রণ 
অধিবাসী। 21৮-৩০95 ৩8 ৯০৪ 
আল্লাহ তা“আলা কৃতজ্ঞকারীকে ভালবাসেন 


এবং অকৃতজ্ঞকে ঘৃণা করেন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন 
যে, তিনি স্বাধীন, বাধা-বন্ধনহীন, তিনি তার বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। 
কিন্তু বান্দারা সবাই তার মুখাপেক্ষী । যেমন কুরআনুল কারীমে মুসার (আঃ) উক্তি 
উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 


১০ ৬ ঝা এ৬০০থা 8০০19 ০ 

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং প্রশংসাহ । সুরা ইবরাহীম, ১৪ 8 ৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের এবং জিনদের পূর্ববর্তীরা ও 
পরবর্তীদের সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাহলে 
আমার রাজত্বে তিল পরিমাণও হাস পাবেনা কিংবা আমার মর্যাদার অণু 
পরিমাণও ক্ষতি হবেনা । (মুসলিম ৪/১৯৯৪) মহান আল্লাহ বলেন £ 

৯ 15534 919 71 ১১৩৭ ৬০%% ২3 আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের 
অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা এবং তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট হন এবং আরও বেশী বেশী নি'আমাত দান করেন। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ 

৬৪০1 9১9 5১93 ১) 3) একের ভার অন্যে বহন করবেনা । একজনের 
বদলে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবেনা । 


০০৫ লিঃ & ১৩৩ রড ভে তে ৮৩৮ ৫ 2 


১৪১০০ অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা রাযা 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৩১ পারা ২৩ 


করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন । অন্তরে যা আছে তা তিনি সমাক 
অবগত । আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই । মানুষের অন্তরে যা 
রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন। 


অবিশ্বাসী কাফিরেরা দুঃখের সময় আল্লাহকে ডাকে, 
অতঃপর দুঃখ-কষ্ট চলে গেলে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে 


০৮ পপ 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 1 ৬০ 4) ৩১ ০৮ ০০০০ ৮৪19 
মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডেকে 
থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে 
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন 


৬ 
1৩ এ 28 ঘু! ০৯ ২৩০০ ৫০ ০ ও ৮] (519 


৯৫৩.) ০৬9 নি 

সমুদ্ধে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর 
যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায় । 
অতঃপর তিনি যখন হলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ 
ফিরিয়ে নাও; বস্ততঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সুরা ইসরা, ১৭ £ ৬৭) এ জন্যই 
এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

)3 ০৭ এ! ৪০ তা 5 তো এও 5 এর 9] 8 পরে যখন ভিনি 
তার প্রতি অনুগহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে 
ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় সে যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 
ডেকেছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমািত আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন £ 
54106 12570452594 ৩65০-০4-51 


2 


2 পে চো চা 
৭ টি ১০7০ 4০০ 


জার যখন মানুষকে কোন ক্রেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে 
বসে এবং দাড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে 
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সুরা ৩৯ £ যুমার ৩৩২ পারা ২৩ 


নিজের পু্বাবস্থায় ফিরে আসে । যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার 
জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি । (সূরা ইউনুস, ১০ ৪ ১২) অর্থাৎ 
নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে 
০, ৩ ০০০৫ 0 এ) এ) এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, 
অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য । মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ঃ 
১৩ ৮১০০ 9০ ৩ ৪ 4১৫৫ উর ৩৪ হে নাবী! তুমি বলে দাও ৪ 


কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বন্ততঃ তুমি জাহান্নামীদের 
অন্যতম । এটা একটি শক্ত ধমক ও ভীতি প্রদর্শন । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


90011255015 08 
তুমি বল £ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের পত্যাবর্তন স্থল। 
(সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩০) তিনি আরও বলেন £ 


০৮4৪ ৮৮৩৫০৫117৮5 2 ও ১৭৪ ৮৫০ 
আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লকালের জন্য । অতঃপর 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব । (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) 


চো €ে ৫4 জর্রর্ত 

বে রাজের এ 20745 ৫ 
দীড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, | , 4₹₹ ৮ শত, ৮ 
আখিরাতকে ভয় করে এবং (4 ৮33 1-৮ 
তার রবের অনুগহ প্রত্যাশা | 
করে সে কি তার সমান যে তা। “০ 
করেনা? বল £ যারা জানে, ৫ ০০ এ 
এবং যারা জানেনা তারা কি; ০:১1] ০১-২১-0৯03 
সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন &. ১ 5 এ 

লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ: ০৯৪ ১ ০2৯19 ০0৭৬৪ 


করে। 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৩৩ পারা ২৩ 


আন্মাহর অনুগত ব্যক্তি এবং পাপী কখনও সমান নয় 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ যে ব্যক্তি দৈনন্দিন ইবাদাতের সাথে সাথে 
রাত্রিকালে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে সে কি এ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর 
সাথে শরীক করে এবং তার প্রতিপক্ষ দীড় করায়? সে কখনও আল্লাহ তাআলার 
দি বিবির তাত 


এরা 291 ৫2 058:$52০ঞথা ০৯০ 21৯22 
০১১০০: 
তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা 
গভীর রাত পয্ভ আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে । (সূরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১৩) 
১8 দ্বারা এখানে সালাতের খুশ*-খুযু' (বিনয় ও নম্রতা) বুঝানো হয়েছে, 


শুধু দীড়ানো অবস্থাকে বুঝানো হয়নি । ইব্‌ন মাসউদ রোঃ) হতে ০১৪ এর অর্থ 
আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের “অনুগত ও বাধ্য* 
বর্ণিত হয়েছে। (কুরতুবী ১৫/২৩৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, | %৬। দ্বারা গভীর 
রাত বুঝানো হয়েছে। 

4) 2৮) 589 ৪০০1 ১০০ এই আবেদ লোকেরা একদিকে আল্লাহর 
ভয়ে থাকেন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অপরদিকে থাকেন তার করুণার আশা 
পোষণকারী । সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই যে, তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর 
আল্লাহর ভয় তার রাহমাতের আশার উপর বিজরী থাকে । কিন্তু মৃত্যুর সময় 
ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়। 

ইমাম আবৃদ ইব্‌ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি 
লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন £ নিজেকে তুমি কি 
অবস্থায় পাচ্ছ? উত্তরে লোকটি বলে ৪ নিজেকে আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি 
আল্লাহকে ভয় করছি ও তার রাহমাতের আশা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু'টো জিনিস 
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৩৩৪ পারা ২৩ 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার 
একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ পুরা করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় করে তা 
হতে তাকে মুক্তি দান করেন। (আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ ৪০৪, তিরমিধী ৭/৫৭, 
নাসাঈ ৬/২৬২, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 
গারীব বলেছেন। 

তামীমুদ্‌ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি এক রাতে একশটি আয়াত পাঠ করে, তার 
আমলনামায় সারা রাত্রির ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হয় । (আহমাদ ৪/১০৩) ইমাম 
নাসাঈও (রহঃ) তার ইয়াওমাল লাইলাহ কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন। 


199 504 | ০5৮ 2 0509 ০১০ পে ভর ৩৩ ৩৪ 
৫। সুতরাং এরূপ লোক এবং মুশরিকরা কখনও সমান হতে পারেনা । 


অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং সহীহ আমল করে, আর যারা অনুরূপ আলেম নয় 
তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারেনা । প্রত্যেক বিবেকবান 
ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য প্রকাশমান। 


১০। বল আমার এই কথা) 


৪ হে আমার মুমিন বান্দারা! 
ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায় 
জন্য আছে কল্যাণ । প্রশস্ত 


৪ পে পি পারত রে 
1:21 ৫৪ ১৫ 0 ০. 
৭4০25 


£ ০ ৩ এ, 1 284 
২ 19৮০1 9 ০০ 192) 


পর 


7 ॥ ০০ ০417 * 
441 ৮919 55০৩৯ (2354 ০4৪ 


ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত । ০4/৮]| 4% |. 41 
পুরস্কার দেয়া হবে। রিটা 

০৮৮৯০০ *৯১৪। 
১১। বল $ আমি আদিষ্ট (460 4420: 5৮47-11-15. 
হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে 1 ৮৮ ০ ১৮ ০৮০ 
একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদাত টন রর টি 28 
করতে। ১14 ৮ 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৩৫ পারা ২৩ 


১২। আর আদিষ্ট হয়েছি, “পর্দ 4 2৫ 4০ 
আমি যেন টপ ঠ ০ ১১ ০৮5 7 
সমর্পনকারীদের অগ্রণী হই। (এ “7 


তাকওয়া অবলম্বন, হিজরাত করা এবং 
নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদাত করা 
20 ০১১ ৩১1১৮ 9) 2৪৫১ 198 192 0 ১৬ ৫৩ 
জাহানারা মিনাদিটিরকেবীয়ররেরানাতোরউি 


অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে এ পবিত্র সত্তার আদেশের প্রতি খেয়াল 
রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে 
তাদের জন্য আছে মঙ্গল। অর্থাৎ তাদের জন্য ইহজগত ও পরজগত উভয় 
জায়গায়ই কল্যাণ রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৮০০ ০০৪ ০৯০৯ 31 ৬% ৮০ 719 4 +৮)3 আল্লাহর 
পৃথিবী প্রশস্ত । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ সুতরাং কোন জায়গায় যদি মনোযোগ 
সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করতে সক্ষম না হও তাহলে মুশরিকদের থেকে অন্য 
জায়গায় চলে যাও। (তাবারী ২১/২৬৯) আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ হতে বাচার 
চেষ্টা কর। শির্ককে কোনক্রমেই স্বীকার করনা । আওযায়ী (রহঃ) বলেন £ 
ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওযনে এবং বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়। 
জান্নাত তাদেরই বাসস্থান। মহান আন্রাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্নামকে বলছেন ঃ 


099১0 ০৭9 .080 8 ৯৪ এ এ ১0৭ 15 
০১4। তুমি বলে দাও £ আমাকে আন্তরিকতার সাথে আন্মাহর ইবাদাত করার 


নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন 
আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উম্মাতের পূর্বে 
নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার রবের অনুগত এবং তার নির্দেশাবলী 
পালনকারী হই। 


সুরা ৩৯ £ যুমার 
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১৩। বল £ আমি যদি 
আমার রবের অবাধ্য হই 
তাহলে আমি ভয় করি মহা 
দিনের শাস্তির ৷ 


১৪। বল £ আমি ইবাদাত 
আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ 


৩৩৬ পারা ২৩ 
&০০০৩ রে 4 
৬৮ 01-১৮1 ঠ 08 ণ 

৮০156 4৪ ও 
এ এ এগ ঞা 1.1 


রেখে। ০৪4৯ 
১৫। অতএব তোমরা রি ১০ রি (21 2৩০৪. $১ 
আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ৷ 44 ১৫০ 5 

ঞ 


তার ইবাদাত কর। বল 817 
কিয়ামাত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত 
তারাই যারা নিজেদের ও 
ক্ষতিসাধন করে। জেনে 
রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি । 


১৬। তাদের জন্য থাকবে 
তাদের উ্বদিকে আগুনের 
আচ্ছাদন এবং নিম়দিকেও 
আচ্ছাদন । এ দ্বারা আল্লাহ্‌ 
করেন। হে আমার বান্দারা! 
তোমরা আমাকে ভয় কর। 


& ৮ এ 42 ৬৫8 
১03 চতী 743 481 93৮ 
এ ৫ পা 

রা 


অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় পোষণ করা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ [৪ এ ৬০ ০০০1৪ ৬জ! 


4) 489 


৬১ 4 ০০৯৪ এস এ এ৪ হে মুহাম্মদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ যদিও 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৩৭ পারা ২৩ 


আমি আল্লাহর রাসূল, তবুও আমি আল্লাহর আযাব হতে নির্ভয় নই। আমি যদি 
আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে কিয়ামাতের দিন আমিও আল্লাহর আযাব হতে 
বাচতে পারবনা । এই বর্ণনাটি শর্তযুক্ত। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলার অর্থ হল, তার আমলে যদিও কোন ঘাটতি বা 
কমতি নেই তথাপি তাকেই যদি কোন ছাড় দেয়া না হয় তাহলে অন্য লোকদের 
উচিত আল্লাহর অবাধ্যতা হতে আরও বহুগুণ বেশী বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকা। 
হে নাবী! তুমি আরও ঘোষণা করে দাও £ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তার 
প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে । অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার 
ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে, অনুমতি নয় । 

০০ 1৮ ৮1১) ৮1১2 জে ০৮০৭ ৬ 
কিয়ামাতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের 
পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে । কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে 
যাবে এবং তারা আর কখনও একত্রিত হতে পারবেনা । তাদের পরিজনবর্গ হয়ত 
জান্নাতে গেল আর কেহ কেহ গেল জাহান্নামে অথবা সবাই জাহান্নামে গেলে 
মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে । এটাই 
সুস্পষ্ট ক্ষতি। 


১ ৮৯ ০) 341 02 ৬৪ শ% ০৪ অতঃপর জাহান্নামে 
তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্য থাকবে তাদের 
উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্রদিকেও আচ্ছাদন । যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 


০ ৬০৪ ৩ ৪? ১৮৪৮০ ৫৫০০০ 

তাদের জন্য হবে জাহারামের (আগুনের) শহ্যা এবং তাদের উপরের 
আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে 
িডিরািরারজো ৭ 8৪১) অন্য আয়াতে রয়েছে £ 


হু পা পে 


515১ 0৯5 কৌ ৮৫ ০ ১9৪৮ ৩ এ০এএা এ রি 


সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছর করবে উধর্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি 
বলবেন £ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ 
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সুরা ৩৯ £ যুমার ৩৩৮ পারা ২৩ 


৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১১৮৮ & 201 -১% ৩4১ এতদ্বারা আল্লাহ তীর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন 
তার প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে এ শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তার 
বান্দাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং পাপ কাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ 
করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য । তাই তিনি বলেন ৪ 


১১ ১৮৮ & হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, 
আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর। 


১৭। যারা তাগুতের পূজা হতে রা এ ৪ পপ 2 তি তে র্ঘ, 
2১১৯৮০11191 ৫ ৭৬ 
দূরে থাকে এবং আল্লাহর [- | 19৯1 029013, 


অভিমুখী হয় তাদে র জন্য ৫০ পর ৭ ॥ রি ০885০ £ 
আছে সুসংবাদ। অতএব 491 | 151019 (১9-৯৪ 01 
সুসংবাদ দাও আমার টিটি 

বান্দাদেরকে। ১৪7 তা ৫ 


১৮। যারা মনোযোগ সহকারে | ” যা রা 
ইহা 72225 1/, 
কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা ০9 ০৯৮৪৭ রে] | 


উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে : :। 7৫  / ০০ ০ 4 প্র 
আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত 49715 ৮০ ০০ 


করেন এবং তারাই বোধশক্তি |. ৫ ভরিয়া 
সম্পন্ন । 5555 4৮৫১৩ ০1 
»এথী 1০৮ 


আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ 
আয়াত দুটি যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রাঃ), আবু যার (রাঃ) এবং 
সালমান ফারসীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২১/২৭৪) কিন্ত সঠিক 
কথা এই যে, এ আয়াত দু"টি যেমন এই মহান ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, 
অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের 
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ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে। 
এ ধরনের লোকদের জন্য উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ 
সহকারে কথা শোনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, এই প্রকৃতির 
লোকদেরকে মহান আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তি 
সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুসাকে (আঃ) তাওরাত 
প্রদানের সময় বলেছিলেন $ 
4:০0 15306৩15565 55) ৬১ 

এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে এহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর 
সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ১৪৫) 

2001 ৯১৪ 05501 ৩41 তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন। 
অর্থাৎ এখানে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন এ ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহ 
যাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। 

01191) ৮৯ 4 তারা হলেন এ দল যারা ন্যায়ানুগ পথ অবলম্বন 
করেন এবং যাদের রয়েছে সঠিক মন-মানসিকতাপূর্ণ হৃদয় । 


১৯। যার উপর দন্ডাদেশ | £ ০০ ৯০ ৫৮. পর 

এ ঞ ৭ 
অবধারিত হয়েছে, তুমি কি ৯৮ 4০৮ ০৯১ 
রক্ষা করতে পারবে সেই] « 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! হতভাগ্য হওয়া যার তাকদীরে লিখা আছে 
তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারবেনা । আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে 
এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি 
তাকে সুপথে আনতে পারবে এবং আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে । 


ণ্গ 


৯০ ০% 
১ 


জন্য রয়েছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত রয়েছে আরও প্রাসাদ । সমস্ত 
আসবাবপত্র ওগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলি প্রশস্ত, সুউচ্চ 
ও সুদৃশ্য । 

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলির ভিতরের অংশ বাহির 
হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়। তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস 
করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এগুলি কাদের জন্য? 
তিনি জবাবে বললেন £ এগুলি তাদের জন্য যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, 
ক্ষেধার্তকে) আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন 
উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে । (আহমাদ ১/১৫৫, তিরমিযী ৭/২৩১) 
ইমাম তিরমিযী রেহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। 

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ জান্নাতীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে 
যেমনভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে তারকাগুলি দেখে থাক। তিনি বলেন, আমি 
বিষয়টি নুমান ইব্ন আবী আইয়াশকে (রহঃ) জানালে তিনি বললেন, আমি আবু 
সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ তুমি যেমনভাবে পূর্বের 
কিংবা পশ্চিমের আকাশের দিকচক্রবাল দেখতে পাও। (আহমাদ ৫/৩৪০, 
ফাতহুল বারী ১১/৪২৪, মুসলিম ৪/২১৭৭) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফাজারা (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন, হুলাইহ (রহঃ) আমাদের কাছে বলেছেন, তিনি হিলাল ইব্‌ন আলী 
(রহঃ) হতে, তিনি “আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
জান্নাতীরা জান্নাতের উচু উচু স্থান থেকে একে অপরকে দেখতে পাবে, তোমরা 
যেমন কোন উচু স্থান থেকে দিগন্ত রেখার উজ্জ্বল তারকাসমূহ দেখতে পাও । 
তাদের মাঝের মর্যাদার স্তরও এমনি দূরত্বের হবে । 

তারা প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার 
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৩৪১ পারা ২৩ 


আপনি যাদের কথা বলছেন তারা কি জান্নাতে যে নাবী/রাসুলগণ থাকবেন তাদের 
মর্যাদার ব্যাপারে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, ধার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! 
বরং তারা হল এ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ এবং তার নাবী/রাসূলগণের উপর ঈমান 
এনেছে। (আহমাদ ২/৩৩৯, তিরমিযী ৭/২৭২) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

2৪ এ ৩৯৭ এ এ 5 0501 প্রগশ্দ ৩ ৬১৪র্ণ এ 
প্রাসাদগ্তলির পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মু'মিন 
বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । আর আল্লাহ তা'আলা কখনও তার 


প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। 


২১। তুমি কি দেখনা যে, 
আল্লাহ আকাশ হতে বারি 
বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে 
নির্বর রূপে প্রবাহিত করেন 
এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের 
ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর 
ওটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা 
ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, 
অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় 
পরিণত করেন? এতে অবশ্যই 
উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি 
সম্পন্নদের জন্য । 


২২। আন্লাহ ইসলামের জন্য 
এবং যে তার রবের আলোকে 
আছে সে কি তার সমান (যে 
এরূপ নয়) ; দুর্ভোগ সেই 


00171617105 


যারা আন্নাহর স্মরণে পরানুখ! ৮৯ ৩% 5 2০৮ 0: 
তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে 
আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

16257525নি 

এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ণ করি । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪৪৮) 
এই পানি যমীন শুষে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে । অতঃপর 
প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তা বের করেন এবং ছোট-বড় বিভিন্ন প্রত্রবণ 
প্রবাহিত হয়ে যায় । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১৮)। ৬১ শু 4১ অতঃপর ভূমিতে নিবর্র রূপে প্রবাহিত করেন। 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আমির আশ শা"বি (রেহঃ) বলেন, পৃথিবীতে যত 
পানি রয়েছে তার মূল উৎপত্তি আকাশ হতে । (দুররুল মানসুর ৭/২১৯) সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ৪ এর উৎস হল বরফ । অর্থাৎ পাহাড়ের সাথে বরফ 
জমা হতে হতে ওর পাদদেশ পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর ঝর্ণার মাধ্যমে তা 
বভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। 

09০ ০০ এ ৫১৯: ৪ এবং তারা বিবিধ বরণের ফসল উৎপন 
করেন। আকাশ হতে বৃষ্টির মাধ্যমে অথবা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে যে পানি 
বিভিন্ন নদ-নদীতে গিয়ে পৌছে সেই পানির মাধমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন 
বর্ণের ও স্বাদের ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন যার এক একটি দেখতে, 
স্রাণে এবং আকারে ভিন্ন ভিন্ন। প্রপ্রবণ ও ঝর্ণার পানি জমিতে পৌছে যায়, যার 
ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন গন্ধের, 
বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। 

৩৬৮ 4৬৬৭ ০ 192:25 210 ৫ ৮ তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন 
বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং 


0017161715 
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পরিশেষে কেটে নেয়া হয়। 
০৩৫। ৬১ 5০5০ ৬/১ ৬ ০! এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও 


উপদেশ। অজ্ঞরা এটুকুও বুঝেনা যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ ৷ আজ যে ব্যক্তি 
যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল এঁ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে 
দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই এ লোকটি হয়ে পড়ে 
বৃদ্ধ, কুৎ্সতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা 
জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে। উত্তম এ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় 
উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও 
ক্ষেতের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আন্নাহ বলেন ৪ 

2৮6 ৮ ও কে গড ০4 ৪ 4৪০৪ ৩০৮ 

৮৩০ দর 


5 4০ ঞা 989 আঠা 284৩ (2০ ০-০6০০০খা ১০90 ০43 


রা 


্ 


তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা - এটা পানির ন্যায় যা আমি 
বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্ধারা ভূমির উডভিদ ঘন সমিবি্ হয়ে উদ্‌্গত হয়, 
অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচুর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়ঃ 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান । (সুরা কাহফ, ১৮ 8 ৪৫) 


সত্যের পথিক এবং বিভ্রান্তরা কখনও সমান নয় 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 
৩১১ ৩০ 9 000 8১০ 40 ০০ ০ ইলামের জনয 
আল্লাহ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে, সে 
কি তার সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে 
সত্য হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? যেমন মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 


০৪ কত 6৮ শর এও নিও ৩৮9৪ এ 
পিপি 
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এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং 
তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের 
মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে 
ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সুরা আন'আম, 
৬ ৪ ১২২) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তাআলা পরিণাম সম্পর্কে বলেন £ 

40। ১৮১ ০০ ৮৫৯ 24 55 দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তিদের 
জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে বিনীত হৃদয় নয়! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 
অর্থাৎ যাদের অন্তর আন্রাহর যিক্র দ্বারা নরম হয়না, আল্লাহর হুকুম মানার জন্য 
করেনা তাদের জন্য দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। 


২৩। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সারা রা 
৯:21 8 এ ধা 

উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা [৯7৮ ৩০. ০৮ “এ, 
সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ] £ 42৫ ৫ 16 4৫ ৮3 
আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা ।-/- 03৬ ৯ আজ্ঞ 
তাদের রাব্বকে ভয় করে; _ ৮ » এর্টি 415 ০ 
তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, : ২১৬৮ 02৮01 ১9২৯ *৪ 
£পর এ ৪:08 নতি ০8 এ বাজি ভর কাত » তল 
প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে 7৫:53 (৯১৯২ ০45 ১ নি 
ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর টাটা 
পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা; 41 ৮৪০২৯ ৬১ 481 5১ ৫ 

এটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। রর 
আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন ৮5 4$ ০2 43 ৮৪৮৫ 
তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। ্ 


কুরআনের গুণাগুণ 
এখানে মহামহিমান্িত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা 
তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন । তিনি বলেন ৪ 
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টু 


০৯:০৮0% 


9 ৩ এ ৬৯০ পে ৭ |! আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন 
উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের এক অংশ অন্য 
অংশের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই কথা অভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত 
হয়েছে। (তাবারী ২১/২৭৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কুরআনের এক একটি 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন কোন শব্দও অনুরূপ । 
(তাবারী ২১/২৭৯) যাহহাক (রহঃ) বলেন £ ইহা অভিন্নভাবে কুরআনের বিভিন্ন 
অংশে বর্ণনা করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে 
যে, তাদের রাব্ব তাদেরকে কি বুঝাতে চান। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান 
(রেহঃ) বলেন ৪ এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে যা কোন এক সুরায় বলা 
হয়েছে, আবার অন্য সূরায়ও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 
থেকে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন, পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করার অর্থ হল 
কুরআনের কোন অংশ অন্য অংশের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । (তাবারী 


২১/২৭৯) কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি (4 18৫ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা 
করেছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআইনাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 
কুরআনের কোন কোন অংশ কোন এক বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা অন্য 
অংশে অন্য কিছুর ব্যাপারে বুঝানো হয়েছে। আবার যেভাবে এ অংশটি বর্ণনা 
করা হয়েছে আসলে ভাবার্থে তার বিপরীত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে অথবা এর 
সাথে ওর বিপরীতটিরও বর্ণনা রয়েছে। যেমন মুমিনদের বর্ণনার সাথে সাথে 
কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি । 
যেমন বলা হয়েছে ঃ 
৪৪9৬০ 019 ৮৮৮৫ এ 9সণা 6] 

পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম স্বখ সম্পদে এবং দুক্কমর্কারীরা থাকবে 
জাহারামে । (সুরা ইনফিতার, ৮২ £ ১৩-১৪) 

ঞ রর টি পল রা ক পা এক ০5 ৫ ০ 
158৩ ৩৫৪ 5১০০ 0০৫৯ ও ১৬০ জঞ্ঞ ৫ 

৮ পপ | ৩ ৮7 এপ পোড তব ০ পের? ১ পপ রী 

174১৩৩০৩৩02 ০5১5 ০৮4 -093 5৮5 43 


রে এ রঃ 7 পরী রঃ রর সপ প০4 পু হি পাস ৫) এ 
010 00 ১-01591 ৮৮010 15 ৪ এ ঠু- এ] ৯৫ ৩৪ 
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রহ 


সনি 7 নানান 
৮6 -2%১৫6 ০৪ ৪ এগ 15 ৩৩ 2 স্হান 


৩৪ ১১০ 
না, না, কখনই না; পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে; 
সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান? ওটা হচ্ছে লিখিত পুভক॥ সেদিন মন্দ পরিণাম 
হবে মিথ্যাচারীদের যারা কমর্ফল দিনকে অস্বীকার করে, আর সীমা লংঘনকারী 
মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা । তার নিকট আমার 
আয়াতসমূহ আবৃতি করা হলে সে বলে £ এটাতো পুরাকালীন কাহিনী । না, এটা 
সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। 
না, অবশাই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অভ্তরীণ থাকবে; অনন্তর 
নিশ্চয়ই তারা জাহারামে প্রবেশ করবে; অতঃপর বলা হবে £ এটাই তা যা 
তোমরা অস্বীকার করতে । অবশ্যই পুণযবানদের “আমলনামা ইল্লিয়টীনে থাকবে । 
(সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩৪ সি 


2259 টি এ ৮৮৬ ৩০ 05820 ৫ 915 চি |4,5 

০৯০০৪ 5705 8 চি ক ০১৮ ক ও কথা 
8)114.2 রি ক 82 ৮0৫০ টন রা 

5১০ 1-৯ ৫! ৮৮14০] ০১4০ ৮০1--১ /০১%৭া বি 


525৫ 0580৩55159৪ ৩৪ 0 
এটা এক স্মরণীয় বর্না এবং মুভতাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস - 
চিরস্থায়ী জানাত, তাদের জন্য উস্থৃক্ত রয়েছে যার ছার । সেখানে তারা আসীন 
হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমুল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে । 
আর তাদের পারে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা । এটাই হিসাব দিনে 
তোমাদেরকে দেয়া পরতিশ্রদতি । এটাই আমার দেয়া রিযক যা নিঃশেষ হবেনা । 
এটা এরপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃইতম ঠিকানা ॥ (সুরা 
সাদ, ৩৮ $ ৪৯-৫৫) 
দেখা যায় যে, সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে, ইনল্পীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহভীরদের 
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বর্ণনার সাথেই রয়েছে আল্লাহদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার 
সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (৬১ এর অর্থ এটাই। আর 


০৪৮০ এ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি একই প্রকারের বর্ণনায় 


মিলিতভাবে চলে আসে । এখানে এই শব্দের অর্থ এটাই । আর যেখানে নিয় 
আয়াতটি রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ । 
১০০৪৬ 


পে পারা ০ কু পে পাটি পে নু 
তিনিই তোমার প্রাতি এন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে, 


ওগুলি ন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট। (সুরা আলে 
ইমরান, ৩ ৪ ৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


এ ৪99 ৯১৪ ৬৮ ৪১ ০১৯৯ ০৪ 25৮ ৮ ০০৪ 
এ ১5১ যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও 


ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাদের শরীরের পশম খাড়া 
হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে । 
তার করুণা ও গম্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্বিত হয়। সুতরাং 
বিভিন্ন কারণে তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক। 

প্রথমতঃ এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শোনে, আর অন্যেরা গান- 
বাজনায় লিপ্ত থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ তাদের সম্মুখে যখন আর রাহমানের (আল্লাহর) কোন বাণী পাঠ 
করা হয় তখন তারা বিনীতভাবে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে ভয়, আশঙ্কা, আশা ও 
ভালবাসা অন্তরে রেখে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 


৫০ এ বে 48 শপ লা রি টি ডে 5 এ) পর্চ 
১9659619929 ৩4৯৩ ঞা 291 ৯ এনা এ 
পাত ৰা রা 4. শা রা পৃ (৫৮৫? ৮৮01০ | 55৫51? 2015 
2৯] ২)১০০৪৪ 21055557500 ৪ দশ] শ90 ০৪০ 
প ৪ ৮০০০% ভরত 45৮5 টা হি 2১95. দে পা এ 
4০5 ০০১ শি৯ ৩৮ ০১৮৬ "৯ 445751-0952-4 ১610 ৮53 

পৃ 7 প্টীপা পাপ ৬৩ 
22) 3095 ১১৪৯৭$-১%০ 
নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম 
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উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অভ্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের 
সামনে তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর 
তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত স্ৃ্ধতিষ্ঠিত করে এবং 
আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে । এরাই সত্যিকারের 
ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও 
রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা । (সুরা আনফাল, ৮ 8 ২-৪) 

30225021405 8671075409125)19 ৩৬৪ 

এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর গ্রতি অন্ধ এবং 
বধির সদৃশ আচরণ করেনা । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৭৩) তারা যখন কোন 
আয়াত শ্রবণ করে তখন তাড়াহুড়া না করে মনোযোগসহকারে শোনে এবং ওর 
অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অতঃপর তারা ওর উপর আমল করে এবং 
যথাস্থানে সাজদাহ করে । তারা ওদের মত নয় যারা কিছু না বুঝে অন্ধের মত 
অন্যদের অনুসরণ করে। 

তৃতীয়তঃ তারা সত্যকে শক্তভাবে আকড়ে ধরে, যেমন সাহাবীগণ যখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন কিছু শ্রবণ করতেন তখন তা 
আমল করতে সচেষ্ট থাকতেন। আল্লাহর স্মরণে মুমিনদের হদয় প্রশান্ত হয় 
এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়না । 
তারা হৈ হুল্নোর, চেঁচামেচি করেনা, বরং শান্ত মনে, ভীরু অন্তরে অতি বিনয়ের 
সাথে উপবেশন করে, যার সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হতে পারেনা । তারা 
তাদের রবের কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত দল - ইহকালে এবং পরকালেও । 
আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মা"মার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, 


কাতাদাহ রেহঃ) (৯১৬৮ ১০৫ ০৮৬9 ৩১১০৭ 050 ১০৩ এ ০ 
401 ১5১ এ! ৮489 এতে যারা তাদের রাববকে ভয় করে তাদের গাত্র 
রোমাধ্িত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন এশা হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে 
পড়ে - এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ ইহাই হল আন্রাহর প্রিয় 
বান্দাদের চরিত্র। তিনি বলেন £ আল্লাহর স্মরণে প্রকৃত মুমিনের দেহ 
রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি এ কথা 
বলেননি যে, তাদের মন উদাস হয়ে যায় কিংবা বিষন্ন হয় । উহা হল বিদ“আতী 
এবং তাদের দোসরদের মনের প্রতিক্রিয়া। আর এর উদ্ভব হল শাইতানের 
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তরফ থেকে । এরপর মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেন ঃ 
৮ ৩০ 2 ৬০ 4) ৪০৬ ৬০১ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি 
যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন 


পথ-প্রদর্শক নেই। 


২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামাত 
দিবসে তার মুখমন্ডল ছারা 
কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে 
কি তার মত যে নিরাপদ? 


5 6 এল 

2০ 456৯9 ৪ ০৯ তা ৫ 
দিলি রি পা ঘা পু পাঠিত 
49 এ 9৫ ০৮1 


যালিমদের বলা হবে, তোমরা (০॥ এ ০ 144 ০1% 
যা অর্জন করতে তার শাস্তি ৫০১ ৩155১ 0555 
আস্বাদন কর। ০ কি 
০9: 
২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও » 1০৫ ৫ এ এ পু 
মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে পি ৩৮ ০৮ ভি টং 


শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল 
তাদের অজ্ঞাতসারে। 


রি 


পর 4 4) 


২৬। ফলে আল্লাহ তাদেরকে 
পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ 
করালেন এবং আখিরাতের 
জানত! 


৬১1০? 
পে এপ 44 ০ এত পতিত 
০১৯০ [9১6 2) | ৯ [ 


ফু'মিনগণের শেষ গন্তব্য স্থল 
আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 2220 ? 25 নি] ৮5৭ 4৯ ৬ ১৯৪ 
কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমগ্ুল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি 
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তার মত যে নিরাপদ? তাকে ভর্সনা করা হবে এবং তার মত অন্যায় 
অপরাধকারীকে বলা হবে ঃ 

১৬ লিভ 5199১ তোমরা যা অজর্ন করতে তার শান্তি আস্বাদন 
কর। এ ধরণের লোক কি তাদের মত যারা কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে 
নিশ্চিন্ত ও নিশ্চযয়তাসহ? যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


পপ রঃ ০ চে রর ভু চু পপ & হত পত্র 
র্‌ শা পে দু র 
৫4৮ ৮ ০০০ চা ০০4-৯| মে ৫4 (655 ০৯ ৯১) 


যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্ত 
িউিরাগারেচদেচ রাজাকে ৬৭ £ ২২) মহামহিমািত আল্লাহ আরও বলেন £ 


পা ঞ্া 


2০৩721১7৪৯১) ২০৯০৭ 
যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহারামের দিকে সেই 
দিন বলা হবে £ জাহারামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (সুরা কামার, ৫৪ 8 ৪৮) 
অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


22215 05০5 (9) ৬ 12৩2 
শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহারামে নিক্ষিগ হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে 
নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ £ ৪০) এখানে এই আয়াতের ভাবার্থ 


এটাই । কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। 
কেননা এর দ্বারা এ প্রকারকেও বুঝা যায় । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১১0,535 3 ০৩ ৩ জাত চিট ৮93 ০০ ৩ জন 
দির 
বং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের 
রেডি কে তারিক 
অপমানিত করল এবং কেহই তা রদ করতে পারলনা । আর পরকালের কঠিন শাস্তি 
তো তাদের জন্য বাকী আছেই। সুতরাং তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যারা 
সর্বোন্তম এবং সর্বশেষ নাবীকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়ায় তাদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত 
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হচ্ছে তা আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য, যা হবে অতি ভয়াবহ এবং কঠোরতম | 


২৭। আমি এই কুরআনে 
মানুষের জন্য সর্ব প্রকার 
দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে 


] (27 5813 ০৬ 


তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 19), 55 0৮ 01251 1৪ 
৮ এশার তত ০ এরি প্ছ 
০১995 2০7৫) 

২৮। আরাবী ভাষার এই! ২ ০৫ রোযা তেন 

কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে ৬৯ ০৫৮ ৩০) 0159 


মানুষ সাবধানতা অবলম্বন 
করে। 


২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত]. ৫, « ৩:47 
লিগ ভিনিগ 
পেশ করছেন £ এক ব্যক্তির | 48 ১১ ১৬৪ 401 7০ 
মালিক অনেক যারা পরস্পর | ৫4 , 4 ০% ৮৮০ 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ; ১৩25 ০৮৭৪১৯০ £ 


2৮40 4 এরা ও 


৩০। তুমিতো মরণশীল এবং 
তারাও মরণশীল। 


৩১। অতঃপর কিয়ামাত 


বাকবিততন্ডা করবে। 
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শির্কের তুলনা 


১১৪৭৩ কথ ১ ৫৬ ০০ ডাটা 1৬ ৩৯০৩০ ০০ এএ9ি আমি 
এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব একার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা 
উপদেশ এহণ করে । দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যই 
আল্লাহ তা'আলা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেন যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে 
পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৩৫ 0 কও ৩৩2 পর 45 ০2৮5 4৫ কা ০৮০ 


পে 


১০০৪৫ 76৯ শি 4 2356 রি ) 2 
৩9324455)৯এখা 08 2১ $10145 ০ 
(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ 
করছেন £ তোমাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস- 
দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার£? তোমরা কি তাদেরকে 
সেরাপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর£ এভাবেই আমি বোধশক্তি 
সম্প্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদেশিনাবলী বিবৃত করি । (সুরা রূম, ৩০ £ ২৮) অন্যত্র 
তিনি বলেন ঃ 


০৯:খা খু! এ ১।৫014555এা 
মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বণনা করে থাকি, কিন্ত শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা 
রূঝে। (সুরা আনকাবৃত, ২৯ 8 ৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


35 এ ০৮ ৬১ ০ ৫০ (8 আরাবী ভাষায় এই কুরআন 
বক্রতামুক্ত। অর্থাৎ এই কুরআন স্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে নেই 
কোন বক্রতা এবং নেই কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন । এতে রয়েছে খোলাখুলি 
দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি, যাতে মানুষ এগুলি পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন 
করতে পারে। তারা যেন এর শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলি পড়ে দুক্বর্মসমূহ 
পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর সাওয়াবের আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে সৎ 
আমলের প্রতি আগ্রহী হয়। 


05452 এ 0) ০550 9০9 ৯ এ এ এ ₹০৮ 
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৬৬০ ০৮ এরপর মহান আল্লাহ একাত্মবাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করছেন যে, একজন গোলামের প্রভূ অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন। আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু । এ প্রভু ছাড়া তার 
উপর অন্য কারও আধিপত্য নেই। এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও 
নয়। অনুরূপভাবে একাত্মবাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদাত 
করে এবং মুশরিক, যে তার বহু মাবুদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনও সমান 
হতে পারেনা । এ দু'জনের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে 
শির্কের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 
২১/২৮৫) এর পরেও মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র এ ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে 
পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই । 


১১৭ ও ৮১০৫ এ এ) ১০০) এশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্ত তাদের 
অধিকাংশই এটা জানেনা । অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করা এবং স্থায়ী করার একমাত্র 
মালিক হলেন আল্লাহ । তিনি যখন যা চান তখন তা হয়। কিন্ত আদম সন্তান তা 


বুঝেও বুঝতে চায়না । তাই তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে এবং 
তাদের পূজা করে। 


রাসূল সোঃ) মারা গেছেন এবং 


পির (রাঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিম্নের উক্তি 8 


35 ৮৬1) ০ রি ” নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল ॥ এবং 
৫ 9০৩ ৬ 35৮৩০ ৬9৮ % 4১ 
(5 2 22 0 26 4৮৪০ 4০ ৩4৪ ০2 এ পভ পি 


১৮৫০০ 7255 

এবং মুহাম্মাদ রাসুল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত 
হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা 
পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর 


(00171917715 


সুরা ৩৯ £ যুমার ৩৫৪ পারা ২৩ 


কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন । (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৪৪) এই আয়াতটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ইন্তিকালের পর তার মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন এবং জনগণকে 
বুঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল 
করেছেন। তার এ কথা শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, 
সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই আল্লাহ তা'আলার 
নিকট একত্রিত হবে । সেখানে আল্লাহ তা“আলা অংশীবাদী ও একাত্মবাদীদের 
মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফাইসালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তার 
চেয়ে উত্তম ফাইসালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, একাত্মবাদী 
এবং সুন্নাতের পাবন্দী ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির ও 
মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী পূজারীরা কঠিন শাস্তির শিকার হবে । অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যে 
দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা 
হবে এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। 

ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 2০৮ 222 6 5৫ ৪ 
১৯০ ৮৫) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন £ হে 
আল্লাহর রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি (দুনিয়ার) 
ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 
£ হ্যা, নিশ্চয়ই । তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ তাহলেতো এটা খুবই কঠিন 
ব্যাপার হবে । (দুররুল মানসুর ৫/৬১৪) মুসনাদের এই হাদীসেই এও রয়েছে £ 


১০৯ ০) ০০৬ চা (8 তি 9 ১৪৪ ৮৪9 ৩ ৩৪ এ 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া- 
বিবাদ রয়েছে, কিয়ামাতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর 
পাপ সম্বন্ধেও কি প্রশ্ন করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উত্তরে বললেন ঃ হ্যা, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া 
হবে। এ কথা শুনে যুবাইর (রাঃ) বলেন £ তাহলেতো তা হবে কঠিন ব্যাপার । 
(আহমাদ ১/১৬৪, তিরমিযী ৯/২৮৯) 

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 


(00171917715 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৫৫ পারা ২৩ 


বলেন যে, এ দিন প্রত্যেক সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত 
ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং 
প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবে । 

ইব্‌ন মানদাহ (রহঃ) কিতাবুর রহ এর মধ্যে ইব্ন আববাস (রাঃ) হতে 
রিওয়ায়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামাতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি আত্মা 
ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে বলবে ঃ 
এসব দুষ্কার্যতো তুমিই করেছিলে । তখন দেহ আত্মাকে বলবে ঃ সমস্ত চাহিদা ও 
দুষ্টামিতো তোমারই ছিল। তখন আল্লাহ তা“আলার পাঠানো একজন মালাক/ 
ফেরেশতা তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। তিনি বলবেন £ তোমাদের দৃষ্টান্ত 
এমন দু'টি লোকের মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোড়া ও বিকলাঙ্গ, 
চলাফিরা করতে পারেনা । দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খোঁড়া নয়, সে 
চলাফিরা করতে পারে। তারা দু'জন একটি বাগানে গেল । খোঁড়া অন্ধকে বলল ঃ 
ভাই! এই বাগানটিতো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমারতো পা নেই যে, গাছ 
থেকে ফল ছিড়ে আনব । তখন অন্ধ বলল 8 এসো, আমারতো পা রয়েছে, আমি 
তোমাকে আমার পিঠের উপর চড়িয়ে নিচ্ছি। অতঃপর তারা দু'জন ইচ্ছা ও 
চাহিদা মত ফল ছিড়ে আনল । আচ্ছা বলত, এ দু'জনের মধ্যে অপরাধী কে? 
দেহ ও আত্মা উভয়ে জবাব দিল ৪ দু'জনই সমান অপরাধী । মালাক/ফেরেশতা 
তখন বলবেন £ তাহলেতো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফাইসালা করে দিলে । 
অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী । 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন 
উমার (রাঃ) বলেন £ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা বিস্ময়বোধ 
করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যেতো কোন ঝগড়া নেই । তাহলে 
কিয়ামাতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? এরপর যখন মুসলিমদের 
পরস্পরের মধ্যে ফিতনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, এটাই হল 
পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামাতের দিন পেশ করা হবে । নোসাঈ ১১৪৪৭) 

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া বুঝানো 
হয়েছে। আর ইব্‌ন যায়িদ (রেহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম ও কাফিরের ঝগড়া 
উদ্দেশ্য । এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


ত্রয়োবিংশতিতম পারা সমাপ্ত । 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার 


00171617105 


৩৫৬ পারা ২৪ 


৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ 
সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য 
আসার পর তা প্রত্যাখ্যান 
করে সে অপেক্ষা যালিম 
আর কে? কাফিরদের 
আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? 


এপ? 


2 % ৮৮৫ 
০১ ৩০৪ 2৮1০৯ তা 


৩৩। যারা সত্য এনেছে 
এবং যারা সত্যকে সত্য বলে 
মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী । 


/& পে নিযে ্ পর র্ঘ পা 
১ ৬5091 ০৫৩ ০০৮০ 


৩৪। তাদের বাঞ্ছিত সব “ 
নিকট। এটাই সৎ 
কর্মশীলদের পুরস্কার । 


০৬ ২০524 


৩ & হা 
টিটি টি 9) 


৩৫। কারণ তারা যে সব 


সি ৮০ রা] র্ ৪ 
রো 49 1১৮০ ঞ্স 
পে বর্দা ০১6 
০9০০19৮০৯৫০ 


কাফির ও মিথ্যাবাদীদের জন্য শাস্তি এবং 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর 


(00171917715 


সুরা ৩৯ ৫ যুমার ৩৫৭ পারা ২৪ 


মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তার সাথে তারা 
অন্যদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা মালাইকাকে আন্নাহর 
কন্যা রূপে গণ্য করেছে এবং কখনও কখনও তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কেহকে 
তার পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও 
পবিভ্র। তিনি এগুলো হতে বহু উধ্রে রয়েছেন। 

মুশরিকদের মধ্যে আর একটি বদ অভ্যাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
নাবীগণের আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন £ 

১০ | ৩১৫ ০59 এ]। এ শন ০০ (80 ঘে ব্য 
আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার 
চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। 
অতঃপর তাদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে সতর্ক করছেন £ 
যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপরই থাকবে । 

মুশরিকদের বদ অভ্যাস এবং ওর শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা 
এবার মুমিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ 


৯৯0. ৮ 


এ ১১০০) ১০০০০ »৬ ৬53 ধারা সত্য আনয়ন করেছেন এবং সত্যকে 


সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রহঃ), রাবী ইবৃন আনাস 
(রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন 8 এখানে “সত্য আনয়নকারী' বলতে 
আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। 
(তাবারী ২১/২৮৯, কুরতুবী ১৫/২৫৬) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন 


আসলাম (রহঃ) বলেন যে, ১০৬ %এ ৬৭ বলতে নাবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং «& 3০-০ বলতে মুসলিমদেরকে 
বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৯০) 

৩৯৬। ৯ ৬43 যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুভাকী। 


তাদের বাঞ্থিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবৃন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করে এবং শির্ক 
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থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। (তাবারী ২১/২৯২) সাথে সাথে এই বিশেষণ 
সমস্ত মুমিনের মধ্যেও রয়েছে। তারা আন্লাহ তা'আলার উপর তার 
মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের 
(আঃ) উপর ঈমান আনয়নকারী । 

তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। সেখানে তাদের আকাংখিত সবকিছুই 
বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাবে তখনই তা পাবে। এই সৎকর্মশীলদের 
এটাই পুরস্কার । মহান আন্লাহ তাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাদের সৎ কাজ 
কবুল করে থাকেন। যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন £ 


২ পাপা পু: প পর্ত৮ 04 ০ পভ রতি তত এতেপর্ত ৪ রি 724 
৬৮ ০৪ ১৬৪৪ ১৩ ৩ ৩৭৩ দি ০৮০ ৩৮ এত 
4৪ 
রা র্ নর্পি 2৩ ৬০৩ 22 শু 
০9-২৮% 196 ৯ 34৮৪0] ০ 21০ 
আমি এদের সু-কাজগুলি এহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, 


তারা জারাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত । এদেরকে যে পরতিশ্ঘতি দেয়া হয়েছে তা সত্য 
প্রমাণিত হবে । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ১৬) 
ভ ্্ত 


00171617105 


বল ঃ ররর ০০5 ক 
যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা আল্লাহর ৫০ 05 ০৫৪ ০৬ 
উপর নির্ভর করে। রিনাযাটিরারাগরাা রা 
৩৯। বল ঃ হে আমার 14 ৪:22 2৭ জলা পে জি 
সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব /০ ৮] 42928 00 শা 
অবস্থায় কাজ করতে থাক, |, ০4 4, টিনা 
আমিও আমার কাজ করছি। 1১৮১ ৮/.৮ 31 5৪৪৩ 
শীঘ্রই জানতে পারবে - 

লে. তাজ 

৯৬৯৭ 
৪০। কার উপর আসবে উড 15185. 5 ৬ 
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার 475 7০ 45৩ ৩৮৫7 


উপর আপতিত হবে স্থায়ী 
শাততি। 


চি পু৬ শর্ত প্র) 
১৪+ ৩০1০ 2০1 ০৫ 
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আল্লাহর বান্দাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট 

একটি কিরা'আতে 825 ৮১৫ 2১0 এপ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তার 
বান্দাদের জন্য কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলাই তার সমস্ত বান্দার জন্য 
যথেষ্ট । সুতরাং তারই উপর সবার ভরসা করা উচিত । মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ৪ 

4595 ০৮ 0১4৮ ৩4৫৯৯ হে নাবী! তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে 
অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। 

পে ০০2 ৩ 2 0 এ এ 52 ১৩ ০ ধু এ 2]। এ ০5) 
241 ৬৪১ 7:০৭ 2801 আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক 
নেই। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহই পথভ্রষ্ট করতে পারেনা । 
আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দপ্ুবিধায়ক। যারা তার উপর নির্ভর করে তারা কখনও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়না এবং তার দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কখনও বঞ্চিত হয়না । 
প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেহ নেই। যারা তার সাথে শরীক স্থাপন করে এবং 
তার রাসূলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাদেরকে অবশ্যই তিনি কঠিন 
শাস্তি প্রদান করবেন । 


মুর্তি পূজকরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর ক্রষ্টা এবং 

01 09 ০১৪9 ০১৬] উ৬ ৬৫ পা ৩৫) ভুমি যদি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর £ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা 
অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! এরপর মুশরিকদের আরও অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা 
দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্তেও 
তারা এমন মিথ্যা ও অসার মা'বুদের উপাসনা করছে যারা কোন লাভ-ক্ষতির 
মালিক নয়, যাদের কোন বিষয়েরই কোন অধিকার নেই। 


০৯ ০৪ ০ 40 (951 ৩1 40 ১9১ ০০ ১০১৩ ৬ ৮201 0১ 
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৮৮১ ০৬০৮ ৩৯ ০৯ ০৯৮ ৩১9 9০৮ 54৩ বল ৪ তোমরা 
কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে 
যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার 
প্রতি অনুথহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুথহ রোধ করতে পারবে? ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুন্রাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হিফাযাত করবেন । তুমি 
আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাকে তোমার কাছে পাবে । সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের 
কাজে আসবেন । কিছু চাইতে হলে তার কাছেই চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে 
হলে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে 
সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও তোমার কোনই ক্ষতি 
তারা করতে পারবেনা । অনুরূপভাবে সবাই মিলে তোমার কোন উপকার করতে 
চাইলেও এবং সেটা তোমার তাকদীরে লিখিত না থাকলে তোমার কোন উপকার 
করতে তারা সক্ষম হবেনা । পুস্তিকার লিখা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া 
হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে নিমগ্ন হয়ে যাও। বিপদ আপদে 
ধের্য ধারণে বড়ই সাওয়াব লাভ হয় । সাবরের সাথে সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার 
সাথে সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। (আহমাদ 
১/৩০৭) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলেন £ 


| পল ০৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ৪ আমার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট। 


৮ 


0%-%এা 4৫58 422 ৫6476 
আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তারই 
(আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক । (সুরা ইউসুফ, ১২ £ ৬৭) হুদকে (আঃ) যখন 
শি স্পা প) /) এপ 
০43 /০০৫এ০ভা খু! ৩ 
কা চানিন জাহাজ 
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তোমাকে দুরদর্শায় ফেলে দিয়েছে। (সুরা হুদ, ১১ £ ৫৪) তখন তাদের এ কথার 
উত্তরে তিনি বলেন $ 


7০4০০০৮ 45০০০| 6৮ 

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখ্ছি এবং তোমরাও সাঙ্ষী থেক যে, আমি তা থেকে 

মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তার (আল্লাহর) সাথে । সুতরাং 

সামান্য অবকাশ দিওনা । আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাবব 

এবং তোমাদেরও রাবব; ভু-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তার মুষ্টিতে 

আবদ্ধ: নিশ্যয়ই আমার রাবব সরল পথে রয়েছেন । (সুরা হুদ, ১১ £ ৫৪-৫৬) 
এরপর মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছে £ 


চা ১১১ ৫০৬ ভা! জিত এ৬ এ 25 ৪ 
৮৪ ৩ +৩ এসএ) ১৯ 5৩ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব 
অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্বই তোমরা জানতে 
পারবে কার উপর আসবে লাঞ্কুনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে 


স্থায়ী শাস্তি । আর এটা হবে কিয়ামাতের দিন । আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে এর 
থেকে রক্ষা করুন! 


সহ জব বউ এ ০ 009৭0]-£ 
করেছি মানুষের কল্যাণের] ? এ রর 
জন্য। অতঃপর যে সৎ পথ ০১১ ৬০০6 ০৮০ 
অবলম্বন করে সে তা করো এ 4 নি টিন 
নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং 125  -4-৮-54$ ১+-5-০১। 
যে বিপথগামী হয় সেতো. +.০. 4 রর, 
বিপথগামী হয় নিজেরই 1৮5 1৫৮০ ০1724 ৮০১১ ০4০ 
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ধ্বংসের জন্য এবং তুমি টান 
তাদের তত্বাবধায়ক নও। ৮9 পি ০৯ 
৪২। আল্লাহই প্রাণ হরণ এ দুর 4৫4 


করেন জীব, ভাঙে ০৯ ০৯১৯ ৬411 ১৫ 
মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু 
আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার | ০১ 4 ওটি ৫2৮ 
সময়। অতঃপর যার জন্য রর 
মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ ; ০9৪ 1৮৪ ওঁ 4০৮8 বৃ 
তিনি রেখে দেন এবং |_ . £২, এ 
অপরণগুলি ফিরিয়ে দেন, এক তি ০৯৮ ৮০ (2০ 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে / 
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিত্ত ৷ _৪1)১ 0. রর পু 
শীল সম্প্রদায়ের জন্য। ৬৩ ৮ 


৪৫৮ প 


১১2১ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলছেন ঃ 


১০ ০) ৮ এলি ৩৪ ৯৫ ০৫ | ৬৪ এ) & 


5 4 048 হে নাবী! আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে 


সমস্ত দানব ও মানবের হিদায়াতের জন্য তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যে 
ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথে চলবে সে নিজেরই 
উপকার সাধন করবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় ভুল পথের উপর 
চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। 


9:5% ৮৫: ০০ ৪) তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও । 


৫ পর তত বত এর্ভর হু ৮: প্রন এর্ঘ 
০৮ ০৮ ০৪4০ পা ৮০০৫০ 

তুমিতো একজন সতকর্কারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী । (সূরা 
হুদ, ১১ ৪ ১২) 
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৩০ ৩৫০ তা 2০0০ 04 
তোমার কর্তব্যতো শুধু এচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িতু আমার । (সূরা 
রা'দ, ১৩ 8৪০) 


আল্লাহই সকলের স্রষ্টা এবং মৃত্যু দানকারী 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ 
তারই হাতে এবং তিনি তার খুশি মত যখন ইচ্ছা তখন তা করেন। তিনি তার 
নিয়োজিত মৃত্যুর মালাক দ্বারা তার বান্দাদের মৃত্যু (বড় মৃত্যু) ঘটান এবং তাদের 
দেহ থেকে রূহ বের করে নিয়ে আসেন এবং যখন চান তখন সাময়িক মৃত্যু (ঘুম) 
ঘটান । যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


4, পল কার এ ৮৩ ৮৮2 শর্ট 4 প্র, পপ দিবা 
বি 3440 - 5 রি ০ 2 এস ৯ 


৮4 ০ এ 


রে রে 
৫৫৫০2 9645 ৪0৮ ০১৫৪ 9৮ ০৫৪ রর 


১১৮০৪ খু এএ ভিন 
আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারপে তোমাদের এক একার মৃত্যু ঘটিয়ে 
থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরি্ম কর তিনি সেটাও সম্যক 
পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নিদিষ্টি সময়কাল গ্ররণের নিমিত তোমাদেরকে নিদ্রা 
তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পকে অবাহিত করবেন । আর 
আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর 
রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও 
মৃত্যু সময় সমুপহিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, 
এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ক্রটি করেনা । (সুরা আন'আম, ৬ £ ৬০-৬১) 
এ দু'টি আয়াতে প্রথমে ছোট মৃত্যু এবং পরে বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর 
এখানে এ আয়াতে (৩৯ ৪ ৪২) প্রথমে বড় মৃত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর বর্ণনা 


পা 


দেয়া হয়েছে। ৬৮5 ৬ ০ শে জ9 ভ৮ ৬৩ ০ ৬ এ) 
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ন্প ৩৪ ক এ! ০0 ১৮) ০৮ 2৩ ৬০ ৬৪ 

ক তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু 
আসেনি তাদের প্রাণও নি্দ্রার সময় । অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধাত এহণ 
করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নিদিষ্ট 
সময়ের জন্য । 

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ সময় রূহগুলি উধ্্বাকাশে অবস্থান করে, যা ইব্‌ন 
মানদাহ (রাঃ) এবং আরও অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীস 
গ্রন্থদ্ধয়েও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের বন্ত্ 
দ্বারা বিছানাটি ঝেড়ে/মুছে নিবে । কারণ তোমরা জাননা যে, তোমাদের বিছানা 
ত্যাগ করার পর ওতে কি এসেছে । অতঃপর সে যেন পাঠ করে ঃ 
৬ ভর্জস 91 ও:8০ ৩50 তি ৬০০ ৬০ ৬০০০ 

০০০] ৪০৬ « ৬৬৭ ০৮15৬877995 ৭৪৮) 

হে আমার রাব্ব! তোমার পবিত্র নামের বারাকাতে আমি শয়ন করছি এবং 

তোমার রাহমাতেই আমি জাগ্রত হব। তুমি যদি আমার প্রাণকে আটকিয়ে দাও 

তাহলে ওটার উপর দয়া কর, আর যদি ওকে পাঠিয়ে দাও তাহলে ওর এমনই 

হিফাযাত কর যেমন তোমার সৎ বান্দাদের হিফাযাত কর। (ফাতহুল বারী 
১১/১৩০, মুসলিম ৪/২০৮৪) 

০০ ৬2 ৬০ ল। ৬ যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধাভ হণ করেন তার 
প্রাণ তিনি রেখে দেন। অর্থাৎ এ সময়ে তাদের স্থায়ী মৃত্যু (পৃথিবীতে) হওয়ার পর 
তাদের রূহ আর ফিরিয়ে আনা হয়না এবং যাদের মৃত্যু হতে আরও সময় বাকী 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মৃতদের রূহগুলি আল্লাহ আটকে দেন এবং 
জীবিতদের রূহগুলি ফিরিয়ে দেন। এতে কখনও কোন ভুল হয়না । চিন্তা-গবেষণা 
করতে যারা অভ্যস্ত তারা এই একটি কথায়ই আল্লাহ তা“আলার ব্যাপক ক্ষমতার 
বহু নিদর্শন পেয়ে যায়। 
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৪৩। তাহলে কি তারা আল্লাহ । %7+ . ॥ এ 

ৃ : 
ছাড়া অপরকে সুপারিশ সাব্যস্ত :4১1 ০১১ ৩৮ (9১৩1 41" 
করেছে? বল ৪ তাদের কোন ৪4 2 ৯০৮৬ 


4.০ ৮ ৯ 12৮ ৫ প ঞপো ত 
২)53০ 3 ৬৬ ০৯৪ 
তে 
8৪। বল ৪ সুপারিশ ৮৫5০ রত পরত 
ইডিয়ারে, আকাশমভলী ও [১ এ ০০৮০] 40 ০ ০৫ £ 


4০০ 

£ »ছ পে) দানে ?॥ 
০১ ০০১১? ৮৮৮৫] ৬ 
চা 


৩৪০৯ 


কি 
পি 


দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে 
তারা আনন্দে উন্লুসিত হয়। 


| পাঠ 


১৫০5 4৫ ১1915 ০ 


রর রা রা & 28 নু পর্ ০ গ্ 
১ ০১) ৮98 ৮৪1 
4০ রা 
প্ের্টি 1215 এত 9 
2১145 ৮/৯খুঁত ০৮ 
4 টে 


চটি 


৮৯1১] 24295 ০5 এ 


রত পারত 
র্ ৯৪2 5 
০2 পাক ক 


দেবতারা তা করতে অক্ষম 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা করছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগ্ুলোকে 
এবং বাজে ও মিথ্যা মাবুদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ 
ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই । আসলে তাদের মাবুদদের কোন 
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কিছুর অধিকার নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও নেই। তাদের 
নেই চক্ষু ও কর্ণ। তারাতো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তারা জন্ত 
হতেও নিকৃষ্ট। এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও ৪ এমন কেহ নেই যে 
আল্লাহর সামনে তার অনুমতি ছাড়া কারও জন্য মুখ খুলতে পারে । সকল সুপারিশ 
আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই । 
449 খু! 43০5 ৫5 এআ19৩5 

কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট স্থ্পারিশ করতে পারে? 
(সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৫) 
দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন এবং প্রত্যেককেই 
তিনি তার উত্তম আমলের পুরোপুরি উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের খারাপ 
বিনিময় প্রদান করবেন । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১০0৬ ০০৮৫ ৭ 0501 98 | এই কাফিরদের অবস্থা এই যে, 
তারা আল্লাহর একাত্মবাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করেনা । আল্লাহর 
একাত্মবাদের বর্ণনা শুনলে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে তাদের 
মন চায়না । কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


০0% 5 ধু] এ| বুক 05512167 4] 
যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই তখন তারা 
অহংকার করত। (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে 
অস্বীকারকারী বলে বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবুল করে নেয়। তাইতো আন্মাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
১১৮১৪ ৮৯121 43১ ০০ ঠা 25919) আল্লাহর পরিবর্তে তাদের 
দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। 


৪৬। বল £ হে আন্রাহ! পর 
আকাশমন্তলী ও পৃথিবীর অষ্টা! | ১-১%-4] ০৮208 ?£11 0 
দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! ; 2১০৫ ৪? 
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আপনার বান্দারা যে বিষয়ে 


য়. ..৪17 7০:44. ০67 
১4৫৯) ০০1৪৬৮০০০১৫ 


মতবিরোধ করে, আপনি 
তাদের মধ্যে ওর ফাইসালা 
করে দিবেন। 


০ & ১৮ 0 45৬ 21 


২০9826491% 


৪৭। যারা যুল্ম করেছে, যদি 
তাদের দুনিয়ায় যা আছে তা 


01১06 ৩:৯০ 9195 .68 


সম্পূর্ণ এবং এর সম পরিমাণ | ॥.. % 5০ যা 
সম্পদও থাকে 4 
কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তি ৫ 
এবং তাদের জন্য আল্লাহর; ৮ ৯4155? টি 
নিকট হতে এমন কিছু 358 দিলি 
কলাওকরেনি। টন] ৫৯ 2১৩৭5 
৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ০ রা 
ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে রর ৯ 
পড়বে এবং তারা যা নিয়ে; ॥ ৫ ড়া 
ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা 1196 ৮0৮৫ ৪৮ 1১ 
তাদেরকে পরিঝেষ্টন করবে। .. 
তা 
কিভাবে দু'আ করতে হবে 
মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে 
তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
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. 59৬9 জ। ৮৬ ১৮১3 ০০3০০ 2৬ ০$0 ৪ তুমি 
শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাক যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং 
এগুলি তিনি এ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলির না কোন অস্তিত্ব ছিল এবং না 
এগুলির কোন নমুনা ছিল। 


এ 15৫ 6 ৩ ১৮ 2 ৫ ৩5 ৬৫3 জো 2৩ 
১৯৪: তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং উদঘাটিত ও লুকায়িত সবই জানেন। 
এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করছে তার ফাইসালা এ দিন হয়ে 
যাবে যেদিন তারা কাবর হতে বের হয়ে হাশরের মাইদানে আসবে । 

আবু সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাহাজ্জুদ সালাত কিভাবে শুর করতেন? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে 
দাড়াতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আ দ্বারা সালাত শুরু করতেন £ 
১৮১৫ ০9৬ 2৮৬ ১৮০) 0৮৩০০ 050 ০9 21 
এট 195 গা ৬১৬ € ০ ॥ স্্ ০ ১১৫ ৬ চা 
গে দে এ ৩৫ ৭৬১৬ ০ ক এ এ এস ৭ ১৯০ 


যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই 
আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফাইসালাকারী, যে যে জিনিসের মধ্যে মত 
বিরোধ করা হয়েছে, আপনি আমাকে এ সব ব্যাপারে স্বীয় অনুগ্ধহে সত্য ও 
সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন 


করেন। (মুসলিম ২/৫৩৪) 


কিয়ামাত দিবসে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা 
19১19 54) ৩3 এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
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০420 ৮১৮ ০০4 19580 $ 405 ৬ ১৯)ু। ৬ 5 যালিমদের 
অর্থাৎ মুশরিকদের যদি দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং ওর সমপরিমাণ 
সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু 
তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, কিন্ত এ দিন কোন মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ 
করা হবেনা, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ ্বর্ণও দিতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য 
আয়াতে বলেন ঃ 


টি টি পরনে পি পপ রর এ & 28 রি ০০ 
205 ৯৮৮95 ৫28 05 2০৮৯6155556 ০৯ ৩! 
কা [এ পুত মো 745. ০ পভ প্র শে ৫ ৩৫ 
৮৫53 281 ৬/১০ ০৫ ৬5758 ০০০ 59 ৯১০০৭ 


রা র্ ৬ 

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে 
তাদের মুক্তির বিনিময়ে যাদি পৃথিবীপুর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা এহণ করা 
হবেনা । ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই 
সাহায্যকারী নেই । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ৯১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেন £ 

১১৮০০৭1334৮ 5 40 ০১ ৮৫195 তাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি । 

১5525 4156 ৩ ৮৪ 3৮3 1১০৫ 6 ০০ 9 তাদের 
কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে । দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা 
শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে । 


৪৯। মানুষকে দুঃখ দৈন্য :,/ র্রিরেরেরারারাদারা 
স্পর্শ করলে সে আমাকে 4০ ০৮৮১১] ৮০1১৯ 5৭ 
4 


আহ্বান করে। অতঃপর যখন | 4 ৮. , ২. 
তখন সে বলে £ আমিতো এটা] হ ০ 

লাভ করেছি আমার জ্ঞানের 11? 1৮ ৫4 445559105১1 0 
মাধ্যমে । বস্ততঃ এটা এক রি ৰ 
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ধকাংশই বুঝেনা । 


৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও 
এটাই বলত। কিন্তু তাদের 


কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে 7 


আসেনি। 


184৫ রে নত রাত শ্রী 
196 ৮৮৮ ৮ ০ 
4. এ ৫ 
৮) চে ক 


৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল 
তাদের উপর আপতিত 
হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা 
যুল্ম করে তাদের উপরও 
তাদের কর্মের মন্দ ফল 
আপতিত হবে এবং তারা 
ব্যর্থও করতে পারবেনা । 


2:৫০ 2056 ১ 
৮১ ৩ 2 ৮6৩০৩ - 

1 51 ০ কট ভ 7 এ ০৪ 
০৮৮5 055 জোর 


রা চি 11 


৫২। তারা কি জানেনা, 
আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার 
করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন 
রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের 
জন্য। 


4. 


22215 [নি ০1 


রা 


12 4৫ পা মিরুর 

০8 ০ 03 559 26০৪, ১1 
৮ & 24 রা ৬ রর পা 
রর 8 চে ঞ্ পু টি 
০৯৪০১২১০০৫৪ ৪১ 


বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যেভাবে মানুষ পরিবর্তিত হয় 
আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে 
অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাকে এবং তারই প্রতি 
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সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বিপদ দূর হয় এবং সে শান্তি লাভ 
করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয় এবং বলতে শুরু করে ঃ 

₹০ ৩ £453 ৮৪ আল্লাহর উপর আমারতো এটা হক ছিল। আল্লাহর 
নিকট আমি এর যোগ্যই ছিলাম । আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-তাদবীরের 
কারণেই এটা লাভ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১১০৫ ১০৩ 0৫9 8৪ ৯ 4 আসলে তা নর, বরং এটা আমার 
একটা পরীক্ষা। যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা 
প্রকাশ করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করছে, নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা । মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 

৮$৩ ০ ০ (৪ 2$ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী 
লোকেরাও করেছিল । কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম 
তাদের কোন কাজে আসেনি । মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

১১৫৫ 41915 ৩ ৮4৪ এ ০৪ যেমন তাদের র কর্মের মন্দ ফল তাদের 
উপর আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুল্ম করেছে তাদের উপরও 


তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম 
করতে পারবেনা । যেমন আল্লাহ তাআলা কারন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, 


4৬ 
464০৮০87৮46 ক্ষ ভান পে) পা টি প্র পন 
৬ 4৬ 


রে £1০1 প্র € |] ৭ (8০ রী পূ 4 77৫ 


১৮৯91 ৫৮০৪ ০15 4০ 4585 0] 


রর 
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দ্ভ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাভিকদের পছন্দ করেননা। আল্লাহ তোমাকে যা 
তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার পতি 
অনুথহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপরধর়্ সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
বিপধর়্ সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা । সে বলল £ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান 
বলে প্রাণ্ড হয়েছি । সে কি জানতোনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু 
মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল এপবল এবং ছিল অধিক 
প্রাচুযশালী? কিস্ত অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা 
হয়না । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৭৬-৭৮) অন্যত্র বলা হয়েছে 8 


05823 25510510475 46452 52115 
তারা আরও বলত £ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে 
কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩৫) মহান আল্লাহ তাদের এই 
উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন 
8 ০৮ ৩৭ ড0 ০ ৭) 91১8 শর্গ তারা কি জানেনা 
যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিষ্‌ক বর্ধিত করেন অথবা হাস করেন? 
১৪০% ৪ শগর্থ এ৫১ এ ৩! এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য 
নিদর্শন রয়েছে। 
৫৩। বল ঃ (আমার এ কথা)? £ [রি র্তি ০ পাপা শো 
পনি রস । চল 
হে আমার বান্দারা! তোমরা 1198/৩. 2১0| 9৮৫ 
যারা নিজেদের প্রতি অবিচার মিটি, 
নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় | . +41 ₹০০৫4প ।ভর্দ 
পাপ ক্ষমা করে দিবেন। :৮+5১-11 ১৪৯৭ 4১1 01 4) 25 


শ্হ ০০ 


ও 


তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম; ॥ এ, 5:44. 5৫৮ এ 
দয়ালু। পি | )8৯)| 2৯ 4১] ছশ 


৫৪ । তোমরা তোমাদের রবের 1১-21-9০৫9 041 1995 .০ 
অভিমুখী হও এবং তীর নিকট | - ” 5১, 
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আত্মসমর্পণ কর তোমাদের | ৫. 1 ঞ 
নিকট শান্তি আসার পূর্বে, ৩ ০; ৮3 ৩% + 
৪পর তোমাদেরকে সাহায্য পঞ ১্ € পি 
ই 7১৩ 3০) ০০০০] 
€৫। অনুসরণ কর তোমাদের :”1.7 22৮15 
প্রতি তোমাদের রবের নিকট ০91 ৫ ৩ 9৮০5 
হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা .% (০ » 4 ৬ ০: ৫৫ 
হয়েছে তার, তোমাদের উপর ৩ 929 ৩ 9৩৮ (৯৮] 
অতর্কিতভাবে তোমাদের : -% 1 ৮ » 1৫৮55 8 
অজ্ঞাতে শাস্তি আসার পূর্বে - (-2:১19 2০১ ৮1১41 (75 


৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে 
৪ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন 
করলে আমিতো অবশ্যই 
মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম । 


৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করলে যেন কেহকে বলতে না 
হয় £ আহা! যদি একবার 
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পি ০ এ এক 
একজন । 
শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করতে হবে 


এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবাহর দাওয়াত দেয়া 
হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলা 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন। যে 
তীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তিনি তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাহকারীর পূর্বের 
পাপরাশিও তিনি ক্ষমা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত 
বেশীই হোক না কেন, এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমানও হয় । তবে বিনা 
তাওবাহয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এমনটি এই আয়াতের অর্থ নেয়া ঠিক 
নয় । কেননা বিনা তাওবাহয় শিরকের পাপ কখনও ক্ষমা হয়না । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো মুশরিক নাবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু 
হত্যাকাজে জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলে ৪ আপনি যা 
কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিক খুবই উত্তম। এখন বলুন, 
আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে? তখন 
সিসানহ রিনি 


(9 আঁ 05049551211 ঞা ২০০৭৩ খু জি 
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এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ভাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা । 
(সূরা ফুরকান, ২৫ ৪৬৮) 
এ] ০৮ ০০155 ও তান এ৪1৯0০ ভা ৫১৬ 5৩ 
8 (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি 
লি (ফাতহুল বারী ৮/৪১১, 
মুসলিম ১/১১৩, আবু দাউদ ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪৪৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায় পরবর্তী আয়াত থেকে £ 


রি পে ৮৫০০ পণ ০ টির পা ৮ 
1০৬ ১৯৮ ০৮ ০2129 ৩ ০৮ ১! 
তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে । (সূরা ফুরকান, 
২৫ ৪ ৭০) 


আসমা বিন্ত ইয়ামীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ের আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন £ 


নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মপরায়ণ। (সুরা হুদ, ১১ 8 ৪৬) অতঃপর তিনি আরও 
পাঠ করেন ঃ ০৮0 ৩০1955 3 পান ৩৩17৭ 00 ৩১৬ দু ঞ 


০ )5৭। 9১ 28 ৬ 35 এ ৩১৭ 5 এ! ৩! এ॥। (বেল ৪ 
(আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার 
করেছ - আল্লাহর অনুথহ হতে নিরাশ হয়োনা অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা 
করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (আহমাদ ৬/৪৫৪, আবু দাউদ 
৪/২৮৫, তিরমিযী ৯/১১১) সুতরাং এসব হাদীস ছারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
তাওবাহ দ্বারা সব পাপই ক্ষমা হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর রাহমাত হতে 
বান্দাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, পাপ যত বড় ও বেশী হোক না কেন। 
তাওবাহ ও রাহমাতের দরযা সব সময় খোলা রয়েছে এবং ওগুলি খুবই প্রশস্ত । 
মহান আন্লাহ বলেন ৪ 
প্ প্র 


০৪১৫ ০০ ধরা 0 ঞা 2102 পা 
তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল 
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করেন। (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১০৪) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন $ 

৮ ৮৮ তর পার্টি ০৪ পাপা ৮:০2 5 | পতিত পাত 

1৯16৯৯৮ ৫ ০১৭ া855329446205712 02895 
এবং যে কেহ দুষ্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের এতি অত্যাচার করে, অতঃপর 


আল্লাহর নিকট ক্ষমা ধারী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে । 
(সুরা নিসা, ৪ ৪ ১১০) মহামহিমাঘিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ 


| 1 ০5৮৫ এ ওঠি)এা ৮ ০৪০৭ খা ও খা 6 ৩] 


কা] 

নিশ্চয়ই ম্বনাফিকরা জাহারামের নিশ্নতম ভরে অবস্থান করবে এবং তুমি 

কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা । কিন্ত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও 
77 ৪ ৪১৪৫- ১৪৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন £ 


487) ৯% ভপর্ড 


৩৪3 26 ৫06 ও ৬১] 1306 2 ০24 এ৪ 
2622 টর্চ চটি তা ৫০4 এ ০ চুতি 
চাও এ 


নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে £ আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন 
মাবৃদের) এক" অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই 
নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে 
যারা কৃফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শান্তি পতিত হবে। (সূরা 
মায়িদাহ, ৫ 8 ৭৩) মহামহিমাঘিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ 


ঞ পা পে, 5 রে পিতা ৫ পে ১ পুর 
2৯98৮ 40545525555 81555 ১৬1 
তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তার কাছে ক্ষমা গ্রার্থনা 


করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ 
০9595775 


০4০ ০৫৪1555240৮ ০০158 ০৮ ৩০০ 


রশ 


টি 


92144 ক 
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যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপনর করেছে এবং পরে তাওবাহ করোনি, 
তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহারামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা । (সুরা বুর্জ, 
৮৫ ৪ ১০) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর 
প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি তার বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবাহ ও ক্ষমা 
প্রার্থনার দিকে আহ্বান করছেন! 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ব্যক্তির ঘটনা সম্পকয় হাদীসটিও বর্ণিত আছে যে 
নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে বানী ইসরাঈলের 
একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্য তাওবাহর কোন পথ খোলা 
আছে কি? আবেদ উত্তর দেন £ না (তার জন্য তাওবাহর আর কোন ব্যবস্থা নেই)। 
লোকটি তখন এ আবেদকেও হত্যা করে এবং একশ" পূর্ণ করে। অতঃপর তার 
জন্য তাওবাহর কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস 
করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেন £ তোমার এবং তোমার তাওবাহর মাঝে কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর এ আলেম এ লোকটিকে এমন একটি গ্রামে যেতে 
বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। সুতরাং সে এ গ্রামের 
উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল । তখন তার 
ব্যাপারে রাহমাতের ও আযাবের মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। 
মহামহিমাৰ্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। তখন দেখা গেল, যে 
সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরাত করে যাচ্ছিল সেটা তার প্রস্থানের গ্রাম থেকে 
দূরত্বে চেয়ে কম হল। তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া হল এবং 
রাহমাতের মালাক তার রূহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় 
সে বুকের ভরে হিচড়ে চলছিল। আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে 
নিকটবর্তী হওয়ার এবং মন্দ লোকদের গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১) এটি হল হাদীসের সার সংক্ষেপ। অন্যত্র 
হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ তার 
সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাকেন । তাদেরকেও, যারা মাসীহকে (আঃ) 
আন্নাহ বলত । তাদেরকেও, যারা তাকে আল্লাহর পুত্র বলত । তাদেরকেও, যারা 
উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে দরিদ্ধ 
বলত; তাদেরকেও, যারা আন্মাহর হাত মুষ্টিবদ্ধ বলত এবং তাদেরকেও যারা 
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আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এসব লোক 
সম্পর্কে বলেন ৪ 
£ এর, ও &:4০ পর 


2০৯5৮609452 পা 41 555 ১৬ 


তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ 
৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবাহর দিকে আহ্বান করেন যার 
কথা এদের চেয়েও বড় ও মারাত্বক ছিল। সে বলেছিল ঃ 


2 হা এ এ 


15ঘা ৫০608 
আর বলল £ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাবব। (সুরা নাধি“আত, ৭৯ ৪ ২৪) সে 


আরও বলেছিল ঃ 
8 %1৩ ৮4০৪ ও 

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা । (সুরা কাসাস, 
৮ ৪ ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তাআলার বান্দাদেরকে তাওবাহ হতে নিরাশ করে সে মহামহিমানিত আল্লাহর 
কিতাবকে অস্বীকারকারী । কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ যে পর্যন্ত 
কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী না করেন সেই পর্যন্ত সে তাওবাহ করার সৌভাগ্য 
লাভ করেনা । (দুররুল মানসুর ৫/৬২১) 

শুতাইর ইব্‌ন শাকাল (রহঃ) বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, 
০০০৮০৮৬ 


8৪5 ৪ সিটি 


হা শা ও ধু এ ঘা 

ট্রয় জা তার্র্রািনররা 

সব কিছুর ধারক । (সুরা বাকারাহ, ২ 8 ২৫৫) ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক 
আয়াত হল নিয়ের এ আয়াতটি । 

০৪ 298:9 ১ ঠা এও 695৪5 ০০০ ০০ ৬ 46 ঞা 51 

১3 প্১:.:478 ০ সপ 44৮74 ১ ৫ 

২98 ১৩ ১০২০০ ৮৩৪ ৬৪০19 ৮৯৯)! 5৮০০৪) 

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্বীয় স্বজনকে দানের নিদেশি 

দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে । 
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তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা এহণ কর। (সূরা নাহল, 
১৬ ৪ ৯০) 


কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুশীর আয়াত হল সুরা যুমার এর ঃ 


এ]। ৮৮) ০০19 এ পা ৬৪18৭ চা ৫১০ ছু বল ৪ 
(আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার 
করেছ - আল্লাহর অনুথহ হতে নিরাশ হয়োনা। এ আয়াতটি (৩৯ ঃ ৫৩)। 
5085577557755955% 


৮ পি 


৩০৪৫ খু কিক 05 2155 , 6৮০445236০2 
যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে 
তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিযৃক। (সূরা তালাক, ৬৫ ৪ ২-৩) এ 
কথা শুনে মাসরূক (রহঃ) তাকে বলেন ৪ নিশ্চয়ই আপনি সত্য বলেছেন। 
(তাবারানী ৯/১৪২) 


নিরাশ না হওয়ার উপদেশ 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর 
তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিবেন । যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! তোমরা যদি পাপ 
না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের 
স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে 
দিতেন । (আহমাদ ৩/২৩৮) 

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় (জনগণকে) বলেন, 
একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা বর্ণনা 
করছি)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি 8 
তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এমন এক কাওমকে 
সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন । (আহমাদ 
৫/৪১৪, মুসলিম ৪/২১০৫, তিরমিযী ৯/২২৩) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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মু রঃ ১42 ৪৩ 003 ০০ 219 রে 155 
১১০৪ তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তীর নিকট আত্মসমপর্ণ 
করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবাহ ও সৎ 
কাজের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন 
যেন না হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারও কোন সাহায্য কাজে 
আসবেনা । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


এএ। ৩ 098 ৩ পর) ৩০1 এট ০ ৩ 192 
৬ ০৮৮ ও এ এত ৪ ৩ ০১৪ এ ১১ 9 লও জি 
(০০ ৩ জা 9 4] ৬ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট 


তে উ্ যাজবতী হেছে রা আলুর: 9 
নি 
করেছি তার জন্য আফসোস! আমি যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আদেশ ও 
নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হত! হায়! আমিতো বেঈমান ছিলাম! 
মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং তা হাসি-ঠাট্টা করে 
উড়িয়ে দিয়েছিলাম । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

০ ০৩ ৭১ 2 এ ০ ভি তন এ 0 % ৩১৪ ঠা 
০৮৯০৯ 35 05 56 এ 9 ০০৩এ। কেহকেও যেন বলতে না হয় $ 
আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম 
এবং দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তার আযাব হতে বেঁচে 
যেতাম । অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যেন কেহকে বলতে না হয় ৪ আহা! যদি 
সতকর্মপরায়ণ হতাম! 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির 
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পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর প্রদান করেন। আর প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে 
বেশী খবর আর কে রাখতে পারে? 

তার মত কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা, তিনি সবর্ঞ। (সুরা 
ফাতির, ৩৫ £ ১৪) আর কেই বা তার চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারে? 
আল্লাহ তা“আলা পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অন্য 
জায়গায় মহান আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় 
পাঠিয়েও দেয়া হয় তাহলে তখনও তারা হিদায়াত কবুল করবেনা, বরং আবার 
নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকবে । এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা 
প্রমাণিত হবে। 

আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো 
হবে। এ সময় সে বলবে ঃ 

৬৪৩1 ০০ ভ্ক ভা 2 ১ % যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে 


হিদায়াত দান করতেন! সুতরাং এটা তার জন্য হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ । 
আর প্রত্যেক জান্নাতীকে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে 
বলবে £ যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান না করতেন (তোহলে আমাকে 
ওখানেই যেতে হত) । সুতরাং এটা হবে তার জন্য শোকরের কারণ । (আহমাদ 
১/৫১২, ১০৬৬০, নাসাঈ ৬/৪৪৭) 

পাপীরা যখন পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাংখা করবে এবং আন্মাহ 
তা“আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে 
এবং তার রাসুলদের আনুগত্য না করার কারণে অনুতপ্ত হবে তখন মহান 
আন্মাহ বলবেন ৪ 


সে] ০০ ৩৪9 ০৪৪৭) ৬ ০৪ ভা ৩১৬ 2 ৬ 
প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্ত 
তোমরা ওগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তোমরাতো 
কাফিরদের অন্তূক্ত। এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ বৃথা । এসব 
করে এখন আর কোনই লাভ হবেনা । তোমাদের প্রতি তোমাদের কর্মফল 
নির্ধারিত হয়ে গেছে। 
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৬০। যারা আল্লাহর প্রতি] ০: ০, ব্য ০১০, 

মিথ্যা আরোপ করে, তুমি] ১৮ 2৯2] (925 ০" 
কিয়ামাত দিবসে তাদের! ৫৮ « 
মুখম্ভল কালো দেখবে। | 44) 
ওদ্ধত্যদের আবাসম্থল কি 


০ ০ রর, ০4 44 44 
জাহান্নাম নয়? ও ০সলা ১০৪০৩ ৫৯৪৯৩ 


৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদের 1. ৮ এরি এর ১০৬, ডু 
উদ্ধার করবেন তাদের 1158১] ০১. 401 িঠ " 
সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল এ রর 

৮7 2৮ চাল 
স্পর্শ করবেনা এবং তারা 2০০০] ৮৫০ 92204 
দুঃখও পাবেনা। মিটার 
পট রি ৪৬ জি রর 
১) 97৮৯ 33 


আল্লাহ এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বিরূদ্ধে 

৬ ভিত ৮৪১) এ]। এড 95 00 ও ভিএ্। 89 
05:৫৭) এ পে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন 
দুই শ্রেণীর লোক হবে । এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালিমাযুক্ত এবং আর এক 
শ্রেণীর মুখ হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে 
কালো ও মলিন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্ভ্বল ও 
সৌন্দর্যময়। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তার সন্তান সাব্যস্ত 
কারীদেরকে দেখা যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ 
কালো হয়ে গেছে। সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে 


তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে 
কঠিন ও জঘন্য শাস্তি ভোগ করবে । 
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৮৫14 151 0801 401 ভেও তবে হ্যা, আল্লাহ তা'আলা 
মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তারা এ সব আযাব এবং 
লাঞ্কুনা হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ 
করবেনা । কিয়ামাতের দিন যে ভীতি-বিহবলতা ও দুঃখ-দুর্দশা হবে তা থেকে 
এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে । তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ 
করবে । এভাবে তারা পরম সুখে কালাতিপাত করবে এবং মহান আল্লাহর 
সর্বপ্রকারের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে । 


বত 

৬২। আল্লাহ সব কিছুর অরষ্টা ১5. ০? ৮15. 2 ৫ এ? 
এবং তিনি সব কিছুর ৯৯ তা রী 
কর্মবিধায়ক। 


ৈ পা ৫ 
্ ৮2৮৩1 41022 ১4] 

পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। ৮৮9০৮শা 
* এ ৪ পি ০৪ ৫2 ঢু টে 
অন্বীকার করে তারাই ১4912) ২৮ ০১১ 
ক্ষতিগ্স্ত। 71: 
৩৯১৯০ ১৪০ 4 


৬৪। বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! ৷ ॥/০% _ ৬444 ৪৫ 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ 425 9%5 পা 9380 ০51 


করতে বলছ? ০97 ৫ 


্ রর র্ট 4 ০৫ ০৮? 
ূবব্তীদের প্রতি অবশ্যই] ৮৯1 1944৮] ৫ 441$-15 
্ রী নট ৫০5. শরিক তে রা 


পর 


পি সত লে িললর্া  ০02 
হবে ক্ষতিথরস্ত। ০৮৩৩1 45 0 219৬1 
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৬৬। অতএব তুমি ৮» ৮ *এক্্ ০র্ণ 15 
আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং ২৪ ০৩ ০৩৪৪ 45152 ২ 


কতজন রঃ সো 
আল্লাহই সবকিছুর শ্রষ্টা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী, 


শির্ককারীদের সমস্ত উত্তম আমল ধ্বংস হয়ে যায় 
আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নিজীবি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, 
মালিক, রাব্ব এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলা একাই । সব জিনিসই তার 
অধীনস্ত ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই। 

১৮১9 ০3৬০৭ এএ৬ এ / আকাশমগুলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তারই 
নিকট রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) এবং 
সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াইনাহ (রহঃ) 524১ শব্দের অর্থ করেছেন চাবি। (দুররুল 
মানসুর ৭/২৪৩, ত তাবারী ২১/৩২১) সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত জিনিসের 
উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততার 
মধ্যে রয়েছে। 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিক মূর্তি পূজকরা 
দীনের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে প্রস্তাব করে যে, তিনি যদি ওদের মিথ্যা দীনের প্রভুর ইবাদাত করেন 
তাহলে তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রবের ইবাদাত করবে। 
তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ঃ 


4. 5৬. ছা 92৫0৩ 48 ০% ছ গা রানা 
০১-০৭-2591 ১? ৩09 এক শ ৮৮] ১.২০১৪১৪] নি 
94872: এছ রিয়া রানার রা হী 
স্ট0 ঞদা হে 0১০ 21 খু ৬456 1 খঃ সি 
০১৯ 33৮৯৯১ 


বল £ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর 
এবং তোমরাও তীর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি এবং আমি 
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ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ এবং তোমরা তাঁর 
ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি । তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল 
এবং আমার জন্য আমার কর্মফল । (সুরা কাফিরূন, ১০৯ £ ১-৬) যেমন অন্যত্র 
বলা হয়েছে £ 


রর ৮৫৭4 251 শু পা চু 7৮৮ পা ৫ ৮৪৮ রি 
০০০) 15751 215 ০০১৩ ০৪ 20০০ ০৪ ৪৪৩ এ ০৬ ৬০১ 


0555158৩৮৫৩ 

কিন্ত তারা যদি শিরক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে 
যেত। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৮৮) 

054৭1 ১ ৩9 ১৬ &। 4 অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর 

এবং কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহ সুবহানাহু আদেশ করছেন ৪ তুমি এবং তোমাকে যারা 


বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে তারা শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করতে থাক 
এবং তার সাথে কোন কিছু শরীক স্থির করনা । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৮৮) 


৬৭ আল্লাহর যথোচিত র্ পা পর্ণ পু পাও 

দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে | ০ +/ ৫০৫1৮ ০ € 7 
তার হাতের মুষ্টিতে এবং | (5 +০শ্িি ০ ০? 
আকাশমন্তলী ভাজ করা 17 « ০, ॥ ০4... 
থাকবে তীর ডান হাতে। | ৫০ -৮9৮৯719 252) 


পবিত্র ও মহান তিনি, তারা ৫, 4৮ ০ ০. % হু 

1 ক্ষণ নচ পো 
যাকে শরীক করে তিনি তার ; ৮৮ 4459 ১4:০০ 4১০৪ 
উর্ধ্রে। 4 


পা শু 
২৬৯১১ 9৯-0০ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 ৩১১৪ ০৮ 201 19958 5 মুশরিকরা আল্লাহ 
তা“আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা । তাই তারা তার সাথে 
অন্যদেরকে শরীক করে । আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং 


(00171917715 


সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৩৮৭ পারা ২৪ 


ক্ষমতাবান আর কেহই নেই। তিনিই সবকিছুর মালিক, সবাই তার নিয়ন্ত্রণাধীন 
এবং কর্তৃত্াধীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ এ আয়াতটি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে 
নাযিল হয়েছিল। সুদ্দী রেহঃ) বলেন ৪ তারা আল্লাহকে সেইভাবে সম্মান প্রদর্শন 
করতনা যেভাবে করা উচিত। (তাবারী ২১/৩২১) মুহাম্মাদ ইব্ন কাঁৰ (রহঃ) 
বলেন £ আল্লাহকে যেভাবে মুল্যায়ন করা উচিত সেইভাবে যদি তারা তা করত 
তাহলে তারা তার ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করতনা। আলী ইব্ন আবী তালহা 
(রেহঃ) বলেন, 5) 7 21 13928 ৬3 (তোরা আল্লাহর যথোচিত সম্মান 
করেনা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন £ এ আয়াত কাফির 
কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা বুঝত 
তাহলে তার কথাকে তারা ভুল মনে করতনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান মনে করে সে'ই আল্লাহকে সম্মান করে ও তার মর্যাদা দেয়। 
আর যে এ বিশ্বাস রাখেনা সে আল্লাহকে সম্মান করেনা । (তাবারী ২১/৩২১) এই 
আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে। 

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সং লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, 
যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলির 
সাথেই তারা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তারা অনুসন্ধান করতেননা এবং 
তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেননা। 

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ৪ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক 
আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং যমীনগুলিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর 
বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটিকে রাখবেন এক 
আঙ্গুলের উপর । আর বাকী সমস্ত মাখলুককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর । 
অতঃপর তিনি বলবেন £ আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি 
তিলাওয়াত করেন £ 

চ৩। 6 2০৪ ০ ০১09 ৩১১৬ 3৮ ৭01 1958 ৩৩ তারা 
আল্লাহর যখোচিত সম্মান করেনা । কিয়ামাত দিবসে সমভ পৃথিবী থাকবে তার 
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হাতের সৃষ্টিতে । (ফাতহুল বারী ৮/৪১২, ১৩/৪০৪, আহমাদ ১/৪২৯, মুসলিম 
৪/২১৪৭, তিরমিযী ৯/১১২, নাসাঈ ৬/৪৪৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ আল্লাহ যমীনকে কজায়ত্ করে 
নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেন ৪ আমিই 
বাদশাহ। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম 
৪/২১৪৮) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন $ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যমীনগুলি 
এক অঙ্গুলীর উপর রাখবেন এবং আকাশমগ্লী তার ডান হাতে থাকবে । অতঃপর 
তিনি বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ । (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর 5১53 7৮ 4411 19 5 এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন এবং স্বীয় ডান হাত নাড়াতে থাকেন। কখনও তিনি হাত 
সামনের দিকে করছিলেন এবং কখনও পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি 
বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্‌ 
বর্ণনা করবেন। তিনি বলবেন ৪ “আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি 
মুতাকাব্বির (অহংকারী বা আত্মগবাঁ), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয 
প্রতাপশালী) এবং আমি কারীম (মহান)। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন 
যে, তিনি মিম্বরসহ পড়ে যাবেন নাকি, আমরা এই আশংকা করছিলাম । (আহমাদ 
২/৭২, মুসলিম ৪/২১৪৮, নাসাঈ ৪/৪০০, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২৯) 


৬৮। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার রিট রর 
দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে ০4০১ ১৯৭] 8058১ *1 ৮ 
আন্মাহ ইচ্ছা করবেন তারা 
ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও [8 ০৮5 ১:১৯] ০ 

৩ ৪ ৬০ 
পৃথিবীর সবাই মুগ্িত হয়ে 
পড়বে। ৪পর আবার | %* 
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তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে 1% 41616 ১০72৫ 
তাকাতে থাকবে। নন শু১ ৬৮৮১০ 
রা 858 পা 
05712 
৬৯। যমীন ওর রবের 


জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 
“আমলনামা পেশ করা হবে 
এবং র 
এবং সকলের মধ্যে ন্যায় 
বিচার করা হবে ও তাদের 


নাবীদেরকে ও; £৫ 


তি ুলম করা হবেনা। | 85:10 ২9916 14৫: 
৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের ।€ »৫. ৫৫ 2 


পর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা 
যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ 
সবিশেষ অবহিত। 


রণ & ০০০ রণ পশ ৪ ঞ& চা রণ 
০৯০৪০৪৮9৯০৮ 


শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া, বিচার হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিদান দেয়া 

০ 0১৯১0 ৩ ৩3 ৩০০০ তত ০৪ ০০০ 
21 55 আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, শিঙ্গায় 
ফুৎকার দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীব মরে 
যাবে, সে আসমানেই থাকুক অথবা যমীনেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে 
জীবিত ও সঙ্ঞান রাখার ইচ্ছা করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র । মাশহুর হাদীসে আছে 
যে, এরপর অবশিষ্টদের রূহগুলি কবয করা হবে, এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং 


মালাকুল মাউতের রূহ কবয করে নেয়া হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবিত 
থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি পূর্ব হতেই ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে 


থাকবেন । অতঃপর তিনি বলবেন ঃ 
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টলাঞানাওনু 
আজ কর্তৃত কার? (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ১৬) এ কথা তিনি তিনবার বলবেন। 
তারপর তিনি নিজেকেই নিজে উত্তর দিবেন £ 
3৫27%14 


আজ কতৃ্ব এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই | (সুরা মুমিন, ৪০ ৪ ১৬) তিনিই 
আজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্ত করে 
দিয়েছেন। আজ তিনি সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করছেন। তারপর আন্মাহ 
তা'আলা স্বীয় মাখলুককে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। সর্বপ্রথম তিনি জীবিত 
করবেন ইসরাফীলকে (আঃ)। তাকে আবার তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ 
দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎ্কার। ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল তারা 
জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে যে, “আবার 
শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে" । 
এর আগেও বর্ণিত হয়েছে যে, একটি যঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার 
এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকারক যে 
কথা বলেছেন তা একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলেছেন যে, সর্বমোট 
দুইবার শিঙ্গাধ্বনি দেয়া হবে। 


322৮4 ঠ3 ৮১159 ৬০৯ এট ৮ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার 
দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে । অর্থাৎ তাদের শরীর 
পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে গেলে, হাড়গুলি ধ্বংস কিংবা গুড়া গুড়া হয়ে যাওয়ার পরেও 
যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা জীবিত হয়ে ভয়-বিহ্বল অন্তরে 
এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাশরের মাইদানে উপস্থিত হবে । যেমন অন্যত্র 
বলা হয়েছেঃ 

ডি সে 4 পুর ৮ টি রুটি এর্ঘ ৫ 
27৯৮3 ৯1১৪ 8৮965 ৫৯ 21 

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র । ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবিভাঁব হবে। 
(সুরা নাধি'আত, ৭৯ ৪ ১৩-১৪) মহামহিমাঘিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 

রা ঘা ০42 % পা ৫4: ভাটি 4 ৪ পর 5 এ ঞ& হিপাপাশপা 

১০৪ 15) ০1 0৯৮5০5০০১০৫ অভ গসদনও শি১৮৭এ 

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তার 
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আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান 
করেছিলে । (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৫২) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন £ 


৬০৮০2 পা ৪ শট &, ০টি এত ৪1 শা পরত 2৩ 
০৪৮৯১ ৭৪৬০১ 1১] ১১৯৮ ০১১] 20 (9০ ০1 45212 ০৪5 


০৮-১৫-০৬1১ ও 
তার নিদর্শ্নাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর 
স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার 
আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে । (সুরা রূম, ৩০ 8 ২৫) 
মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে 
(রাঃ) বলে £ আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামাত সংঘটিত 
হবে (তা কখন হবে?) ইব্‌ন আমর (রাঃ) তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ৪ 
আমার মন চায় যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা করবনা । আমিতো বলেছিলাম 
যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা গুরুতৃপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করবে । অতঃপর 
তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 
আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে । চল্লিশ 
দিন, নাকি চন্রিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর, নাকি চল্লিশ রাত তা আমি জানিনা । 
তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তিনি 
আকৃতিতে উরওয়া ইবন মাসউদ আস সাকাফীর (োঃ) সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। 
আল্লাহ তা“আলা তাকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তার হাতে মারা যাবে । এর 
পর সাত বছর পর্যন্ত লোকেরা এমনভাবে মিলে-মিশে থাকবে যে, দুই ব্যক্তির 
মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবেনা ৷ অতঃপর আল্লাহ তা“আলা সিরিয়ার দিক হতে এক 
হালকা ঠাপ্ত বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মুমিন ব্যক্তির জীবন কবয 
করে নেয়া হবে । এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও 
মারা যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে পাহাড়ের গহ্বরেও অবস্থান 
করে তবুও এ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে আরও শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী লোকেরাই বেঁচে 
থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন। না তারা ভাল চিনবে, না 
বুঝবে, আর না মন্দকে মন্দ বলে জানবে । তাদের উপর শাইতান প্রকাশিত হবে 
এবং সে তাদেরকে বলবে 8 তোমরা আমার অনুসরণ কর। অতঃপর সে 
তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে 
দিবে। এ অবস্থায়ও আল্লাহ তাআলা তাদের রুযী-রোযগারে প্রশস্ততা দান 
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করতে থাকবেন এবং তাদের জীবন যাপন হবে প্রাচুর্যময়। তারপর শিঙ্গায় 
ফুৎ্কার দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে তা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে । সর্বপ্রথম 
এই শব্দ যার কানে পৌঁছবে সে হবে এ ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা 
ঠিকঠাক করতে থাকবে । তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা যাবে । তারপর 
সবাই এভাবে মারা যাবে এবং কেহই আর জীবিত থাকবেনা । এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দ্বারা মানুষের দেহ 
উদগত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই 
দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে । অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ৪ হে লোকসকল! 
তোমাদের রবের দিকে চল। আল্লাহ তা'আলা বলবেন 8 
০ পর! 2৯১৪ 

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে এরর করা হবে । (সুরা সাফফাত, 
৩৭ £ ২৪) 

তারপর বলা হবে £ জাহান্নামের অংশ বের করে নাও । জিজ্ঞেস করা হবে $ 
কত? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। এটা হবে এ দিন 
যে দিন (ভয়ে) শিশুদের চুল ধুসর বর্ণ ধারণ করবে এবং পদনালী উম্মোচিত 
হবে । (আহমাদ ২/১৬৬, মুসলিম ৪/২২৫৭) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে । জনগণ 
জিজ্ঞেস করলেন £ হে আবু হুরাইরাহ (রোঃ)! তা কি চল্লিশ দিন? জবাবে তিনি 
বলেন ঃ আমি জানিনা । তারা বলল ঃ তা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তর দিলেন £ 
আমি জানিনা । তারা জিজ্ঞেস করল $ তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাবে 
বললেন £ আমি জানিনা । প্রত্যেক মানুষের (দেহের) সব কিছুই পচে-গলে নষ্ট ও 
বিলীন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে । ওটা দ্বারা 
পুনরায় সৃষ্টি করা হবে । (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


০০১০9 5 দল জর ৬৮) ০৪ ৬৪ ০৪? 
১১৬ ১3 (০৬ ৮৫ (5৯০৪3 বিচার দিবসে বিশ্ব ওর রবের জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে আনয়ন করা 


হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা নিজেদের উম্মাতদের নিকট দাওয়াত 
বা প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৩৬) আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ 
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কাজের রক্ষক মালাইকাকে আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসাফের সাথে 
মাখলুকের বিচার মীমাংসা করা হবে। কারও উপর কোন প্রকারের যুল্ম করা 
হবেনা । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


সত লা সত 41122 02৫৮2115৮ 1.» পা এ তি 
১15 ৩৮ ০৮1০০ ১৬ 250 ৫2 ০ ০৮] 6৮55 


৮ ঞ পা! চিক শ্ ৬ পপ পাঠ শর 
২৮৮৮৩ উড ও (9৮০5৮ 04০৬০ 
এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড । সুতরাং 
কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ 
ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব । হিসাব এহণকারী রূপে আমিই যথে্ট। 
(সূরা আমিয়া, ২১ 8৪৭) ( মহামহিমািত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 


৮4 চর রর শ্রে চিনি 2 প1122 ০৮৬৫1 পর্ণ 
৩% ০৫9 062৯৮5৫ 2০ ৩ 919 26৯ 0৬5 ৮8 খু ক্া ৫! 
৮0৮ »র্এভঞ্ি 
(০৮০1144 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ 
কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান 


প্রতিদান প্রদান করেন । (সুরা নিসা, ৪ £ ৪০) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
এখানে বলেন ৪ 


৩৯৬ লে ৬99 ১১০ ৩ ০৯ ৫5 উল প্রত্যেককে তার 
ভাল-মন্দ কার্ষের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সেই সম্পর্কে 
আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । 


৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের |11| 17424 পু €:$ 
দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে; -+ 2০ ০৮ নি 
যাওয়া হবে। যখন তারা (১9৮ || 722. 161 রি 
সেখানে উপস্থিত হবে তখন |] ঃ 
ওর প্রবেশ ছ্বারগুলি খুলে দেয়া |» 41 4115 ২৮ ₹:৮.:4& 
হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা শর এ রি 


তাদেরকে বলবে £ তোমাদের : ০৫.» 4414 ॥ ০৭০1 ৮৫৫৫ 
নিকট কি তোমাদের মধ্য 2০৩ ০৩ ৯৩৪ ৮1 ৯ 
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৬, তোমাদের 5৩ ৬৮4৪2 ১০ 00922 
রবের আয়াত আবৃত্তি করাত :552257552 ॥ 8.4 
এবং এই দিনের সাক্ষাৎ |-.-১ ১১% 20) ৮৯$5১4-4 
ম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা £ ০০ * ৫» রর 4 142৬ 
বলবে £ অবশ্যই এসেছিল। 2৮5 ০০ ১)১)9 043 19109 
বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তি . রা টি 
র কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। ০১৪০৩। ৮৮74০] 
£ রর রর শর্ত প্রা 
০ 652 1811 
কর, তাতে স্থায়ীভাবে এড, ৪ 2: ৪ ডে . 
অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট) ৮ ০9১ ৮৫ ০৬ 
| | ৮৩ টা 


পর 


কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 


আল্লাহ তা“আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে 


সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পশুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্তিত 
অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন 
মহামহিমান্িত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ৪ 


০5০৫96 -০৮বদি 

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহারামের আগুনের দিকে । 
(সূরা তুর, ৫২ £ ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 
তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 

5 ০৮৮01 5 82. 77৮৯০ রা... 452০ প5৮ 
1১১5 (৫৯ এ] 0৮১৯ ৩১১৩ 17৬৩০] রী ০৪৫1০৬৫ 69 

যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুভাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত 
করব । এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে 
যাব। (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮৫-৮৬) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মুক ও 
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অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন £ 


5. ঞ5 
ঞ. ধর্ঘ রা & ৮ ০ & 


১66 ৮৮৩ ৬৩৩৩ ৬০৮ ৪৯১৯৩ ৬০ 2৮5৪1 (সা ৮৯/৬$ 
৮০ ০ ক... শর্ঘ এ রা. 
অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল 
জাহারাম! যখনই তা ক্রিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে 
দিব। (সুরা ইসরা, ১৭ 8 ৯৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
৫97 ০০০১ 3৬1১! ৬ যখনই তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে 
তৎক্ষণাৎ ওর প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে, যাতে সাথে সাথেই শাস্তি শুরু হয়ে 


যায়। অতঃপর তাদেরকে সেখানের রক্ষী মালাইকা/ফেরেশতারা লজ্জিত করার 
জন্য ধমকের সুরে বলবে ৪ 

পএ 24৫১94) দ১ ০া পি ১95 ৮ ৩০ শি না 
1.১ (৮5০ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যারা 
তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে ঃ 

(88৫। ৬৫ এ ৮৯৫ ১৪৮ ১৩৫3 ৬ হাঁ, আমাদের নিকট 
আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম করেছিলেন, বহু কিছু 
আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও 
করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাদের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম । কেননা আমরা হলাম হতভাগ্য । আমাদের ভাগ্যে এই 
দুর্গতিই ছিল। আমরাতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যার দিকে ধাবিত 
হয়েছিলাম । বস্ততঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন 


পাপা হত এ র্্ ৯ ৪ বিনাঞজণাত পা রর ৭87০ 
৮ 38416 53556 পাত786 0 ও ক্লোজ 

এ রর ৫ পরপর হু রর €4 চর্চা ৩ পা চিনি পা 
55 5৮96 ও 4৭ 0 গ০ ভা 0 ৩ ৪6 এ 23 
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ণাজও 5 এস এ 
যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্েস 
করবে £ তোমাদের নিকট কি কোন সতকর্কারী আসেনি? তারা বলবে £ অবশ্যই 
আমাদের নিকট সতকর্কারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণয করেছিলাম 
এবং বলেছিলাম £ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে 
রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে £ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি 
প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহারামবাসী হতামনা । (সূরা মুল্ক, ৬৭ ৪ ৮- 
১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই অনুতপ্ত হবে । 
তাই আল্লাহ তাআলা এর পরে বলেন ৪ 


পচ ০০৮৫৮১৫ পতি বে ৭4 ৮৫৫ 
2 ০০০০৮৯ ০ড ০১০৪15০৬ 


তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে । অভিশাপ জাহানামীদের জন্য! (সুরা 
মুল্ক, ৬৭ ৪ ১১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 


(৫১ ৩:৩৩ ৮৭ ০19৮১ এ তাদেরকে বলা হবে ৪ জাহান্নামের 
দ্বাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। অর্থাৎ যে*ই 
তাদেরকে দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সে'ই পরিষ্কারভাবে বলে উঠবে যে, 
নিশ্চয়ই এরা এরই যোগ্য । এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে 
সাধারণভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণতৃ্‌ বাকী থাকে । আর যাতে 
আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ের সাক্ষ্য পুরা হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে ৪ এখন 
তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্বায়ীভাবে জুলতে-পুড়তে থাক । ওখান 
হতে না তোমরা কখনও ছুটতে পারবে, আর না তোমাদের মৃত্যু হবে। 


যেখানে তাদেরকে দিন-রাত জ্বলতে-পুড়তে হবে! অহংকারীদের অহংকার ও 
সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা তাদেরকে এরূপ নিকৃষ্ট জায়গায় 
পৌঁছে দিয়েছে । এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা! 
৭৩। যারা তাদের রাব্বকে : ৯44 ু৫ুর্ 

ভয় করত তাদেরকে দলে | 
দলে জানাতের দিকে নিয়ে 01 74৫52111622 হা 1 
যাওয়া হবে। যখন তারা: - ০৯৮ 
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(লেখানে উপস্থিত হবে তখন (00214545554 16,2 
ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে রি নর 


এবং জান্নাতের রক্ষীরা » £ সর £1৮ 4৫৮5৪ 
তাদেরকে বলবে £ তোমাদের 1 ৮০৬ ৮ ৩১ 
প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও বাকা 
এবং জান্নাতে প্রবেশ কর ১৮৬১৮ ৮১১- 
স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য । 

৭৪। তারা প্রবেশ করে বলবে 
8 প্রশংসা আল্লাহর যিনি 


আমাদের প্রতি তীর প্রতিশ্রুতি : ৫7410০644০০ 1০৫% ০ 
পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের ০৮১১ (587)19 »১০$ 03452 
অধিকারী করেছেন এই ভূমির; ৮. 
আমরা জান্নাতে মা 2৬৬৮ হা তর ৬9 
বসবাস করব। সদাচারীদের চির 
পুরস্কার কত উত্তম! 0 "০1559 
মু'মিনদেরকে প্রদান করা হবে জান্নাতের সুখ-কানন 


উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। 
তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । তাদের বিভিন্ন দল 
থাকবে । প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর সৎ 
লোকদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর 
তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে । প্রত্যেক দলে থাকবে 
তাদের সম পর্যায়ের লোক। যেমন নাবীগণ থাকবেন নাবীগণের দলে, সিদ্দীকগণ 
থাকবেন তাদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদগণের 
দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে । মোট কথা, প্রত্যেকেই তার 
সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন । 


৮১51১! ৬ যখন তীরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত 
অতিক্রম করে ফেলবেন তখন সেখানে একটি পুলের উপর তাদেরকে দীড় 
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করানো হবে এবং পৃথিবীতে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে যুল্ম ও উৎপীড়ন ছিল 
তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে । যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক- 
পরিস্কার হয়ে যাবেন তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে । 

সুর বা শিঙ্গার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতের দরযার উপর পৌঁছে 
জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবে ঃ কার মাধ্যমে তারা প্রথমে জান্নাতে 
প্রবেশের অনুমতি চাবে! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে আদমের (আঃ), তারপর 
নূুহের (আঃ), তারপর ইবরাহীমের (আঃ), এরপর মুসার (আঃ), তারপর ঈসার 
(আঃ) এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইচ্ছা 
পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল। এর দ্বারা 
সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাষীলাত প্রকাশ করাই 
উদ্দেশ্য । সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ জান্নাতে আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী । অন্য 
রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরযায় করাঘাত করব। 
(মুসলিম ১/১৮৮) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতের 
দরযা খুলতে বললে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবে £ আপনি কে? 
আমি উত্তরে বলব ৪ আমি হলাম মুহাম্মাদ! সে তখন বলবে ৪ আমার উপর এই 
নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেন কারও জন্য জান্নাতের 
দরযা না খুলি। (আহমাদ ২/১৬৩, মুসলিম ১/১৮৮) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ 
তারিখের চাদের মত উজ্ম্বল হবে। থুথু, প্রত্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই 
জান্নাতীদের হবেনা । তাদের পানাহারের পাত্র এবং চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
নির্মিত। তাদের 'অঙ্গারের পাত্র' হতে সুগন্ধি বিচ্ছরিত হবে। তাদের ঘাম হবে 
মিশুক আম্বর । তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও 
পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের বাহির হতে দেখা যাবে । তাদের মধ্যে কোন 
বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা থাকবেনা । তাদের অন্তরগুলি হবে যেন একটি 
অন্তর তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে । (আহমাদ 
২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০) 
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হাফিয আবু ইয়া'লা (রহঃ) তার হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ প্রথম যে দলটি 
জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাদের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের 
কোন পায়খানা-প্রত্রাব কিংবা থুথু অথবা শ্রেস্মা হবেনা । তাদের চিরুনী হবে 
স্বর্ণের তৈরী । তাদের ঘাম থেকে মিশৃকের ত্রান বের হবে এবং 'ঙ্গারের পাব্র' 
থেকে সুগন্ধি বের হবে। তাদের স্ত্রীগণ হবেন হুর, যারা হবেন চপল নয়না এবং 
তারা দেখতে হবেন একই রকমের । তাদের গঠন হবে যেন একই ব্যক্তির ৬০ 
হাত লম্বা বিশিষ্ট সন্তান। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯, আবু ইয়া'লা 
১০/৪ ৭০) 

অন্য একটি হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 আমার উম্মাতের একটি দল, যাদের 
খ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে । তাদের চেহারা চৌদ্দ 
তারিখের চাদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মুহসিন (রাঃ) 
দাড়িয়ে গিয়ে বলেন ৪ হে আন্মাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ 
তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন £ হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! 
অতঃপর একজন আনসারী দীড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তাকে বলেন ৪ উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে 
গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭) 

সত্তর হাজার ব্যক্তিকে যে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হবে এ ব্যাপারে 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ), 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), রিফা“আ ইবৃন আরাবা আল যুহানী (রাঃ) এবং 
উম্মুল কায়িস বিন্ত মিহসান (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম 
মুসলিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবু হাযিম (রহঃ) সাহল 
ইব্‌ন সাদ রোঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তর হাজার 
অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তারা একে অপরকে 
ধরে থাকবে । তারা একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তাদের চেহারা হবে 
চৌদ্দ তারিখের চাদের মত (উজ্জ্বল) । (ফাতহুল বারী ১১/৪১৪, মুসলিম ১/১৯৭) 
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৩০৩ ৬১১৬ ৮৮ যখন এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট 


গৌঁছবেন তখন তাদের জন্য জান্নাতের দরযাগুলি খুলে দেয়া হবে। সেখানের 
রক্ষক মালাইকা তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং বলবেন ৪8 আপনারা উত্তম 
আমল করেছেন, সুতরাং চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে প্রবেশ করুন। 

এটি একটি শর্তযুক্ত বাক্য । এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যখন 
তাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সম্মানে জান্নাতের 
দরযাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের পাহারায় নিযুক্ত মালাইকা তাদের সাথে 
সাক্ষাত হওয়ার পর তাদের প্রতি সালাম জানাবেন, তাদের প্রশংসা করবেন এবং 
সুসংবাদ প্রদান করবেন । জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন 
ওর পাহারাদার মালাইকা তাদেরকে ভ€সনা করবেন ও ধিক্কার জানাবেন। 
অন্যদিকে জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের গুণগত মান ও পরিমান অনুযায়ী 
জান্নাতে যে স্তর প্রদান করা হবে তদনুযায়ী তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। 
এর পরবর্তীতে তাদের জন্য আরও কি রয়েছে এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। 
একটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া 
খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলি দরযা হতে ডাক দেয়া হবে। জান্নাতের 
বাবুস সাদাকাহ' হতে, মুজাহিদকে “বাবুল জিহাদ" হতে এবং সিয়াম 
পালনকারীকে “বাবুর রাইয়ান” হতে ডাক দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবু বাকর 
(রাঃ) বলেন £ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরতো কোন 
প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দরযা হতে ডাক দেয়া হোক, কারণ যে দরযা হতেই 
ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্যতো হল জান্নাতে প্রবেশ করা। কিন্তু এমন 
কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দরযা থেকে ডাক দেয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যা, আছে এবং আমি আশা করি যে, 
আপনিই হবেন তাদের মধ্যে একজন । (আহমাদ ২/২৬৮, ফাতহুল বারী 
৪/১৩৩, মুসলিম ২/৭১১) 

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। এগুলির মধ্যে একটির 
নাম হচ্ছে “বাবুর রাইয়ান” ৷ এটা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীই প্রবেশ করবে । 
(ফাতহুল বারী ৬/৩৭৮, মুসলিম ২/৮০৮) 
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উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও 


105507512৩০ 99499 9 ৭ ঞ এ ১ 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরও 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল । 
তার জন্য জান্নাতের আটটি দরযা খুলে দেয়া হবে যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে । মুসলিম ১/২০৯) 
মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন 8 %)| 1 41 হচ্ছে জান্নাতের চাবি । 


জান্নাতের প্রশস্ততা 

আমরা মহান আল্লাহর নিকট তার অনুগ্হ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন 
আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
বলবেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের হিসাব হবেনা তাদেরকে 
ডান দিকের দরযা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা কিন্তু অন্যান্য দরযাগুলিতেও 
জনগণের সাথে শরীক হবে । যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! জান্নাতের 
চৌকাঠ এত বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা মাক্কা ও হাযারের মধ্যকার দূরত্বে 
সমান অথবা হাযার ও মাক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বে সমান । অন্য বর্ণনায় রয়েছে মাককা 
এবং বাসরার দূরত্বের সমান । (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪) 

উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভাষণে বলেন £ আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, জান্নাতের দরযাগুলির প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান । 
এমন একটি দিন আসবে যে, এ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, 
ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলিও লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে । (মুসলিম ৪/২২৭৮) মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

৮৮ ৮ ₹১০, ৬5১ ৮ 9৬? জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবত 
হবে তখন রক্ষক মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে ৪ তোমাদের প্রতি 
সালাম । তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য । 
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সূরা ৩৯ ঃ যুমার ৪০২ পারা ২৪ 


তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তাদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই 
আনন্দদায়ক । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন 
যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলতে বলতেন জান্নাতে শুধু মুসলিমরাই যাবে কিংবা 
বলতেন, মু'মিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে । ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫) মালাইকা/ 
ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরও বলবেন £ 

৪-এ৩ ৬৪৪১৬ তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনও বের করা হবেনা । 


বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। জান্নাতীরা নিজেদের এই 
অবস্থা দেখে খুশী হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন ৪ 
১১) 83০ ৬৭০ এ) ১৩০] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের 
তি তার প্রতিশ্রুত পূর্ণ করেছেন। দুনিয়ায় তাদের এই প্ারথনাই ছিল £ 
্ট রি পে 114 পপ পা পা পাপ প 
এ এয ডে 67 36 ৩ ০ এ ও 29 ৫ 
446 
হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে 
অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ভিত 
করবেননা । নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ 
১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবে ঃ 


৫ 9৩5 0 থির্গ ১৫০ 0515৫) 09৬ এ ঞ& এরা 
49 0504 ৬৮ ও 
সমস্ত এ্রুশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, 
আল্লাহ আমাদেরকে পথ এদশর্ন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের 


প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ ৪৩) তারা 
আরও বলবে £ 


("০) 5925 4582 040 ৩০১] 58 ভা & এরা 
খুড ৩৮০০ ক 82422 খু 256 2 2 95 পচ ও 
৩১৯ ৪1৫০০ 
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সুরা ৩৯ ৪ যুমার ৪০৩ পারা ২৪ 


প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুদর্শা দূরীভূত করেছেন! আমাদের 
রাববতো ক্ষমাশীল, গুণথাহী । যিনি নিজ অনুথহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস 
দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা । এবং ক্লার্তিও স্পর্শ 
করেনা । (সূরা ফাতির, ৩৫ ৪ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরও উক্তি 
উদ্ধৃত করেন £ 

০১০৪) ৯ প০ ৬৮ আখ ০ 9৪ ৯১ (379) আল্লাহ 
আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা 
বসবাস করব । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 সদাচারীদের পুরস্কার 
কত উত্তম! এ আয়াতটি মহান আন্লাহর নিয়ের উক্তির মত £ 
৫৯৫ ৬৮ সেম ৩০) ঠা ৯5 ১৯ঠা আ ৫৪৫০ এ 

২১০৬০ 

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পর 
বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সুরা আম্বিয়া, ২১ £ ১০৫) এ জন্যই তারা 
বলবে, জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা আমরা বসবাস করব। এটাই হল আমাদের 
আমলের উত্তম পুরস্কার । 

মি'রাজের ঘটনায় আনাস ইবৃন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে 
আমি দেখি যে, ওর তাবুগুলি মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাটি মিশক আমর । 
(ফাতহুল বারী ১১/৫৪৭, মুসলিম ১/১৪৮) 


৭৫। এবং তুমি।:০ 774 ০০ 
মালাইকাকে দেখতে পাবে : 201 993 ০ 


যে, তারা আরশের |]  » .. ০ _ 
চতুস্পার্ে ঘিরে তাদের ৮] ০১৮ ৩৮ ২7৪০ 
রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও ঞ 


4 
মহিমা ঘোষণা করছে। আর | 5০52 7) ৮৮৮ ০৯০ 
তাদের বিচার করা হবে) 77. রর 
ন্যায়ের সাথে । বলা হবে ৪14) 4৫1 9 40 ১০৮৫ 
প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব __ 
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সূরা ৩৯ ঃ যুমার ৪০৪ পারা ২৪ 


আল্লাহর প্রাপ্য । «14০ ,, 
0৮৫৮৯]1 ৬ 


আল্লাহ তা'আলার জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফাইসালা শুনিয়ে দেয়া 
এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারেগ 
হওয়া এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করার পর এবার এই আয়াতে 
তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! 
কিয়ামাতের দিন তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা 
আরশের চতুস্পার্থ্ে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করছে। আর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে । এই সরাসরি 
ন্যায় ও করুণাপূর্ণ ফাইসালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও 
গুণগান করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নিস্প্রাণ বন্ত হতে শব্দ উঠবে ঃ 


পন ৫ 4 ০০ 
২৮4৮০] 90 4১ ০০৯৯০] 
্ স৮79 45 


আল্লাহরই জন্য সমস্ত এশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব । যেহেতু এ সময় 
প্রত্যেক শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবে সেই হেতু এখানে 


০৫০০ বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে ?৬ বা সাধারণ করা হয়েছে। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মাখলুককে সৃষ্টি করার সুচনাও হয়েছে আল্লাহর 
প্রশংসা দ্বারা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
০১০৮০এাওত ওক রা 
প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 

(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১) আর মাখলুকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

৩এ। 9 এ] 2০০ ৯ সত ৮৫ (০ ত তাদের মধ্যে 
বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে ৪ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব 
আন্মাহরই প্রাপ্য । 


সূরা যুমার - এর তাফসীর সমাপ্ত । 
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ৃ 
ৃ 


ৰ 
| 
ৃ 


'হা মীম” দ্বারা যে সুরাসমূহ শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই মৌলিক গুণাবলী রয়েছে, 
আর ৮ সম্বলিত সুরাগুলি অথবা (বলেছেন) (৮৮1 সম্বলিত সূরাগুলি হল 
কুরআনুল হাকীমের মৌলিক সুরা । (দুররুল মানসুর ৭/২৬৮) মিস'আর ইব্‌ন 
কিদাম রহঃ) বলেন যে, এই সুরাগুলিকে ০*১/ বলা হত। ১১১ বলা হয় 
নব বধূকে। (কুরতুবী ১৫/২৮৮) এসব কিছু বিখ্যাত ইমাম ও পন্ডিত ব্যক্তি আবু 
উবাইদ আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (রহঃ) তার ফাযায়িলুল কুরআন" কিতাবে 
বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮) 

হুমাইদ ইব্‌ন জানযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, 
কুরআনুল হাকীমের দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির মত যে তার পরিবারবর্ণের জন্য কোন 
একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হল। সে এমন এক জায়গায় পৌছল 
যেখানে যেন সবেমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে মুগ্ধ মনে আরও একটু অগ্রসর হল 
এবং সবৃজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান দেখতে পেল । সে প্রথমে সিক্ত ভূমি দেখেই 
মুগ্ধ হয়েছিল, এরপর বাগানসমূহ দেখে সে আরও বেশি মুগ্ধ হল। তখন তাকে 
বলা হল ঃ প্রথমটির দৃষ্টান্ত হল কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্রে দৃষ্টান্ত এবং এ 
বাগানগুলির দৃষ্টান্ত হল এমনই যেমন কুরআন কারীমে ( যুক্ত সূরাগুলি রয়েছে। 
(বাগাবী ৪/৯০) 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ যখন আমি কুরআনুল কারীম পাঠ করতে 
করতে (৮ যুক্ত সুরাগুলির উপর পৌছি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন সবুজ- 
শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি। (বাগাবী ৪/৯০) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু টা রানি 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। ৮৯৮৯1 ১০৭ 
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১। হা- মীম। 


রঃ পি ৬ এ রি এগ 3 ৭ 
আল্লাহর নিকট হতে - 1 -)াঁ 


৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেনা ০৫17 1127 1214 ১1৫ 

এবং তাওবাহ কবৃল করেন, 1০৫ 589 ৬১০এ 86 ৮ 
যিনি শাস্তি দানে কঠোর, 12617 ২724 
শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত ০%৮)| ৪১ 57৪]1 ১৪১৮০ 
কোন মাবুদ নেই। প্রত্যাবর্তন রি ৪ দর্চান্রাতিনা 
পা 4৮751 2, 4101 খু 


সুরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ”ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে 
থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সুরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত 
হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) 
এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন £ তুমি যখন রাতে ঘুমাতে 
যাবে তখন হা মীম লা ইউনসারুন* পাঠ করবে । (আবু দাউদ ৩/৭৪, তিরমিযী 
৫/৩২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮০৪) ):১%| 41 ০০ ৮০৬৪৩ 4২৩ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুম মাজীদ 
অধিকারী, যার কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার 
মধ্যে লুকায়িত থাকে । তিনি পাপ ক্ষমাকারী ৷ যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও 
তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তার থেকে 
বেপরোয়া হয় তার সামনে অহংকার ও ওদ্বত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে 
আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাকে তিনি 
কঠোর শাস্তি প্রদান করেন । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


€ন পু পিক এ তে রি রাঃ চা? রা ৬ 
এশা ০০০9৯ 1০ 05 ০৮৯ গা 5৯5 0 


00171617105 


সুরা ৪০ £ মুমিন ৪০৭ পারা ২৪ 


আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ৪ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । আর 
আমার শান্তি! তা অতি মমর্ভিদ শাস্তি। (সুরা হিজর, ১৫ 8 ৪৯-৫০) 

কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেগুলিতে রাহম ও 
কারমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, যাতে বান্দা ভয় ও আশা 
এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে । তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার । তিনি বড়ই 
মর্ধাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্বহশীল, সীমাহীন নি'আমাত ও করুণার আধার । 
বান্দাদের উপর তার ইনআ*ম ও ইহসান এত বেশি রয়েছে যে, কেহ ওগুলির 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে গারেনা। 


০ নি পা ঞবাত 


[৯০ এ ও 2229155 ০1$ 


তোমরা আল্লাহর অনুথহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নিণর্য করতে পারবেনা । 
(সূরা নাহল, ১৬ ৪ ১৮) 

/৮। এ 9৯ 0 খু! ভার মত কেহই নেই। তার একটি গুণও কারও 
মধ্যে নেই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি ছাড়া কেহ কারও 
পালনকর্তা হতে পারেনা । সবারই প্রত্যাবর্তন তারই নিকট। এ সময় তিনি 
প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি 
তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী । 


৪। শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর ধা 
নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; : “৮. সঙ 
সুতরাং দেশে দেশে তাদের 1, ৫4 2৮৮৮ অঃ 4 
অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের 12 47০ ১৪15 ০৪৭। 


বিভ্রান্ত না করে। যা 

১১৮ & 
€। তাদের পূর্বে নুহের _ £ 4০৫ » ৮০৫8 2 ৫৭2. ১ 
সম্প্রদায় এবং তাদের পরে 0 রি বি | 


অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ | » . ০৮ 1 +৫ থা; 
করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় (৯৮৭ ০৮ ৮৮৯ ১৪ 
নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ, । 4৮ _ এ 
করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল । (৮ 2 ০ ৯ 
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২ রি লু 
এবং তারা অসার তর্কে লিগ “র্ট175 5504 458 
০০৮0 19423 ০ (এ 
হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে 0 5 নব এ 
দেয়ার জন্য। ফলে আমি ০424 15০ 
তাদেরকে পাকড়াও করলাম ৩ ৬ 21৮৯৪ 


এবং কত কঠোর ছিল আমার ০০ 
শাস্তি! ৬/0৪ ০৮ ৮৬৩৩ 


্ 2 রি টি পট 
৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে হিয়ার হ্যা তেন 


সত্য হল তোমার রবের বাণী লস 
- এরা । পর্ঘ 4৪ ৩০০০ রি রণ 
০০ এ ৫ ডা ০ 
9৪17 ॥ টি 
১৬ | ০৮০] 


কাফিরদের একটি চরিত্র এই যে, 
পরিনাম চিন্তা না করে আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে 

১০ এ ১৬ 5১০৭ ১৬196 (১ 0 আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং তাতে ক্ষত সৃষ্টি করা 
কাফিরদেরই কাজ । অতএব হে নাবী! এ লোকগুলি যদি ধন-সম্পদ ও মান- 
মর্ষাদার অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তুমি যেন প্রতারিত না হও যে, এরা যদি 
আল্লাহর নিকট ভাল না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এই নি“আমাতগ্তলি কেন 
দিয়েছেন? যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


ী পর্ণ 4 রত £ রর পা পূ হন ৭৪৫৫০ রি চর টা 
শি ৮6৫০০ ০৭৪ ৫৫০৮০ ও 5৮ ০4০৩ ৩১০ এ 
4৪1০-59 
যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত না করে । এটা মাত্র কয়েকদিনের সভ্ভোগ; অনভ্তর তাদের অবস্থান 
জাহারাম এবং ওটা নিকৃষ্ট হ্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৬-১৯৭) অন্য এক 
আয়াতে রয়েছে 8 
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৯০৪ সত 

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লকালের জন্য । অতঃপর 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব । (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা 
দিচ্ছেন 8 হে নাবী! লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি 
দুর্নখিত ও চিন্তিত হয়োনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর 
যে, তাদেরকেও তাদের কাওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান 
আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। 

নৃহ (আঃ), যিনি বানী আদমের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, 
জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম মূর্তি/প্রতিমা পূজা শুরু হয় তখন এ লোকগুলো 
তাকেও অবিশ্বাস করে এবং তার পরেও যত নাবী এসেছিলেন তাদেরকেও 
তাদের উম্মাতরা অবিশ্বাস করতে থাকে । এমনকি সবাই নিজ নিজ যামানার 
নাবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তা করেও 
ফেলে এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং 
সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেন £ 

৪৮ ৩৫ ০2৫ ৮৪৭৮6 আমি এ বাতিল পন্থীদেরকে পাকড়াও 
করলাম এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস 
করলাম । এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কত 
কঠোর ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও 
যন্ত্রণাদায়ক । এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

)৫। ৮৬০ 9 00 এড 0) এ ১৪৮ 09 
যেমনভাবে তাদের উপর তাদের জঘন্য আমলের কারণে আমার শাস্তি আপতিত 
হয়েছিল, তেমনিভাবে এই উম্মাতের মধ্যে যারা এই শেষ নাবীকে অবিশ্বাস 
করছে, তাদের উপরও এরূপই শাস্তি আপতিত হবে। যদিও তারা পূর্ববর্তী 
নাবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নাবীর 
নাবৃওয়াতকে স্বীকার না করবে, পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর তাদের বিশ্বাস 
প্রত্যাখ্যাত হবে । এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


সুরা ৪০ ৪ মুমিন 
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৪১০ পারা ২৪ 


৭। যারা আরশ ধারণ করে 
আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শব 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে প্রশংসার সাথে এবং 
তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করে বলে £ হে আমাদের 
রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান 
সর্বব্যাপী, অতএব যারা 
তাওবাহ করে ও আপনার পথ 
অবলম্বন করে, আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং 
জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা 
করুন। 


৮০০১০ পর্ণ ৫ 2 হা ০ রি 
০ ০০ ৩১৪ ওথা ৭ 


শু ৮৩ 


০ পা & ৬ প্জ 415৮ 
(০) ১৮৯৪ ০৯০০ ১4০১৯ 


রে 
পা হি টা পা টি পা রি 
০০৮4305015৮ ০2 
৮1:৮1:58 2৫ ৬14 
1৮? ০০৯) ৮০৯ ০ 
৫ রা শা 


৮। হে আমাদের রাব্ব! 
আপনি তাদেরকে দাখিল 
প্রতিশ্রতি আপনি তাদেরকে 
দিয়েছেন এবং তাদের মাতা- 
পিতা, পতি-পত্বী ও সম্তান- 
সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ 
করেছে তাদেরকেও। 
আপনিতো পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । 


টি 
০২১৮৬2৪৯১1৩ ৫0 4 
শ্চ পে টির এ ৪ রি 
তে ০৪ ৮৫4 1 
তে & শু 


পে 2পটি পিপি ৩ প্র, 
2০ 01414] 


৯। এবং আপনি তাদেরকে 


দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে ৷ ৮ 


রক্ষা করবেন তাকেতো 


(০০ 59401 সঠ ৭ 


ঞ পাচ ০ রে » পভ পা ৫ রা 
কক ক্ষ ঞি 
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সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪১১ পারা ২৪ 


অনুগহই রি এটাইতো £ া ঠা রে 109 


আরশ ধারণকারী মালাইকা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং 
মু'মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য দু'আ করেন 

আরশ বহনকারী মালাইকা/ফেরেশতা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত সম্মানিত 
মালাইকা এক দিকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং অপর দিকে তিনিই যে 
সমস্ত গুণ ও প্রশংসার যোগ্য তা মেনে নিয়ে তার গুণগান করেন। মোট কথা, যা 
আল্লাহর মধ্যে নেই বলে অন্যেরা মনে করে তা হতে তারা তাকে পবিত্র ও মুক্ত 
বলেন এবং যা তার মধ্যে রয়েছে তা তারা সাব্যস্ত করেন। তারা তার উপর ঈমান 
বা বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা ও অপারগতা প্রকাশ করেন। 

15:2া পে ১১84 যমীনবাসী সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য 
তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহকে না দেখেই পৃথিবীবাসীর তার উপর 
তার নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন। সুতরাং যখন 
কোন বান্দা তার মু'মিন ভাইয়ের অজ্ঞাতে দু'আ করে তখন তারা তাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ যখন কোন মুসলিম তার কোন 
মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাইকা তার দু'আয় 
আমীন বলেন এবং বলেন £ আল্লাহ তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি 
তোমার এ মুমিন ভাইয়ের জন্য চাচ্ছ। (মুসলিম ৪/২০৯৪) 

সাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন £ আর্শ বহনকারী মালাইকার সংখ্যা 
আট জন । তাদের চার জন আন্রাহর কাছে বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত মহিমা ও 

সা তোমারই জন্য । তুমি মহান, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল । অপর চার জন 
বলেন £ হে আল্লাহ! তুমি মহান এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য । তুমি অসীম 
ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমা প্রদর্শনকারী। মু'মিন বান্দা যখন তার মুমিন 
ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন তারা বলে ঃ 


৪) 729 চক ০৬ ০০৮০ .$) হে আমাদের রাব্ব! তোমার দয়া ও 
জ্ঞান সবর্যাপী। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার দয়া তাদের পাপের উপর প্রভাব বিস্ত 
1র করুক এবং তাদের উত্তম কথা ও আমল তোমার জ্ঞানে থাকুক। 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪১২ পারা ২৪ 


৩০ ৯ 196 5804) ১৯১৬ অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার 
পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর। অর্থাৎ যারা অন্যায় অপরাধ 
করেছে তারা যদি তোমার কাছে তাওবাহ করে, অপরাধ স্বীকার করে এবং 
তাদের অনুসৃত বিপথ থেকে ফিরে এসে তোমার পথে ধাবিত হয় এবং পাপ কাজ 
থেকে বিরত থেকে উত্তম আমল করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। 


৮ ০2৬ ৮৪3 এবং জাহান্নামের শাভি হতে রক্ষা কর। অর্থাৎ 
তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে রাখ, যে আযাব হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন 
এবং সহ্য করার বাইরে । তারা আরও বলেন ঃ 


শত ৩০ ৩৩ ০১ ৮৮৭০) প্রা ৬৩ ৩৫ শিস এ) 
৪৫১১7 ৮৫৮19) হে আমাদের রাবব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী 
জানাতে, যার প্রতিশ্রঘতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি- 
পতী ও সন্তান-সম্ভতির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও । অর্থাৎ তাদের 
সবাইকে পরস্পর প্রতিবেশী রূপে জান্নাতে দাখিল কর যাতে তারা যখন খুশি 


একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ এবং চোখের শীতলতা লাভ করতে পারে । অন্যত্র 
যেমন তিনি বলেন £ 


৮৫টি 5 ১ ০ নি ৫241 ০ "৫0১ নি [20 
০৫ ০৪-০৫ ও৪ 
এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী 
হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সম্ভতিকে এবং তাদের কর্মফল 
আমি কিছুমাত্র. হাস করবনা । (সুরা তুর, ৫২ 8 ২১) অর্থাৎ তাদের সবাইকেই 
করে । আর আমি এটা করবনা যে, উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন লোকদের মর্ধাদা কমিয়ে 
দিব, বরং যাদের মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিব এবং এটা তাদের 
উপর আমার দয়া ও অনুগ্ধহেরই ফল। 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করবে ৪ আমার মাতা-পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? 
উত্তর দেয়া হবে ঃ তাদের সাওয়াব এত ছিলনা যে, তারা তোমার আমলের 
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সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪১৩ পারা ২৪ 


অনুরূপ মর্ধাদায় পৌছতে পারে । সে বলবে £ আমিতো আমার জন্য এবং তাদের 
সবারই জন্য আমল করেছিলাম । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তার 
মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ 


না ৩ ০০ ৮০9 4০) । ০১৪ ০৬ 4০১ 1) 


৮৮০৭ 520 ০59 ৯৪৩১ 9 হে আমাদের রাববঃ আপনি 
তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জারাতে, যার এতিশ্রণতি আপনি তাদেরকে 
দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্ী ও সন্তান-সম্ভতির মধ্যে যারা সৎ 
কাজ করেছে তাদেরকেও । আপনিতো পরাক্রমশালী, এজ্জাময়। (তাবারী 
২১/৩৫৭) 

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির রেহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন 
বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক হলেন তার মালাইকা । অতঃপর তিনি 
পাঠ করেন ৪ পঠ,০ 1 ৩১৩ ০৩ ৯৮১9 এ হে আমাদের রাব্ব! 
তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রতি তুমি তাদেরকে 
দিয়েছ। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি 
বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক হল শাইতান। (কুরতুবী ১৫/২৯৫) 

০ : ১8 ০১! আপনিতো পরাক্রমশালী, ্জ্ঞায়। অর্থাৎ তিনি 
এমন বিজয়ী যার উপর কেহ বিজয় লাভ করতে পারেনা এবং যাকে কেহ বাধা 
দিতে পারেনা । তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি স্বীয় 
কথায়, কাজে এবং শারীয়াতে ও তাকদীরে প্রজ্ঞাময় । সুতরাং 
চিহ্ন 

42৮) ১ ১০১ এ উ ৩৪ ০০৬৭ পি) হে আল্লাহ! তুমি 


মু'মিনদেরকে তোমার শান্তি হতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাকে শান্তি হতে 
রক্ষা করবে তার প্রতিতো তুমি অনুগহই করবে । আর এটাইতো মহা সাফল্য । 


১০। কাফিরদেরকে উচ্চ কন্ঠে + /॥০ পর 
বলা হবে £ তোমাদের 11555 ২৯ 0] 
নিজেদের প্রতি তোমাদের 7985 রি 
ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর :০৪ /51 491 ০৪৯) ২১5১0 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪১৪ পারা ২৪ 
অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন | £ হি & 
তোমাদের ঈমানের প্রতি ). 1 | 


তোমরা তা অব্বীকার (৩-০:টা এ] ২৮৯ 
করেছিলে । ৯০৫ 
২১১৩৪ 
৪ »ণি (তত বাত 112 
পাদেতারা রবে আগাহ এগা পভ 126 ০ 
আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় [3510 5৫5 1৫৫৮ 
দুইবার রেখেছেন এবং দুই বার | ৮৮৯ ৪৮১ রি 
আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন।| » রি £ 
আমরা আমাদের অপরাধ 10 (০৯ 4] ০৫১ 3৯১৪ 
স্বীকার করছি; এখন নিস্কমনের রর 
কোন পথ মিলবে কি? পে 
4 রে জর্চর্ল চা 
সমাদের এই পারব (পু 8319 250 35০ 
2 রি পা 
এক আল্লাহকে ডাকা হত চি রি টিলা] & পাশ ০ 
তখন তোমরা তাকে অ্বীকার : 44৬3 015 -১১০৯- ০০০৪ 


এখা & 


রদ পু 1৮ নি 


পা পিট শট 


5৮৯৩ 


্প্।ত ৪৫ ঞ& তা রে 
44515 79৩9 এ 9৯ ০ 
০৮০৩ 


35) 9202 ৩7417 


০০৪৫৩ 2 41৮44 5$ 
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সুরা ৪০ ৪ মুমিন ৪১৫ পারা ২৪ 


১৪। সুতরাং আল্লাহকে ডাক » ০৫11৮ ১£ 
যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ 4. &, এট ১৫ ০১4৫ 
করে। 0585৩] ০০ 219 ০১১ | «এ 


জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কাফিরদের মনস্তাপ 

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন 
তারা আগুনের গভীর কৃপে থাকবে এবং আল্লাহর আযাব পেতে থাকবে এবং যেসব 
শান্তি সহ্য করা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, তখন তারা নিজেদেরকে জঘন্য থেকে 
জঘন্যতর ধিক্কার দিতে থাকবে । কেননা নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে 
জাহান্নামে যেতে হয়েছে। এ সময় মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে 
তোমাদের উপর আল্লাহর অপ্রসন্তা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি 
আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে । 

১2/4 ০এ। এ! ০১০১৪ ১ ৮৫০ পি ৩০ চ্গা শি)। ০৭ 
তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অগ্রসন্নতা ছিল 
অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রাতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা 
অস্বীকার করেছিলে । এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ দুনিয়ায় যে 
লোকদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার পরও কুফরী পথ অবলম্বন করে 
তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থার চেয়েও আরও বেশি ঘৃণা করেন যখন 
কথা স্মরণ করে তারা নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে । (তাবারী ২১/৩৫৯) 
হাসান বাসরী রেহঃ), মুজাহিদ রেহঃ), সুদ্দী রেহঃ), যার ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ আল 
হামাদানী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
জারীর আত তাবারীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষন করতেন। (তাবারী 
২১/৩৫৮, ৩৫৯) তারা বলবে ঃ 

021 ৮৪ 9৪81 1 এ) হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে 
প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন । আশ 


শাউরী (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, 
তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪১৬ পারা ২৪ 


২১৮৮5 %10 ক 
কিরপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? 
অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঙ্ভীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে 
নিজীর্ব করবেন । অবশেষে তোমাদেরকে তারই দিকে প্রত্তাগমন করতে হবে। 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৮) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবু মালিকেরও 
(রহঃ) অনুরূপ মতামত ছিল । (তাবারী ২১/৩৬০) নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে সঠিক 
মতামত। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামাত দিবসে যখন 
কাফিরদেরকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা তার কাছে 
আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে । অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ 
০০ ৫500 ৪7 2555: 1956 ২০০৬ ও ১| 7 2 
২৫৮৪৮ ৫০4৮০ 04 ০০৫৮০ 
এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে 
অধোবদন হয়ে বলবে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা এত্াক্ষ করলাম ও এবণ 
করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, 
আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১২) 
কিন্ত তাদের এ আকাংখা পূরণ করা হবেনা । অতঃপর যখন তারা জাহান্নাম 
এবং ওর আগুন দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের পাশে পৌছে দেয়া হবে 
তখন দ্বিতীয়বার তারা এ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশি কাকুতি 
75597777755 


প্র ৫০৪ উপরি ্ পে 
০৫ ০১৪৩ ১? ১2125 19 ৫ 4০1৯) ১] (৫9 সঃ 
1১১ %$ টি 054৮15০8105 ও ও ৩৯৩ 


0:১৩; ১19421%:5194 
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সুরা ৪০ ৪ মুমিন ৪১৭ পারা ২৪ 


তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে 
জাহারামের কিনারায় দাড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ৪ হায়! কতই না 
আমাদের রবের নিদশর্নসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে 
যেতাম! যে সত্য তারা পুর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট স্পষ্ট 
রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে 
যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই 
করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী । (সুরা আন“আম, ৬ £ ২৭-২৮) 

এর পরে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ওর আগুনে দগ্ধ হতে 
থাকবে, লোহার আংটা দিয়ে তাদের দেহকে ওলট-পালট করা হবে, শিকল 
দ্বারা বেধে ফেলা হবে । যখন তাদের আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরও 
জোর ভাষায় তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে সৎ আমল করার সুযোগ দানের 
জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকবে । এ সময় তারা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে চীৎকার 
করে বলবে £ 

৪) ০৩০ 4 , 


7 ৬:৮8 সি মিবািনি পভ পি ত ।প5 ঙ্ু 
22517 ০০ ৮ ৯৮ ৩০৮০ 00০ ৩০৮ 
রে রর 

রর পে ্ পু এ £& 1 4 ১9৪17 5477৮ 5 প্রা ৫ পে »॥ এডি পু পপ 
পি ০৪ ০১০ 155-3 ০8241 ৮2৪35 -০5 ০৮ এ ৮০৭৪৪ 
হে আমাদের রাব্ৰ! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে 
যা করতাম তা করবনা । আল্লাহ বলবেন £ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ 
জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতেঃ 


তোমাদের নিকটতো সতকর্কারীরাও এসেছিল । স্ৃতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; 
যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । (সুরা ফাতির, ৩৫ 8 ৩৭) তারা আরও 


] 


[5 


হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর 
আমরা যাদি পুনরায় কৃফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী 
হব। আল্লাহ বলবেন £ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে 
কোন কথা বলনা । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ £ ১০৭-১০৮) 
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এই আয়াতে এ লোকগুলো নিজেদের আবেদনের পূর্বে একটি মুকদ্দমা 
কায়েম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ 
8777715 


পপা০৮০ শপ 


টি স্টোন ভেতর 755 

করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি যা চান তাই 

করতে পারেন । তাই তারা বলে £ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের পাপ ও 

অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি ও সীমা 
ঘন করেছি। 


১৮৮ ৩ (১৯ এ! 4৬ এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে 
কি? অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন এবং আমাদেরকে 
পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। এবার দুনিয়ায় গিয়ে 
আমরা ভাল কাজ করব এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের পুনরাবৃত্তি করি 
তাহলেতো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হব। জবাবে তাদেরকে বলা হবে ঃ 

1 «৫ ১7৫ 913 কে 6৮ 2) ১ 1১1 86 ৭4১ এখন 
দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কেননা দুনিয়ায় যদি 
তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা করতে তাই 
করবে । তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছ। এবারও তোমরা 
সত্যকে কবুল করবেনা, বরং বিপরীতই করবে । তোমাদের অবস্থাতো এই ছিল যে, 
যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর 
শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে । অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ৪ 


0২; 2195:21%: 02191 টি 
আর যদি তাদেরকে সাবেক পািব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তরৃও যা 


করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা 
মিথ্যাবাদী । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ২৮) 


এড 2৫৫০ ৪২৩ 98 ১৫ েখ। এ) 2৪৬৬ সুতরাং প্রকৃত হাকিম 
যার হুকুমে কোন প্রকারের যুল্ম নেই, বরং যার ফাইসালায় ন্যায় ও ইনসাফই 
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সুরা ৪০ ৪ মু'মিন ৪১৯ পারা ২৪ 


রয়েছে তিনিই আল্লাহ । তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন। যার উপর ইচ্ছা তিনি রাহমাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি 
প্রদান করেন। তার ফাইসালা ও ইনসাফের ব্যাপারে তার কোন শরীক নেই । এ 
আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে 
তার তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যার ছারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 
সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই। 

3১) খা ৩০ পি 589 তিনি আকাশ হতে রুথী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রংয়ের, 
বিভিন্ন ঘাণের এবং নানা আকারের ফল-ফুল উৎপন্ন হয়ে থাকে । পানি এবং 
যমীন এক হওয়া সত্ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের স্বাদ ভিন্ন 
ভিন্ন হয়ে থাকে । সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্য প্রকাশ পায়। 


৩০০ 1 5554 5 সত্য কথাতো এই যে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্ত 
1 ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে যে আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁকে 
পড়ে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 


যখন যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায়ই মু'মিনদেরকে 
আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১১৯৩৭ ১5 ১9 5201 ঠু ৩০০৮ 4। 1১2১৬ সুতরাং আল্লাহকে 


ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা পছন্দ করেনা । অর্থাৎ 
আল্লাহকে ডাকতে হবে খাঁটি অন্তরে কারও সাথে অংশী না করে। তোমরা মূর্তি 
পূজকদের মত মনে অবিশ্বাস পোষণ করনা এবং তাদের আচার আচরণ অবলম্বন 
করনা। ইমাম আহমাদ রেহঃ) তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে 
বলেছেন যে, তিনি প্রতি সালাতের শেষে পাঠ করতেন £ 

৬৫ 983 এস] এ এনা এ এ ৩০৪ ও ৬৮৫ থা এ থ] ও 


৮৯ ২3 ঞা খু এ ও 46 418 এ) ০ ২3 এ 


হে 


80 মু এ! এ এপ্এ। ০৮ ৪) 41 ০ 41 2। 4 ১ ১ 
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১3540 5১5 %3 020 ০৮০ 

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। 
রাজত্ব তারই এবং সমস্ত প্রশংসাও তারই জন্য, আর তিনি সব কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান । আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কোন ভাল কাজ সম্পাদন এবং কোন মন্দ 
কাজ পরিহার করার সামর্থ্য কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। 
তিনি ব্যতীত আমরা আর কারও ইবাদাত করিনা । যা কিছু ভাল তা সবই তারই 
পক্ষ থেকে এবং সমস্ত সুন্দর ও উত্তম প্রশংসা তারই জন্য । আল্লাহ ছাড়া আর 
কোন উপাস্য নেই । আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে দীনকে একমাত্র তারই জন্য নির্ধরিণ করে 
নিয়েছি, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা । তিনি বলতেন $ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত শেষে এই দু'আটি পাঠ করতেন । (আহমাদ 
8/৪, মুসলিম ১/৪ ১৬, আবু দাউদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৮, ৭৯) 

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফার্য সালাতের সালামের পরে নিমের তাসবীহ 
পাঠ করতেন 8 

৬৫ 589 ১৯০ 49 এন এ সি এজ এ 5৮০ এ] এ! খু এ 
& ৯39 ৬ 21 | 2:0০ ৭1 5% ২9 ০১৮ 3 5 ১৮ পজ ০$ 
হু] মু | 2 ০০৭ গ্র। 29 এ ঘঃ থা প্র ও মু 

১0540 5১5 209 0 ৮৮০ 

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব 
ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর 
তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকার 
ক্ষমতা কারও নেই । আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমরা শুধু তারই ইবাদাত 
করি । নি'আমাত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তারই । আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ 
নেই। আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাকেই ডাকি, যদিও 
কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে । (মুসলিম ১/৪১৫) 


১৫। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার | ++ 4 ৮০৭15 
অধিকারী আরশের ৯০০ ১১ ৮০৯৩-| &০39 "15 
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সুরা ৪০ ৪ মুমিন 


অধিপতি, তিনি তার 
বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি 
ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় 
আদেশসহ যাতে সে সতর্ক 
দিন সম্পর্কে - 


১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে 
পড়বে। সেদিন আল্লাহর 
নিকট তাদের কিছুই গোপন 
থাকবেনা। এঁ দিন কর্তৃত্‌ 
কার? এক, পরাক্রমশালী 
আল্লাহরই। 


রর 


৪ 
এএাস্পঠা& ঢিলা 


১৭। এদিন প্রত্যেককে তার 
কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; 


প ৪৮. 4৫ এ পর পভঞ্র্ণ 
৪ ৮০ ০১ ৬০৫ (91 -1% 


কারও প্রতি যুল্ম করা ০৯ ধর ০৫ ৩১০০ এ 
হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ: (92115 ২ ০৮ 

তৎপর ৩ হি এ ৮ পর্রপ 
হিসাব গ্রহণে তৎপর । 622 


অহী প্রেরণ করা হয়েছে 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠতৃ বর্ণনা করছেন এবং নিজের আরশের 
বড়ত্ব ও প্রশস্ততার বিবরণ দিচ্ছেন যা সমস্ত মাখলুককে ছাদের মত আচ্ছাদন 
করে রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


1 পতন & 
2475111 
নি 
রা 


নে 5 চি টি 
06 2%_॥ ৮1 05)$ 


4 


০৮ 


প্ 


9৮০] এও পা 


পে 
রি পার্ট 


২৬৮৯০ 
টি বর ০ চে 4 & পি 
2০ ০৪) ও 


ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী । 


0017161715 


সুরা ৪০ £ মুমিন ৪২২ পারা ২৪ 


মালাইকা/ফেরেশতা এবং রহ আল্লাহর দিকে উধ্বরগামী হয় এমন একদিনে, যা 
পাথিব পধ্াশ হাজার বৎসরের সমান । (সূরা মা'আরিজ, ৭০ 8 ৩-৪) এর বর্ণনা 
ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হল সাত আসমান ও যমীন হতে 
আরশ পর্যন্ত স্থানের । যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের উক্তি যা সবচেয়ে 
যুক্তিসঙ্গতই বটে। সেই অনুযায়ী সাত আসমান ও আরশের দূরতৃ সম্পর্কে 
আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 

একাধিক তাফসীরকারক হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি- 
মাণিক্য দ্বারা নির্মিত। এর দু”টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্শ হাজার বছরের পথের 
দূরত্রে সমান। আর এর উচ্চতা হল সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের 
পথ । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


৪১০৪ ৩০ গ০ ০০ ৬৪ ৪০ ৩০ 059 ৬ তিনি তার বান্দাদের মধ্যে 


পপ ৫ 


যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ 
703১012১৩৮০ 2৬০০ ০০৪৭ ৮ 29 ধরগনা 094 
১১5৫6 চা! এ] ঘ৮5 
তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিদেশি সম্বলিত অহীসহ 
মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই; স্ৃতরাং আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল, ১৬ £ ২) আর এক জায়গায় 
বলা হয়েছেঃ 
০5৩] 4৪ 0০ ১৪সা 00 9 ৫ -০৮এা 5৩ 0 « 4917 
০১১্াও 
নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসম্বহের রাবব হতে অবতারিত । জিবরাঈল 
ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতকর্কারী হতে পার। 
(সুরা শুআরা, ২৬ ৪ ১৯২-১৯৪) এ জন্যই মহামহিমাবিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ 
ওএএ। 8% 3১০৪ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে । 
আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
3১এ। &% কিয়ামাতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যা হতে আল্লাহ তা'আলা 
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স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। (তাবারী ২১/৩৬৪) ইহা হল এ দিন যে 
দিন প্রত্যেকে তার আমলনামা দেখতে পাবে, তা ভাল হোক অথবা খারাপ 
হোক । মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

৮০ ৮৫০ 401 ৫ ৬০০ ১: 593১5 ৮৯ :6% সেই দিন আল্লাহর নিকট 
তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা । অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তাআলার সামনে থাকবে । 
আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিছুই তারা গোপন রাখতে পারবেনা । কোথাও 
তারা আশ্রয়ও পাবেনা । এমন কি কোন ছায়ার স্থানও থাকবেনা । এ দিন আল্লাহ 
তা'আলা বলবেন £ 

১৫ এসডি এ) 69 ১)১)। ০ আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? সেই 
দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? সুতরাং 
নিজেই তার এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন £ আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব হল এক, 
পরাক্রমশালী আল্লাহর । এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় ডান হতে রাখবেন এবং বলবেন ঃ 
(আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, প্রতাপশালী ও 
অহংকারীরা আজ কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৭০৫১, তাবারী 
২১/৩২৭) 

শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমাঘিত আল্লাহ সমস্ত 
সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং এ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর 
কেহই জীবিত থাকবেনা । এ সময় তিনি তিনবার বলবেন ৪ 


১451 4৮191 4 আজ রাজত্ু কার? অত অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেন ঃ 


আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই । অর্থাৎ আজ এ আল্লাহর 
কর্তৃত যিনি এক, সর্ববিজয়ী এবং যর হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য 


৬০০ এ] 9! 05 শেড এ জর্জ জে ১৪ ৩৫ এ 7 
-০স্থ! এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 


আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুল্ম করা 
হবেনা । অর্থাৎ আজ আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অণু পরিমাণও যুল্ম 
করবেননা । এমন কি সাওয়াবগুলি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর 
পাপরাশি ঠিকই রেখে দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশি করা হবেনা । আবু যার 
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সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪২৪ পারা ২৪ 


(রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৪ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের 
উপর যুল্মকে হারাম করে নিয়েছি অর্থাৎ আমি বান্দার উপর যুল্ম করাকে 
নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি)। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন কারও উপর 
যুল্ম না করে। শেষের দিকে রয়েছে £ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি 
তোমাদের আমলগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখছি (অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলির উপর 
পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলির পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব । সুতরাং যে ব্যক্তি 
কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার প্রশংসা করে । আর যে 
ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকেই ভ€সনা করে (কেননা ওটা 
তার নিজেরই কৃতকর্মের ফল)। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) অতঃপর মহান আল্লাহ 
তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেন 8 


শা £ ৬০ %। ৩! নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। সমস্ত 


ৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তীর কাছে একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ। যেমন 
তিনি বলেন ঃ 


৮৭৮৪১৮৫ ৭ কা 
তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরদ্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনর্থানের 
অনুরূপ । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ২৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন £ 
০০0 ৮৮৪৪৯ খু [পলি 
আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত । (সুরা 
কামার, ৫৪ ৪ ৫০) 
১৮। তাদেরকে সতর্ক করে হালের জা রি 
দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, ; ৮ 2: (58 ৮৯১১০ 
যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ 1৫ ০৫ £ 
কষ্ঠাগত হবে। যালিমদের ১০৬৩] ৬৪৭ 4755) 
জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, | ০ ০ 1611 1৮ ৪ ০ 
যার সুপারিশ থাহ্য হবে এমন 105 ০৮১৮ ০. ০৮৯৮৪ 
কোন সুপারিশকারীও নেই। 
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১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্ত [14 ০% 7 ৫7 ৮1৮৫ 
৫ 2 ৭ 

রে যা গোপন আছে সেই 145 ০৮৮31 22 সস" 

সম্বন্ধে তিনি অবহিত। 


০ র র ৯০৭ ₹ ০4৫4 

525 3০6 ৮৪৫ 485 ০ 
তারা যাদেরকে ডাকে তারা; ; ॥ এ এ. 
বিচার করতে অক্ষম । আল্লাহ; 44১5১ ০ ০১৮০৪ ০21 
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 


এতো তো 
সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে 
১0 6% কিয়ামাতের একটি নাম। কেননা কিয়ামাত খুবই নিকটবর্তী। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


৫৮ 67 ৮৫ চেন ৫ পারত রর প 
2526 401 0530৮ (৫ ০০৮ ৪)155) 

কিয়ামাত আসন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা 
নাজম, ৫৩ ৪ ৫৭-৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ৪ 


,220955 2০৮05 
কিয়ামাত আসন, চাদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ £ ১) মহান আল্লাহ 
আরও বলেন £ 


চে 


১৫৮ ০) 


মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন । (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ১) অন্যত্র 
তিনি বলেন ঃ 
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4 2৮ রা পারত গণ ্ টা 
০97525১৩4৮1 0 


আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্রান্ধিত করতে চেওনা । (সুরা 
নাহল, ১৬ ৪ ১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ 
টির এর্তিঞ এ 4 2 ০৮ পেরু ॥ এজ ৫ 
1578 ৮৫] ১১১৬৮ 25020 ৪ 
যখন ওটা আসর দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ম্্ান হয়ে যাবে । (সুরা 
মুল্ক, ৬৭ ৪ ২৭) মোট কথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কিয়ামাতের নাম 53)া 
হয়েছে। প্রবল প্রতাপাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
এ০চঠ ১০ ০ 5) ১1 যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কগ্ঠাগত 
হবে । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ 
হবে । সুতরাং তা বেরও হবেনা এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবেনা । (তাবারী 
২১/৩৬৮) ইকরিমাহ রেহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। 'কাযিমীন' 
অর্থ নিশ্চুপ বা নীরব। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সেখানে কেহকেই কথা 
বলতে দেয়া হবেনা । অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে 8 


4৬ 5 
£ ০ হর্ট ৮ এর্দতেপপ দিত. 4৫ পপর 427 5 ঠত ৩5 
খু ০১ 32 খু! ০১৪৩ খু ০৮০ ফ্রণাড ঠা (৬ % 
(192 09 /%া 
সোদিন রুহ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দীড়াবে; দয়াময় যাকে 
অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। 
(সুরা নাবা, ৭৮ ৪ ৩৮) ইবন্‌ যুরাইজ (রহঃ) বলেন 8 'কাযিমীন* শব্দের অর্থ 
হচ্ছে ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করা । (দুররুল মানসুর ৭/২৮১) 

(৫ ৬৫৯ 33 ৮৮ ৩ ০০) ৩ যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধ 
নেই, যার সুপারিশ থাহ্া হবে এমন কোন স্থপারিশকারীও নেই। অর্থাৎ যারা 
দুনিয়ায় বসবাসকালে ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে কিয়ামাত 
দিবসে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন এগিয়ে আসবেনা । 
তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও থাকবেনা এবং যা কিছু ভাল (আমল) রয়েছে 
তার সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে। 

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিঝেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়, 
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প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তার কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। 
এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। 
তাকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, 
কোন এক সময় সে তার থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি 
অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে 
দেখছেন। তার জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাকে স্মরণ রাখা 
উচিত এবং তার নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । মহামহিমান্বিত 
আন্নাহ বলেন £ 

চা ০৮০। 2৫৬ ৮ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা 
গোপন আছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত। তিনি তার বান্দার চোখের অপরাধ 
ভাল করেই জানেন, যদিও এ চোখ দেখতে নিস্পাপ মনে হয়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে হয়তো 
কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে হয়তো এ 
বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে । তখন এ লোকটি আড়াল হতে এঁ মহিলাটির 
দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেহ দেখতে পায়না। তার দিকে যখনই কারও দৃষ্টি 
পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন সুযোগ 
পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, 
বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত। অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে 
মহিলাটির গুরপ্তাঙ্গও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা'আলার 
অজানা নয় । 

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ১:৯0 2০৬ এর অর্থ হল চোখমারা, ইশারা করা 
এবং মানুষের কাছে বলা £ 'আমি দেখেছি" অথচ সে দেখেনি এবং তার বলা ঃ 
“আমি দেখিনি* অথচ সে দেখেছে। (কুরতুবী ১৫/৩০৩) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা আল্লাহ 
তাআলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুকায়িত খেয়াল 
যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তাহলে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে 
বিরত থাকবে কি থাকবেনা এটাও তিনি জানেন। (তাবারী ২১/৩৬৯) মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৩৭০) 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪২৮ পারা ২৪ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ১১4-এ]| ৪৪৯ ০ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন 8 
আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তুমি যদি সুযোগ পাও তাহলে তুমি 
কোন মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে কিনা । (তাবারী ২১/৩৬৯) সুদ্দী 
(রহঃ) বলেন যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 

১০৩ ৬ 409 আল্লাহ তা“আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার 
করেন। আল আমাশ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সাওয়াবের বিনিময়ে 
পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম ৷ (তাবারী ২১/৩৬৯) 

ঠা ভিন 98 এএ। ৩! তিনি সর্বশ্রোতা ও অর্বরষ্টা। যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 


এটা 


৫০01৮ ০ 65৮ 1৮ 29 

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ কল এবং যারা সৎ কাজ করে 
তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার । (সুরা নাজম, ৫৩৪ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

গু ১১০ মু 4৪১ ০ 05255 ০409 আল্লাহর পরিবর্তে তারা 
যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ মূর্তি/প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম । অর্থাৎ 
তারা কোন কিছুরই মালিক নয় এবং তাদের হুকুমাত নেই, সুতরাং তারা বিচার 
ফাইসালা করবেই বা কি? 

2৮20 শি 9৯ এ|। ৩! আল্লাহ তা'আলাই তীর সৃষ্টজীবের কথা শোনেন 
এবং তাদের অবস্থা দেখেন । যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও তার পুরাপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে। 


২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ | ,€7% ২14 ০০1 

করেনা? তাহলে দেখতে পেত ০৮০১ ও 1০58 শিঠা তা 
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম : 2, এ 2০০,৯৮1 এ ০৫ 
কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা [০৯০ 3.৮ ৩৪ ০৪ 15058 
ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে _4& 1 *০ ₹ _ 1৫ হা 
এবং কীর্তিতে প্রবলতর। ১155 ৫5 0৮155 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪২৯ পারা ২৪ 


অপর দারা তা্রেরকে [8 :19429 29 লি এ 
অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর (5০ £4 467142552৫6 ০টি 
শান্তি হতে তাদেরকে রক্ষা :(১%-3 44 ৮৯4৬৩ ০০০) 
করার কেহ ছিলনা। 


পা ০৫ এর র্‌ 

রা 20 05 ০ 
নিদর্শনসহ এলে তারা] »? 415 5০4 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান (৮4৮1৮ ০৫০ ০ 
করেছিল। ফলে আল্লাহ ৷ এপ। এ 44 ৫ 1 ৪৫০৫ 
তাদেরকে শাস্তি দিলেন। 1৮১] “ঠা ৯-০৩ 15১25৬ 
তিনিতো শক্তিশালী, শাস্তি ৰ্ হত 4 র্ছ 4 ্ 
দানে কঠোর । ৩7201 ০৮০৯ ও 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 0$ (2:61) ১৮১0 ৬13৮৭ 82 
১৬৩ ০০1৬ 00 2৪৬ হে নাবী! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা 
কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসুলদেরকে অবিশ্বাসকারী 


কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারাতো এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী 
ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর । 


০৮)। ও 199 তাদের ঘর-বাড়ী এবং আকাশশুঙ্বী অট্রালিকার ভগ্াবশেষ 
এখনও বিদ্যমান রয়েছে । এদের চেয়ে তারা বয়সও বেশি পেয়েছিল। যেমন 
অন্যত্র বলা হয়েছে 8 

রি ০ পর্ণ মার ॥ প্রা ০৫৫ 
44৯ ৮২০০৩ 01 0০৪ ৮৫০০৩ 45583 

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি। (সূরা 

আহকাফ, ৪৬ £ ২৬) 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৩০ পারা ২৪ 


১৮৪০46৪৮০০০ 1589 
তারা জমি চাষ করত, তারা (পুবর্বতীঁরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা 
অধিক । (সুরা রূম, ৩০ 8 ৯) 
যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব 
আপতিত হল তখন না কেহ তাদের হতে আযাব সরাতে পারলো, না কারও মধ্যে 
এ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, আর না তাদের বাচার কোন উপায় 
বের হল। তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার বড় কারণ এই ছিল যে, 
তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি নিয়ে 
এসেছিলেন । কিন্ত এতদসন্তেও তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। 


2 ৮১১৯ ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অন্যান্য 
কাফিরদের জন্য এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন। 

০৩৮। ১৭৩ ৬১৪ এ! আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং শাস্তিদানে 

তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব আযাব 
হতে পরিত্রাণ দান করুন! 
পি টির ক 

২৩ পাম দলে 8 292 ৫22 3219 

প্রেরণ করেছিলাম - 41175, 


২৪ । ফির“আউন, হামান ও (০ পর পর চি 11 

১ 
বলেছিল £ এতো এক রনি 22 ৫ 
যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। ০1--০১৯৬৭ 50১ 45855 


২৫। অতঃপর যখন মূসা), ,.+ 4 ০ র্দঁ 
আমার নিকট হতে সত্য 1৪ ০১০০) ৮৯০৮ ১১ ০ 
নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত _ 4 ৭ +,৯, রা 
হল তখন তারা বলল £1 2031 রে * 
মুসার উপর যারা ঈমান 
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সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪৩১ পারা ২৪ 
এনেছে তাদের পুত্র সন্ত 1 «2০1 41415 ৮ ঝি 
ানদেরকে হত্যা কর এবং এসএ এপ ১ 1 
কিন্তু কাফিরদের ফড়যন্ত্র: 3৪৩ 4৮ ৮5 ৯০ 
ব্যর্থ হবেই। এ 
4৮ ২২ 
২৬। ফির'আউন বলল £ জলি 
আমাকে ছেড়ে দাও, আমি : 5১১ ১১৮৪ ০) 
মুসাকে হত্যা করি এবং সে. ১ ৫. / ৮ 0০ 5152 
তার রবের শরণাপন্ন হোক। ; 08] 7422 6৮৪5 ৬৮ 0 
আমি আশংকা করি যে, সে. %7-% / 5,016) ০8 
তোমাদের দীনের পরিবর্তন: 1 91 ০৬১৯ ০১ এ ০01 -১৮] 
ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে ররর 
বিপর্ধয সৃষ্টি করবে। 5 ৮০ থী ও 24 
২৭। বলল ৪ যারা] »৮ এ ৮. & 
৮1 4% ৬০৬ এ জু টি রি 
সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে ৷ ॥ ,॥ « রি 
আমি আমার ও তোমাদের ৩৪৫ 34৩ 3602 (৫ 
রবের শরণাপন্ন হচ্ছি। টি 
৮০ 
মুসা আঃ) ও ফির“আউনের ঘটনা 


আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার 
জন্য তার পূর্ববর্তী রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তারাই 
জয়যুক্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তার সময়ের কাফিরদের 
উপর বিজয়ী হবেন। সুতরাং তার চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই। 
যেমন মুসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) ঘটনা তার সামনে রয়েছে। আন্লাহ তাআলা 
তাকে দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফির“আউনের নিকট, যে ছিল 


(০0017191715 


সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৩২ পারা ২৪ 


মিসরের সম্রাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী 
এবং বণিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কারূনের নিকট প্রেরণ করেন। এ 
হতভাগারা এই মহান রাসুল মুসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করে এবং তাকে ঘৃণার 
চোখে দেখে । 


(1১৫ ৮৮৮ 13048 তারা পরিষ্কারভাবে বলে ৪ এ ব্যক্তি যাদুকর 
মোহাচ্ছন্ন/বিভ্রান্ত এবং চরম মিথ্যাবাদী । এই উত্তরই তার পূর্ববর্তী নাবীগণও 
পেয়েছিলেন । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


59০15 খু! 1৮৫ ৩০ ০ ৩5 চে এুঁতিওুর্ভ 
2 4 নি ৭.০) প্র 
০৯৮০৮৯0৪0০2 

এভাবে তাদের পুর্বতীরদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে 
£ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই 
দিয়ে এসেছে? ব্ভতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্পরদায়। (সুরা যারিয়াত, 
৫১ £ ৫২-৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

4০152 ১ চি 1981 198 ৬০ ৩৯ ৮ ৮১০ ১ 
৮১৮-০১ 19:৯০০513 আমার রাসূল মুসা যখন আমার নিকট হতে সত্যসহ তাদের 
নিকট হাযির হল তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে শুরু করল । ফির“আউন হুকুম 
জারী করল ঃ এই রাসুলের উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে 
হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখ । এটি ছিল ফির“আউনের 
দ্বিতীয়বার আদেশ দান। এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। 
কেননা তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো মুসার (আঃ) জন্ম হবে, অথবা 
হয়তো এ জন্য যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে তারা যেন 
দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার সামনে ছিল। 
এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল এটাই যে, যেন 
বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। আর তারা 
যেন লাঞ্কিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের মনে যেন এ 
ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হল মুসা (আঃ)। যেহেতু তারা 
মুসাকে (আঃ) বলেও ছিল £ 

আপনি আসার পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার 


0017161715 


সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪৩৩ পারা ২৪ 


আগমনের পরেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ৪ 
পাতা পর ৫:৮৮ চা রত রি টি 
০৫ ৬০ 0৪ ৬ 69৫ ৫৩ ৬৩ 095 ৩৪50 
এ. এত দক্ষ তো টি রা হু হি পা ০ ০০৮ 4 শু 
০4০৮০০9৮৩০০) ২০০4১৮০০০০৬ 


তারা বলল £ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পুবেঁও আমরা 
(ফির'আউন কতৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত 
হচ্ছি। সে (মুসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে 

€স করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর 
তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। সুরা আ'রাফ, ৭ £ ১২৯) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বারের হুকুম । 
(তাবারী ২১/৩৭৩) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১১০ ৬ &! ১১১৩ এ 59 কাফিরদের ফড়যনত ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ 
ফির'আউন যে চক্রান্ত করেছিল যে, বানী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে তা 


সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। অতঃপর ফির'আউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে 
যে, সে মুসাকে (আঃ) হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কাওমকে বলে ৪ 


তি ১ ১৬ ৬! 439 হা ৬৯ এ ৬৪০১ ১১ চি 
১০] ০০)0। এ 7৩4 ৩1 ৯৪৫১ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি 
মুসাকে হত্যা করব । সে তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন 
পরোয়া করিনা । আমি আশংকা করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় 
তাহলে সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করবে । মূসা (আঃ) যখন ফির'আউনের ঘৃণ্য উদ্দেশের বিষয় জানতে পারলেন 
তখন তিনি বললেন £ 

কথা টি ৮ ৫ ০৫৩ ৩৪ ৩ পরি) ৬৮ ০৭৬ ও যারা 
বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, এ সব উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও 
(হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিরা) তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি। এ জন্যই হাদীসে 


এসেছে £ আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাওম হতে ভীত হতেন তখন বলতেন ৪ 


৮১৮০৩ ৩০৯০১৮১০৯৮৬, ৯৪ এজ 


সুরা ৪০ ৪ মু'মিন 


0017161715 


৪৩৪ পারা ২৪ 


হে আল্লাহ! আমরা তাদের শেক্রদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় 
চাচ্ছি এবং আপনাকে তাদের মুকাবিলায় (দাড়) করছি। (নাসাঈ ৫/১৮৮) 


২৮। ফির'আউন বংশের এক 
ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং 
নিজ ঈমান গোপন রাখত, 


৮4৮ %& 4৮ 


05 2582 ০15 0৬5 ৮ 


॥ রদ 
প5 কি 


৬৫ 


২৯। হে আমার সম্প্রদায়! 
আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, 
দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু 
আমাদের উপর আন্মাহর 
শান্তি এসে পড়লে কে 
আমাদেরকে সাহায্য করবে? 
ফির'আউন বলল £ আমি যা 
বুঝি, আমি তোমাদের তাই 


না এএএা পর 2280 ০৭ 


ি্ল তি & 02 


00171691715 


আমি তোমাদেরকে : 1.7 শু । ১ ৫7 45০১ 
৪ 01 ৩ ১ ০9 ৩ ০১০ 
এ 
ফির“আউনের পরিবারের একজন মুসলিম 
মুসাকে (আঃ) সমর্থন করেছিলেন 


প্রসিদ্ধ কথাতো এটাই যে, এই মু'মিন লোকটি কিবতী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
ফির'আউনের বংশধর। এমনকি সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন 
ফির“আউনের চাচাতো ভাই। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মূসার (আঃ) সাথে 
মুক্তি পেয়েছিলেন । (তাবারী ২১/৩৭৫) 

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
ফির'আউনের বংশের মধ্যে একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি । আর একজন 
যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন ফির“আউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার 
ছিলেন এ ব্যক্তি যিনি মুসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন ঃ 

45৩৪৩৮০ সযা ০৮৮ 

হে মুসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। (সুরা কাসাস, 
২৮ ৪ ২০) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৩০৬) 

এই মু'মিন লোকটি নিজের ঈমান আনার কথা গোপন রেখেছিলেন। 
ফির'আউন যেদিন বলেছিল, “তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা 
করব' সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর 
প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য 
কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে । (তিরমিযী ৬/৩৯০) আর ফির“আউনের 
সামনে এর চেয়ে বড় ও সত্য কথা আর কিছুই ছিলনা । সুতরাং এ লোকটি বড় 
উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ ছিলেন, যার সাথে কারও তুলনা করা যায়না । তিনি 
ফির'আউনকে বলেছিলেন £ 


| এ) ০5 ০৬৪) ৩৯ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা 
করবে যে, সে বলে £ আমার রাব্ব আল্লাহ । সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে 
একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম এই যে, উরওয়াহ 


0017161715 


সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৩৬ পারা ২৪ 


ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) একদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্‌ন আসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেন ঃ আচ্ছা, বলুন তো! মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন £ তাহলে শোন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা ঘরে সালাত আদায় 
করছিলেন। এমন সময় উকবা ইব্ন আবি মুঈত এসে তার ঘাড় ধরে ফেললো 
এবং তার চাদরখানা তার গলায় বেঁধে টানতে শুরু করল । ফলে তার গলায় ফাস 
লেগে গেল এবং তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল । তৎক্ষণাৎ আবু বাকর 
(রাঃ) দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন $ 

2 ০০ ০৫৬ ভগ ১৬০ »]। পরে) 55 ০৬০ ০%া 
তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, “আমার রাব্ব 
আল্লাহ" এবং যিনি তোমাদের রবের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন? 
(ফাতহুল বারী ৮/৪১৬) এ মু'মিন লোকটিও এ কথাই বলেছিলেন ঃ 

৮) ৩৯ ০৩৪৬ ৯৪৮৬ 58) তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য 
হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ “আমার রাব্ব আল্লাহ* অথচ তিনি তোমাদের রবের 
নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছেন? তিনি তাদেরকে 
আরও বলেছিলেন £ 

৬২০ ০০৭ পিন ৪১৩ ৬৫ 50 এও এ 2৬ ৬৫ এ 
৮5১ যদি সে মিথ্যাবাদীই হয় তাহলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে'ই দায়ী 
হবে, আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, 
তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই । সুতরাং বিবেক সম্মত কথা 
এটাই যে, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও । যারা তার অনুসারী হতে চায় তাদেরকে 
তার অনুসারী হতে দাও এবং তোমরা তাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করনা । 
মুসাও (আঃ) ফির'আউন এবং তার লোকদের নিকট হতে এটাই কামনা 
7 
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১১656 41১৩৮ 4 ৩৪-০১৯ ০ পি 45 ৬৬ ৫995 

এদের পুর্বে আমিতো ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং 
তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল ॥ সে বলল £ আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে 
আমার নিকট প্রত্যপর্ণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল । এবং 
স্পট এরমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার তঙ্জন্য 
আমি আমার রাবব ও তোমাদের রবের আশ্রয় খ্রার্থনা করছি । যদি তোমরা আমার 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক। (সূরা দুখান, 
৪৪ ৪ ১৭-২১) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় কাওম কুরাইশকে এ কথাই 
বলেছিলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে তার দিকে আমাকে ডাকতে দাও । তোমরা 
আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
আমাকে কষ্ট দিওনা । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

এক পর্ণ প্র লি রা তা 
ঠা ওঠা বু] সাও পিন 

বল £ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্বীয়ের সৌহাদর্ণ ব্যতীত 
অন্য কোন এপরতিদান চাইনা । (সূরা শুরা, ৪২ £ ২৩) হুদায়বিয়ার সন্ধিও 
প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। এ মু'মিন লোকটি 
তার কাওমকে আরও বললেন ৪ 

২75 ১০৮ 9৯ ১ ৬০৬ ২ এ॥। ৩! আল্লাহ সীমা লংঘনকারী ও 
মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য 
থাকেনা । তাদের কথা ও কাজ শীঘ্বই তাদের খিয়ানাতকে প্রকাশ করে দিবে। 
পক্ষান্তরে এই নাবী বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিভ্র। তিনি সরল, 
সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে 
সত্যাশ্রয়ী। যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে তার মধ্যে 
কখনও এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতনা ৷ অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে উপদেশ 
দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি 
তাদেরকে বলেন ঃ 


০৮১0 ও 02০১৬ 0921 ৬)৭। 2 9 ৫ হে আমার সম্প্রদায়! আজ 
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কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে 
পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন 
ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। 
আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা উচিত এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী 
হিসাবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য । 

৩০৬ ৩1 41 ০ ০০ ৪৮এএ ০০৪ যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও এবং তার 
রাসূলের (আঃ) প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তাহলে নিশ্চয়ই আন্মাহর আযাব 
তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, এ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর 
আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের 
কোনই কাজে আসবেনা । 

এ ব্যক্তি, রাজ্য শাসনে যার অধিক যোগ্যতা ছিল, তার এ কথায় ফির“আউন 
কোন জ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে পারলনা । সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে 
তার লোকদেরকে ফির“আউন বলল ঃ 


০ ৩ হী ৩ আমিতো তোমাদের শুভাকাজ্ী । আমি তোমাদেরকে 
ধোকা দিচ্ছিনা। আমি যা বুঝেছি তাই তোমাদেরকে বলছি। আমি 
তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি যা তোমাদের এবং আমার জন্য 
মঙ্গলজনক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার মিথ্যা কথন। সে ভালভাবেই 
জানত যে, মুসা (আঃ) আল্লাহর বাণী বাহক রাসূল । যেমন মহান আল্লাহ মুসার 
(আঃ) উক্তি উদ্ধাত করেন £ 

2৮6০০০৭$৮০নাবিত খু ঃমুরও 0 6৩৪ ও 

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর রাববই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ 
১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 

87৮০৫ 


|%৫3 54471 6255521$ নু 154০৪ 


তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদশশর্নগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অভ্তর 
এগুলিকে সত্য বলে এহণ করেছিল । (সুরা নামল, ২৭ ৪ ১৪) 


/ 5 ১৪৩) এ অনুরূপভাবে তার “আমি যা বুঝি, তা'ই তোমাদেরকে 
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বলছি' এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে প্রতারিত করেছিল 
এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । “আমি সরল মনে তোমাদেরকে 
সঠিক পথে আহ্বান করছি" এ কথা বলাও ছিল ফির“আউনের প্রতারণা । আসলে 
ফির“আউনের কাওম তার প্রতারণার ফীদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা 
মেনে নিয়েছিল। ফির'আউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনেনি । তার কাজ 
সঠিকই ছিলনা । মহান আল্লাহ বলেন ৪ . 
৯২৪ 0০১05 2৮০92 
অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির 'আউনের 
কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ৯৭) 
তত পাত পাত 4০০ পা) 
05০০৯ 0৩ ১4০2৪ ০১০১৪ ০৮1 
আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথন্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়ানি। 
(সুরা তা হা, ২০ ৪ ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ যে নেতা তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ 
বছরের পথের ব্যবধান হতেও পাওয়া যাবে । (ফাতহুল বারী ১৩/১৩৬) সঠিক 
পথে পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা“আলা । 


৩০। মুমিন ব্যক্তিটি বলল ৪] ০৫৮ ৮15 -. 214, 
হে' আদার সম্পদায়! আমি 12958 612 ৩৯ 589 


তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী | ১,” ৮৮ ঠা 42৫15 
সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির (5 ০০ ৮৬৬৮ ০১৮ 
দিনের অনুরূপ দুর্দিনের ০ 
আশংকা করি - ৮) 


৩১। যেমন ঘটেছিল নৃহের বিনা, ₹$. ্ 
কাওম, আদ, ছামুদ এবং :% ০5 (৮৫৮ ৩ 
ও 


তাদের পরবতীদের ক্ষেত্রে। | ০. ০৮1 ৮ র্দ ০ 5, 
আল্লাহতো বান্দাদের প্রতি 5 (৮৯১4 05 ০৮৫১ ১৯৯৮ 
কোন যুল্ম করতে চাননা। লোন 


সুরা ৪০ ৪ মু'মিন 
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৩২। হে আমার সম্প্রদায়! 
আমি তোমাদের জন্য আশংকা 


৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ 


রা রা চি রা ৫ ॥ পর প্রত 
৩০১১০ 05% (9 তা 
পে & রা চে 

০৪ ৮৮০৮ ০৮ 


৫ ঞ& ৮ ক ৮ 

০54 ৬১০০ ১১০ ০১৮৩ 
৫ 2 টু চ্ 

& ০৬৯ 
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সনদের দৃষ্টিতে অভিশরী-.72575 
ঘৃণাহ। এভাবে আন্লাহ ” 
ক উহ সর :8226 04৮০০ ০ 


৯ চাপা 


ফির“আউনের পরিবারভূক্ত এ মু'মিন লোকটির নাসীহাতের শেষাংশের বর্ণনা 
দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করে আরও বলেন ৪ 


০0৮0 09 ০৬৮৫৩ ০১৮ 6 € হে আমার কাওম! যদি 
তোমরা আল্লাহর এই রাসূলকে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির 
থাক তাহলে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কাওমের মত 
তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে । নৃহের (আঃ) সম্প্রদায়, আদ 
সম্প্রদায় এবং ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাসূলদেরকে না মানার 
কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাব পতিত হয়েছিল! এমন কেহ ছিলনা যে, 
তাদেরকে এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। 

১০৭) 1৯ ১৪০ &]। 59 এতে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুল্ম 
ছিলনা । তার মহান সত্তা বান্দাদের উপর যুল্ম করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। 
তাই নাবীর প্রতি ঈমান না আনার ফলে শাস্তি স্বরূপ ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই 
কৃতকর্মের ফল। 

১০৫। 6 ৮5০৩ ৬ এ! আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামাত দিবসের 
শাস্তিকে ভয় করি যে দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ৪ 
3:5125 0918 £% সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে। 
4 555৩৫ 53 111-3 খু 


না, কোন আশরয়হল নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট সেরা 
কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১১-১২) এবং তাদেরকে বলা হবে $ 


১৩ ৩ ০৪ এ] ১০ ৩০ তল ০ এএ। ৩2 রর ও 


/ 


(00171917715 


সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৪২ পারা ২৪ 


অবস্থান স্থল এটাই । সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা । 
আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেহই নেই। তিনি যাকে পথত্রষ্ট 
করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

55৬ ০3 ৩ ০55 ৮৪৮৬ এর ইতোপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট 
ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নাবী হিসাবে আগমন করেছিলেন । তিনিই মুসার (আঃ) 
পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উম্মাতকে 
55557858594 
দস 2475৮ 

4১০) ০১ ০০ 4। ৬০ ৩ পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন 
তোমরা বলেছিলে ঃ তার পরে আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ 
করবেননা । এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ । 
সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে । অর্থাৎ তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এ 
অবস্থা এমন সবারই হয়ে থাকে যারা সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে 
পতিত হয়, যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত 
দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি 
খুবই অসন্তুষ্ট । 

1921 (401 ০৪3 40 ০০৪ 5 5৪ তাদের এ কার্ধকলাপ যখন আল্লাহ 
তা'আলার অসন্তষ্টির কারণ তখন মু'মিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব 
লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষত থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর 
মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভালকে ভাল বলে বুঝতে পারে, আর 
না মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে । তাইতো মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১৩ ৪৩ ৮৪ 45 ৩ 20 শু ৩455 এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক 
উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হদয়কে মোহর করে দেন। ফলে সত্যকে অনুসরণ 
করার সৌভাগ্য তাদের হয়না । শা'বী রেহঃ) বলেন যে, ১৬ হল এ ব্যক্তি যে 
দু'জন লোককে হত্যা করে। আবু ইমরান জাওনী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) 


সুরা ৪০ ৪ মুমিন 


0017161715 


৪৪৩ পারা ২৪ 


বলেন যে, যে অন্যায়ভাবে কেহকেও হত্যা করে সেই হল )৬%। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৩৬ । ফির“আউন বলল ঃ হে 
হামান! আমার জন্য তুমি 
নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ 
যাতে আমি পাই অবলম্বন - 


৩ ৮12 ০১০৯৪ ০0097 শন 
5:4848 


্ট রি 4 


৩৭। আসমানে আরোহনের 
অবলম্বন, যেন আমি দেখতে 
পাই মুসার মাবুদকে; তবে 
আমিতো তাকে মিথ্যাবাদী 
মনে করি। এভাবেই 


ফির'আউনের নিকট শোভনীয় | ৫ 


কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত 
করা হয়েছিল সরল পথ হতে 
এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র 
ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে । 


মুসার (আঃ) রাব্বকে ফির'আউনের উপহাস 
আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, 
সে তার উযীর হামানকে বলল ঃ হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ 
প্রাসাদ নির্মাণ কর। ইট ও চূর্ণ মিশ্রিত করে পাকা ও খুবই উচ্চ অক্টালিকা নির্মাণ 


কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


পপ 1৩৮72011122 পপ এ 
৬০০ এ ০০৯ ০৮০1০ ০৮৮৫৭ এ 458 
হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ এরাসাদ তৈরী 
কর। (সূরা কাসাস, ২৮ 8 ৩৮) ফির“আউন বলল ঃ 


00171691715 


সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪৪৪ পারা ২৪ 


০9৬৭) ৩৭ ০০। ৪ ৪৮ আমি এ প্রাসাদ এ জন্যই নির্মাণ 
করাতে চাচ্ছি যাতে আমি আসমানের দরযা এবং ওর আসার পথ পর্যন্ত পৌছে 
যেতে পারি। অতঃপর যেন আমি মুসার (আঃ) মা'বৃুদকে দেখতে পাই । তবে 
আমি জানি যে, মুসা (আঃ) মিথ্যাবাদী । সে যে বলছে, আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন 
এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা কথা । 

এপ ১৮ ৩০ আশ ৯৮ ৩৮০ 0 এও আসলে 
ফির'আউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা 
প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মুসার (আঃ) 
মিথ্যা দাবী প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে 
যে, মুসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৮৩ ৬৯ 0! ০৪) ৫ ৬ ফির'আউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা 
হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্য 
ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল । 


৩৮। মুমিন ব্যক্তিটি বলল £ 57 2 তা ডা 
লিভ ২৮2 অ্আা ০৬ শা 
আমার অনুসরণ কর, আমি |, 4 ০৫ রর এ 
তোমাদেরকে সঠিক পথে ৮০১ ০৯5 42925 
পরিচালিত করব। 4০ 


৯ য়! 4 পার্টি ২৩ প্র্প রত 

৩ । হে আমার সম্প্রদায় এ 5 ]| ০০৬৯ ০১] 222. তি 
উপভোগের বস্তু এবং: এ. ৫৮, তি 5৮ 5৮5 
আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী: ৯ ৪১৯ ০15 ০০০ -১। 
আবাস। 


৪০। কেহ মন্দ কাজ করলে | ০ 4৫-৮ 7এ ০» 
সে শুধু তার কাজের অনুরূপ : 65/ ১ 2৫৮ ০৮ ৩৮০৫" 


00171691715 


সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪৪৫ পারা ২৪ 


৮ঁঁ.২ঁ২ঁলঁঁঁ২ভ ০ 
শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা ৮1৮ 12 ৮৮5 ।পহ শু 
নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে ৬৮৮ ০৮ ০৩ ৮৫৯ সি! 
সৎ কাজ করে তারা দাখিল :.£. ) রা ৫ এ 
হবে জান্নাতে, সেখানে । ৮৯5 ২9 4 /-৯ ৩ 
তাদেরকে দেয়া হবে 49 ০ এ | কর কু 
অপরিমিত জীবনোপকরণ । ২১৯৭ ৬3৬ ২৬ 


4 পর্ণ 2 


রি পু পাঠ দু 242. পা 
৮ (৩ এসে ৪ ০95722 2471 
রতি 


ফির 'আউনের পরিবারের মুসলিম ব্যক্তিটি আরও যা বললেন 

পূর্ববর্ণিত মু'মিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধত, আত্মন্তরী ও অহংকার 
লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরও বললেন $ 

১০ এ ৮৭৯ 9৯ 88 ৫ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার 
কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চল। আমি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে 
পৌছে দিব। এ মু'মিন লোকটি তার এ উক্তিতে ফির'আউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী 
ছিলেননা। ফির“আউনতো স্বীয় কাওমকে প্রতারিত করেছিল, আর এ মু'মিন 
লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। 

অতঃপর এ মু'মিন তার কাওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি 
আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন £ 


30 05 ৩১৪০৪ 31 €ভ ৪ ১:০। ৩০৪ 0 ৯ হে আমার 
সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্ত এবং আখিরাতই হচ্ছে 
চিরস্থায়ী আবাস । আখিরাতের শান্তি কিংবা দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী । 

(৫৬০ 1 ৪০৭ ১৬ ৫০ ২৯ ১ কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার 
কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হওয়া 
অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে 


অপরিমিত জীবনোপকরণ দেয়া হবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই হচ্ছেন 
সৎ পথে পরিচালনাকারী । 


সুরা ৪০ ৪ মুমিন 
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৪১। হে আমার সম্প্রদায়! 
কি আশ্চর্য, আমি 
তোমাদেরকে আহ্বান করছি 
মুক্তির দিকে, আর তোমরা 
আমাকে আহ্বান করছ 
জাহান্নামের দিকে। 


৪২। তোমরা আমাকে বলছ 
আল্লাহকে অস্বীকার করতে 


এবং তার সমকক্ষ দীড় 
করাতে, যার সম্পর্কে আমার 


৮47 পে চরণ পর 
১৮] 1৩ 9৯৮৭৩$ ৪১৭ 
পট ০4512 শপ 

্ ৫ £+ 


%€,৫44বপর্ঘতত পরর্টি ০ পচ 
৬১ 41 এ! 6১০ ০৪৯৭ 
৪6৫4০৩54৫24 

চি চে 4& টিরাটিওে 
0921 6 098 21 
আন রা টর্ ও »৫ চি 

ঞা 415৮1০%1 

১৮৪6৫ ৩১] 
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8৫ । অতঃপর আল্লাহ তাকে 
তাদের যড়যন্ত্রের অনিষ্টতা রে 

হতে রক্ষা করলেন এবং ০০৮ র্‌ লট বপার্ছ লা ০৪ ৭ এপ 
কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল : ০১৮১১ 95 ৮ 12) 
ফির“আউন সম্প্রদায়কে। € এ. , 


৪৬ । সকাল-সন্ধ্যায় চিরে তা £ পক এ রা £৭ 
তাদেরকে উপস্থিত করা! 7৮ ১ঠা্িসিছি ৩০ 

হয় আগুনের সম্মুখে এবং ॥ 4 ০০০, টির নে 
যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত ? ৫552 15 ৩ 13-৩ 
হবে সেদিন বলা হবে ঃ টানার রা যা 
ফির'আউন সম্প্রদায়কে ২১১৪ ০12 19৯১1 ৪৮৩ 
নিক্ষেপ কর কঠিনতম টা 
শাস্তিতে। ৮714০] ০5 


মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য এবং উভয় দলের গন্তব্য স্থল 
ফির'আউনের কাওমের মু'মিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে 
আরও বলেন ঃ 


এ ৬ পো ৩ এ ১৪ ৭০৬০0 ৩৯১ ৫ এ ও? 
*০ এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ 


৫ 


এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসুলের 
(আঃ) সত্যতা স্বীকার করার দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ কুফরী 
ও শির্কের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের (আঃ) বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে 
দেখতো যে, তোমাদের ও আমার দাওয়াতের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে! আমি 
তোমাদেরকে এ আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয্যাত ও মর্যাদার 
অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদ্সত্তেও তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির 
তাওবাহ কবুল করেন যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। 
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41 ৪৯১৫ পা (৪ 3 তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অন্বীকার 
করতে। সুদ্দী (রেহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ৪১ এ (লা জারামা) এর অর্থ 
করেছেন সত্যিকারভাবে । যাহহাক (রহঃ) বলেছেন 8 যা অসত্য নয়। আলী ইব্‌ন 
আবী তালহা (রহঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমরাতো 
আমাকে আহ্বান করছ এ মূর্তি ও মিথ্যা মাবৃদের দিকে। 2১ ৭ এর অর্থ হল 
হক ও সত্যতা । অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেদিকে তোমরা আমাকে আহ্বান 
করছ অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতের দিকে, ওগুলো 
এমনই যে, ওদের দীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য নেই। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 
8 তাদের দেব-দেবীদের মালিকানায়/অধিকারে কোন কিছুই নেই। (তাবারী 
২১/৩৯২) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন ৪ এর অর্থ হচ্ছে মুশরিকরা যাদের পূজা করে 
তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে, তারা কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করে। সুদ্দী 
(রহঃ) বলেন ৪ তাদেরকে যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোন ক্ষমতা 


তাদের দেব-দেবীর নেই, তা ইহকালেই হোক অথবা পরকালেই হোক । এটা 
সরা নিদিরি ডা 


রো রি 

357 196 ১০0 79০ 1১1 নি 2০ 
সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা 
কিয়ামাতের দিন পর্যর্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা 
সম্বন্বে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন 
এগুলো হবে তাদের শত্রু, এগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে । (সূরা 
আহকাফ, ৪৬ £ ৫-৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

এর্9ণ 515০5 ৫9521524 সু১৯এ 

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং 
শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা । (সূরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১৪) 

এ। এ] 65০ 9ঠি মুমিন লোকটি বললেন £ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো 


র্‌ 


৬. টি 
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আল্লাহরই নিকট । অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে 
যেতে হবে । অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন । এ জন্যই 
তিনি বলেন ঃ 


১৩ ৮০০০৮ ১ ১০০ 39 সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের 
অধিবাসী। মু'মিন লোকটি তাদেরকে আরও বললেন £ 

১৩৬ পু খু 91 খু) এ! ৪১১৮9 ০ ০৪5 995 
আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে । তখন তোমরা 
হা-হুতাশ ও আফসোস করবে। কিন্ত তখন সবই বৃথা হবে। আমিতো আমার 
ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তারই উপর | আমি আমার 
প্রতিটি কাজে তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার 
কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে 
আমি এখন সম্পূর্ণ পৃথক । আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। 
যারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথভ্রষ্ট 
হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তার প্রতিটি কাজ 
হিকমাতে পরিপূর্ণ এবং তার সমস্ত কৌশল কল্যাণময় । 


19/65 2 ০ 2128% আল্লাহ তা'আলা মুশমিন লোকটিকে 
ফির“আউন ও তার কাওমের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন। দুনিয়ায়ও 


তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ মুসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের 
কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা পেয়ে জান্নাত প্রাপ্ত হবেন। 


কাবরের শাস্তির প্রমাণ 
এ রঃ ১১৪৪ ৩ ৩ বাকী সবাই নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হল। 
অর্থাৎ ফির'আউন তার কাওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। এতো হল দুনিয়ার শাস্তি 

। আর আখিরাতেতো তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছেই । 
সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে | কিয়ামাত পর্যন্ত 
তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে । আর কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাপ্তলোকে 
দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবে ঃ হে 
ফির'আউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও। 
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আল্লাহ তা“আলা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলবেন £ঃ 


০22] 25 ১১৪)১ তা 19০১ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর 
কঠিন শান্তিতে । 

১৫3 174৯ ৪ ০৯০০৭ ১এ। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপহিত করা 
হয় আগনের সম্মৃখে। এ আয়াতটি আহলে সুন্নাতের এই কথার উপর বড় দলীল 
যে, কাবরে শাস্তি হয়ে থাকে । তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, 
কোন কোন হাদীসে এমন কতকগুলি বিষয় এসেছে যেগুলি দ্বারা জানা যায় যে, 
বারযাখের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত 
হয়েছিলেন মাদীনায় হিজরাতের পর। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। 
তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, 
মুশরিকদের আত্মাগ্তলোকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়। 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহুদিনী তার খিদমাতে 
নিয়োজিতা ছিল। আয়িশা (রাঃ) তার প্রতি কোন অনুগ্বহ করলেই সে বলত ঃ 
আল্লাহ আপনাকে কাবরের আযাব হতে রক্ষা করুন! একদা আয়িশা (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের পূর্বেও কি কাবরে আযাব 
হয়? তিনি উত্তরে বললেন ৪ না। কে এ কথা বলেছে? আয়িশা রোঃ) এ ইয়াহুদী 
মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ঃ ইয়াহুদী মিথ্যাবাদী । তারাতো এর চেয়েও বড় মিথ্যা আল্লাহর 
প্রতি আরোপ করে থাকে। কিয়ামাতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই। ইতোমধ্যে 
কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদা রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যুহরের সময় কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তার চক্ষুদ্বয় 
রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল । তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেন £ হে জনমপণ্তলী! কাবর হল 
অন্ধকার রাত অতিবাহিত করার স্থান। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে 
তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাদতে বেশী। হে লোকসকল! 
কাবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ 
যে, কাবরের আযাব সত্য । (আহমাদ ৬/৮১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের 
শর্তে এ হাদীসটি সহীহ | তবে তারা এটি তাদের সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । 

বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে মাক্কায়, অথচ এ আয়াতের 
ভাবার্থ হচ্ছে কাবরের আযাব প্রদান সম্পর্কে, তাহলে কিভাবে এর সমন্বয় হতে 


(০0017191715 


সুরা ৪০ ৪ মু'মিন ৪৫১ পারা ২৪ 


পারে? সমন্বয়ের উপায় হচ্ছে এই যে, জাহান্নামের আগুনকে যে সকাল-সন্ধ্যায় 
রূহদেরকে দেখানো হচ্ছে তা হল ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকদের রূুহ। 
কিন্ত এ কথা বলা হয়নি যে, তাদের দেহের উপর কাবরে এ শাস্তি প্রয়োগ হচ্ছে। 
সুতরাং হতে পারে যে, বিশেষভাবে তাদের রূহের উপরই এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। 
এর ফলে কাবরে তাদের যে দেহ রয়েছে সেখানে তাদের দেহের উপর বারযাখের 
যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এ বিষয়ে যে বিভিন্ন 
হাদীস রয়েছে তার কিছু কিছু আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি ঃ 

এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কাফিরদের কাবরে আযাব ভোগ করার 
ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং মুসলিমদের পাপের জন্য তাদের কাবরে শাস্তি দেয়া 
হবেনা । এ বিষয়ে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে £ একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট আসেন । এ সময় একজন 
ইয়াহুদী মহিলা তার নিকট বসা ছিল। সে তাকে বলে ঃ আপনাদেরকে 
আপনাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবে এটা কি আপনি জানেন? এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে ওঠেন এবং বলেন £ 
ইয়াহুদীকে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্নাম বলেন ঃ সাবধান! তোমরা তোমাদের কাবরে আযাব প্রাপ্ত হবে। 
আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কাবরের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন। (আহমাদ ৬/২৪৮, 
মুসলিম ১/৪১০) 

এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রূহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত 
হয়, দেহের উপরও শান্তি হওয়া প্রমাণিত হয়না । পরে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কাবরের আযাব দেহ 
ও আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে । সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তি পাবার 
প্রার্থনা শুরু করেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, এসব 
ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন । 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত 
নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলোকে বলা হয় 8 হে ফির'আউন সম্প্রদায়! এটা 
তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (তাবারী ২১/৩৯৬) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ 
সুতরাং আজও তারা শাস্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর মধ্যেই থাকবে । 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৫২ পারা ২৪ 


মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 

০/5৩)। 04০০৯ তা 1১৮১ 26৩৭। $১৬ 299 যেদিন কিয়ামাত 
সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ তাআলা (মালাইকাকে) বলবেন ঃ ফির“আউন 
সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। এই ফির“আউনী লোকগুলো লাগাম 
দেয়া উটের মত। তারা মুখ নীচু করে পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পূর্ণ 
অজ্ঞান ও নির্বোধ । 

ইব্‌ন উমার (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার 
(স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী 
হলে জাহান্নাম দেখানো হয়ে থাকে । অতঃপর তাকে বলা হয় ৪ এটা তোমার আসল 
বাসস্থান, যেখানে মহামহিমাৰিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে 
দিবেন। (আহমাদ ২/১১৪, ফাতহুল বারী ৩২৮৬, মুসলিম ৪/২১৯৯) 


৪৭। যখন তারা জাহান্নামে 44. রাশ 
পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে 9541 & ২১৯০০ ১12-8% 
তখন দুর্বলেরা দাস্ভিকদেরকে যেয়ে 
বলবে £ আমরাতো তোমাদের ; ১] 17801 ০1922 
অনুসারী ছিলাম, এখন কি ৰ 


৮ পর্ণ পর ৫৫64 র্ঘ ৭782০. 
তোমরা আমাদের থেকে 122 ৮০৩ ৩01 12/-251 
জাহান্নামের আগ্তনের কিয়দংশ , 
6৮ 424 4, রে পারত 
নিবারণ করবে? ভি ২০ 27 2 
রি টি 
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সুরা ৪০ £ মু'মিন ৪৫৩ পারা ২৪ 


তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা, 4৪. 1 ॥ত ০০,০৮৫ 
কর, তিনি যেন আমাদের হতে 20 19৮১1 ০৫৯ 2০7০৪ 
লাঘৰ করেন শাস্তি, এক টরারারারাা 
দিনের জন্য। ৬০1১০ 0৫ 092 ০৪ ৮১৪৫ 


্ ৫ ৫ ডি 4 2 হি 2 
নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ। 736 _45 099১ -5" 
তোমাদের রাসূলগণ 171 (++ 2 15) 
আসেননি? জহান্নামীরা বলবে ৷ (4:19 ১৮4৮১ ষ্ঠ 


জাহান্নামের লোকদের মধ্যে বিতন্ডা 
আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর 
ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্ক লিপ্ত হয়ে পড়বে । ফির“আউন এবং তার কাওমের 
লোকেরাও তাদের মধ্যে থাকবে । দুর্বলেরা সবলদের সাথে বাক-বিতপ্তা করবে। 
অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করত এবং বড় বলে মানত ও তাদের কথা মত 
চলত তাদেরকে বলবে £ 


)এ। ৩ জন ও ০১৯০ ৮৪০৬ ৬ তি ও & দুনিয়ায় আমরা 
তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে 
আমরা তা পালন করতাম । তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা 


মেনে চলতাম। এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে 
নাও। তাদের এ কথার জবাবে এ নেতারা বলবে £ 
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সুরা ৪০ £ মুমিন ৪৫৪ পারা ২৪ 


০ 2৮৫৩ & এ 8 ৪ ৪ এ আমরা নিজেরাওতো তোমাদের 
সাথে জবলতে-পুড়তে রয়েছি । আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা মোটেই কম বা 
হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের 
উপর চাপিয়ে নিতে পারি? নিশ্চয়ই আন্মাহ তার বান্দাদের বিচার করে 
ফেলেছেন। প্রত্যেকেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন। এখন 
তোমাদের শাস্তির অংশ বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 

০১০ 35545৪৮5809 

তখন আল্লাহ বলবেন £ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিওণ শাস্তি, কিন্ত 
তোমরা জাননা । (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ডা 

০ ৪% ৫ ০৬০ 2 19১ ৮৫ ৮ )৩। ও ৩ 99? 
০০12এ)। জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা 
কর, তিনি যেন আমাদের হতে এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন। অর্থাৎ 


জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের দু'আ কবূল করবেননা, 
বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানই দিবেননা । এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে 


বলে দিবেন £ 
0৯: খু ৫৪19-৯ 

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা । 
(সূরা মুমিনূন, ২৩ £ ১০৮) তখন তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, যীরা 
দুনিয়ার জেলখানার রক্ষক ও প্রহরীর মত জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে রয়েছেন $ 
তোমরাই আমাদের জন্য আল্লাহ তা“আলার নিকট একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন 
এক দিনের জন্য হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। তারা উত্তরে বলবেন ঃ 
558 ৮৪45) ন্ট ৬৪ শঠ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ 
তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি? তারা জবাবে বলবে £ 

19১১৬ 1 হ্যা, আমাদের নিকট রাসূলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল 
বটে। তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন ৪ তাহলে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ 
তা'আলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ হতে তার কাছে কোনই 
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আবেদন করতে পারবনা । বরং আমরা নিজেরাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। 
আমরা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দু'আ কর 
অথবা অন্য কেহ তোমাদের জন্য দু'আ করুক, উভয়ই সমান। কারণ আল্লাহ 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেননা এবং তোমাদের শাস্তিও লাঘব করবেননা । 


০১৩০ ৬ 38981 ৮৬১ 53 কাফিরদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থই 


হয়ে থাকে। 
্‌ নামার পর. 154 344৮৫ 

রে মি ্ তাহ ৪১12 0০ ০০০ 3 ,9 

রি করব পু পপ ০28 ্ ২17 ৯ দু ভর 

পার্থিব জীবনে এবং যেদিন 16923 ৭] 5১21 1912 

বরাত পুত এপ 
১৮৫০ | (928 

৫২। যেদিন যালিমদের বির 


কোনো ওযর আপত্তি কোনো 
কাজে আসবেনা, তাদের 
জন্য রয়েছে লানত এবং 


আবাস। 3 
০ এখা 
৫৩। আমি অবশ্যই মুসাকে | ).4 47 ৫ 16৫৮ ৭৫1 
দান করেছিলাম পথনির্দেশ। 5--৫]| ৪ 0551 ০5 গা 
এবং বানী ইসরাঈলকে | ০ ০, ₹1 ০, এ 
উত্তরাধিকারী করেছিলাম! ৮] ০2৮] 05233 
সেই কিতাবের - 

৫৪ । পথনির্দেশ ও উপদেশ | 1, ) ০2 ২৮ 
্বরপ; বোধশক্তি সম্পন্ন ১১ /-৯ ৬৭ "2 
লোকদের জন্য । € 
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হহ। অতএব তুমি খৈর্বাধ2 (322 1-055 


ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর 1১০ £/ 4০ ৯74৮৮ 
প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ; ০৭ ₹,৮, ০84 
ক্রটির জন্য ক্ষমা পরর্থনা কর | ১৮ 0৪-$ -১4 ০8৯ 


রবের পবিত্রতা ও মহিমা ১ ৬৯৪ ৪০ 


রে আছে শুধু অহংকার, যা | 4 প। ॥ 2 
সফল হবার নয়। অতএব | 31 7৯১১-+০ এ ৩] 


নিশ্চিত বিজয় রাসূলের সোঃ) এবং মুমিনদের 

3501 5:০০ এ 1১2 08501 5) 9৫ | নিশ্চয়ই আমি আমার 
রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে) এখানে রাসূলদেরকে 
(আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, কতক নাবীকে 
(আঃ) তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। আর কোন কোন নাবীকে 
(আঃ) হিজরাত করতে হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দুনিয়ায় যে আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবীদেরকে 
সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হল কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। 
একটি উত্তর এই যে, এখানে খাবরে আ'ম বা সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হল কতক । আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে, 
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এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিশোধ গ্রহণ করা । দেখা যায় যে, এমন 
কোন নাবী গত হননি যার কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ তাআলা 
প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। যেমন ইয়াহ্ইয়া (আঃ), যাকারিয়া (আঃ) এবং 
শাসইয়া আঃ) প্রমুখের হত্যাকারীদের উপর তাদের শক্রদেরকে বিজয় দান 
করেছেন, যারা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে 
অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে। 

ইমাম সুদ্দী রেহঃ) বলেন, যে কাওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন অথবা 
মু'মিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মেহনত করেছেন, 
অতঃপর এ কাওম এ নাবী বা মুমিনদের অসম্মান করেছে, তাদেরকে মারধোর 
করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই এ যুগেই আল্লাহর শাস্তি 
আপতিত হয়েছে। নাবীগণের (আঃ) হন্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে 
দাড়িয়েছে এবং তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্তার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। সুতরাং এখানে 
যদিও নাবীগণ (আঃ) ও মু'মিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাদের রক্ত বৃথা যায়নি । 
তাদের শত্রদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের শত্রুদের উপর 
পর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। 

নাবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী 
দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার সহচরদেরকে 
বিজয় দান করেন, তার কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তার শক্রদের সব চেষ্টা ব্যর্থ 
করে দেন। তার দীন দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর ছড়িয়ে যায়। যখন তার কাওম 
চরমভাবে তার বিরোধিতা শুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাকে মাদীনায় পৌছিয়ে 
দেন এবং মাদীনাবাসীকে তার পরম ভক্ত-অনুরক্ত বানিয়ে দেন। মাদীনাবাসী তার 
জন্য জীবন দান করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের 
সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ যুদ্ধে নিহত হয় এবং 
অনেকে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এভাবে তারা চরমভাবে লাঙ্কিত ও 
অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান করেন এবং তাদের 
নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে তাদেরকে 
আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর পরেও যখন তারা 
অন্যায় কাজ হতে বিরত হলনা, বরং পূর্বের দুক্র্মকেই আকড়ে ধরে থাকল তখন 
এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে পায়ে হেটে হিজরাত করতে হয়েছিল, 
সেখানে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় 
অবস্থায় তার শত্রদেরকে তার সামনে হাযির হতে হল । মাক্কাতুল হারাম শহরের 
ইযযাত ও হুরমাত মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে 
পূর্ণভাবে রক্ষিত হল। সমস্ত শির্ক ও কুফরী এবং সর্বপ্রকারের বে-আদবী হতে 
আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হল। অবশেষে ইয়ামানও বিজিত হল এবং সারা 
আরাব উপদ্ধীপের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু 
করল। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। 

তার পরে তার সৎকর্মশীল সাহাবীগণকে আল্লাহ তাআলা তার স্থলাভিষিক্ত 
করলেন, যারা মুহাম্মাদী ঝাণ্তা নিয়ে দীড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর মাখলুককে 
তার একাত্মবাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তারা পথের বাধাকে অতিক্রম 
করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাটাকে কেটে পরিস্কার করলেন। এভাবে 
তারা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। এ পথে 
এরপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। কিয়ামাত 
সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত এই দীন দুনিয়ায় স্থায়ী থাকবে ইনশাআল্লাহ । তাই 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ . 

১৫৮0। 2১ 69 ৩90 ভব ঞ 15চা 09 ০০ 2৯ ৪ 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'খিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে 
এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে 
সাক্ষীগণ বলতে মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪০২) 

আল্লাহ তা'আলার (২৯ ৬০) ₹4 36 যেদিন যালিমদের 
কোনো ওযর আপতি কোন কাজে আসবেনা - এই উক্তিটি তার 19 6 
১501 এ উক্তি হতে ৭১ হয়েছে। অন্যেরা 8% পড়েছেন, তখন এটা যেন 


পূর্বের %&% এর তাফসীর। এখানে যালিমদের দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো 
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হয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গৃহীত হবেনা। 

০১০/। ৪ 3:6৮ -১৫১০। ৫১ €%9 সেদিন তাদেরকে আল্লাহর 
রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের জন্য হবে নিকৃষ্ট আবাস অর্থাৎ 
জাহান্নাম । তাদের পরিণাম হবে কত মন্দ । 


রাসূল (সোঃ) এবং মুমিনগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন 
মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন ৪ 
6১3 এঠ, ০০ 4০17 তর 415)9 এ১৬। ৬০১৪ চো ১? 
৪ ৪১) আমি অবশ্যই মৃসাকে (আঃ) দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং 
বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের । অর্থাৎ তাদেরকে 
ফির“আউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম। কেননা তারা আল্লাহ 
ও তার রাসূলের (আঃ) আনুগত্য স্থির থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল। 


তাদেরকে যে কিতাবের ওয়ারিশ করা হয়েছিল তা ছিল বোধশক্তি সম্পন্ন 
লোকদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ । মহান আল্লাহ বলেন £ 


1৮৮০ 


পেত ৬) ০০০৭ মৈ5) ৬5 782০3 ৬৮ এ॥। -৬৪ ১! ০৪ 
4819 সুতরাং হে মুহাম্মাদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহর ওয়াদা সত্য । 
কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দীন সমুচ্চ থাকবে । তুমি 
তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা 
শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এরপর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


৮১১১১- ৬১ ০! ১ ১৬০, ০৯৫ এ ঠা ৬ ১১৬৭ ডে ঘা 
গা শৈস্পতা ০৯ 4 4 ৬ 3০4০৪ ৮৫ ০ ৫ 2 (যারা নিজেদের 


নিকট কোন দলীল না থাকা সত্তেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, 
আল্লাহর কালামের কোন মর্ধাদা দেয়না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু 


সুরা ৪০ ৪ মু'মিন 
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৪৬০ পারা ২৪ 


যে বড়ত্ু, শ্রেষ্ঠতু ও উচ্চ মর্ধাদা তারা কামনা করে তা কখনও সফল হবার নয়। 
ওটা তারা কখনও লাভ করতে সক্ষম হবেনা । অবশ্যই সত্যের বিজয় লাভ হবে। 
অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; আল্লাহতো সর্বশ্রোতা, সর্বন্রষ্টা। 


আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ এটা 
জানেনা । 


0০০খাঁও ০১%2এা ৮০৭ 
টে ৫.০ রি ০ 
559 ০০9৬ ০% ৮০ 


্ 


2১: 4০02 


চা 


৪ 528 ৮2৪ 
72271147৮15 ত. শর্রি, & পির” 
9৮৮9 9০০15 0৮112 ০৪15 
শু চিট তর পা টি 
£. ৮ ১৩ ০০০০৮ 

০2৮ 12 

২৯১2 ০৩০ ৩১৪ 


ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামাতের দিন 
মাখলুককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন । তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত 
বিরাট বস্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করে পুনরায় 
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তাদেরকে সৃষ্টি কর উর কাছে মোটেই কিন নয় বেন আল্লাহ ভাজালা জনয 
আয়াতে বলেন ঃ 
নে নিয় রি হত ০ পর ০৫4 ০.০ ক রা 
৬ ৫ নি ০ মঠ না ডেল এ ঝা 012 পঠ 
পে পা ৮৮ পুত গর্ত 4৮ ৩৫ “বা ০ 2৪ টি রঃ 
5293 ০৩৪৯ 55 ০4০ 5491 ৫ (০ ভের্টা ০1৬৪ 2৯৪ 
তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ 
সবের সৃষ্টিতে কোন র্লা্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও 
সক্ষম । নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সুরা আহকাফ, ৪৬ £ ৩৩) 
যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস করা তার 
অজ্ঞতা ও নিরু্ধিতারই পরিচায়ক বটে । সে যে একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে 
মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছেনা! বরং 
এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে! 


3) ০০০ 1০৪) 1১৮ ৬টি জা ৩৯ তা 5 
১2/6১4 ০ 05৪ ৪০) অন্ধ ও চ্ুম্মানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, 
অনুরূপভাবে সৎ কর্মশীল মুসলিম ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট । কিন্তু 
অধিকাংশ লোকই খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। 

£র্ট £। ১! কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। 
তথাপি অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করেনা । 


৬০। তোমাদের রাব্ব বললেন |.. «₹ 88 
£ তোমরা আমাকে ডাক, আমি | 3৮৮১1 (৮০23 ০ডঠ "২" 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। রি ভি, টা 
কিন্তু যারা অহংকারে আমার ২৮৮ ০] ৮৩ এত 
ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই ৬৫1৫ চপ রা এ পপ ৯৩ 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে ১৪৮ ০ ০৪৯০৭ 
হয়ে। রে 245 
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সব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের 
জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তার নিকট প্রার্থনা করার 
জন্য হিদায়াত করছেন এবং তা কবুল করার ওয়াদা করছেন! সুফিয়ান শাউরী 
(রহঃ) বলতেন ঃ হে এ সম্তা, যার কাছে এ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে তার 
কাছে খুব বেশি প্রার্থনা করে এবং এ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তার কাছে 
প্রার্থনা করেনা । হে আমার রাব্ৰ! এই গুণতো একমাত্র আপনার মধ্যেই রয়েছে। 
(ইবন আবী হাতিম) অনুরূপভাবে কবি বলেন £ 

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, তুমি যদি তার কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর তাহলে 
তিনি অসন্তুষ্ট হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন সে 
অসন্তুষ্ট হয়। 

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কাব আল আহবার (রহঃ) বলেন, উম্মাতে 
মুহাম্মাদীকে এমন তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী নাবীগণ ছাড়া আর 
কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নাবীকে (আঃ) 
পাঠাতেন তখন তাকে বলতেন ৪ তুমি তোমার উম্মাতের উপর সাক্ষী থাকলে । 
আর তোমাদেরকে (উম্মাতে মুহাম্মাদীকে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী 
করেছেন । পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে বলা হত ৪ দীনের ব্যাপারে তোমার উপর 
কোন কঠোরতা অর্পন করা হয়নি । পক্ষান্তরে এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ 

০৮ ০৪9৮ ১৮০৮০৩ 

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি । (সূরা 
হাজ্জ, ২২ ৪ ৭৮) পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) বলা হত ৪ তুমি আমাকে ডাক, 
আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। আর এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা 
আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (ইব্‌ন আবী হাতিম) নু'মান 
ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ দু'আ হল ইবাদাত। 

অতঃপর তিনি ... হর ৮০৫০ ৬০১ এই আয়াতটি পাঠ করেন। 
(আহমাদ ৪/২৭১, তিরমিহী ৮/৩০৮, নাসাঈ ৬/৪০৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫৮, 
তাবারী ২১/৪০৬, ৪০৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ 
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বলেছেন। এ ছাড়া অন্য সনদেও ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ রেহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাউদ ১/১৬১, 
তিরমিযী ৯/১২১, নাসাঈ ৬/৪৫০) 

0৮০৯3 প্র 09৬5০ ৬5৩ ১৪ 99৮4 9৭0 91 যারা 
অহংকারে আমার ইবাদাতে বিশ্বুখ তারা অবশ্যই জাহারামে বেশ করবে লাঞ্চিত 
হয়ে। অর্থাৎ যারা আন্মাহর প্রতি অনুগত নয় এবং তাকে ডাকা থেকে বিরত 
থাকায় গর্ববোধ করে তাদেরকে অতি অপমানজনকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে। এ আয়াতে ইবাদাত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। 

ইমাম আহমাদ (রেহঃ) আমর ইব্ন শুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা 
হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সান্নাম বলেছেন ৪ কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার 
আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে অপমান করার লক্ষ্যে সবাই তাদের 
উপর দিয়ে হেটে চলে যাবে । অবশেষে তাদেরকে বুলাস নামক জাহান্নামের 
জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্লিত আগুন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে 
এবং জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রপ্রাব-পায়খানা পান করতে দেয়া হবে। 
(আহমাদ ১/১৭৯) 


ঠা পর্ণ রি 564 


ইস এ 0 এ 


বাত এবং আলোকজ্ব্বল 54:০1 পর্চ1 5 এ ০2 
আল্লাহতো মানুষের প্রতি 4 2০ এ 
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সর্টা,ঃ তিনি ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই; সুতরাং তোমরা 
কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ? 


৬৩। এভাবেই বিপথগামী 
নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার 


করে। 


৬৪। আল্লাহই তোমাদের 


বাসোপযোগী এবং 


চে রর ৬ 
ডা এ যাবত চো 

রা ঞ তা রি ৫ পারা ে রে 

০5০১4০15৪0৪ 196 
47111 রত দ্র 464 
৮) ০ ০০৯॥। 4051 ০৫ 


চল তত 4 লি পার ্ঁ র্ 
এপ্রে & 41৫ ৩ টো রি 
48 "৩১ ১৮০) ০) 8৯99 
টি ৪ 8৫7৫ রটে পেপার রি 4. 
৯) 44) ৫15 ০ টে, 
০ 


4 দি) ৮4) হর্ক পা কি 
ঞ টি ৮০4৫০ রঃ চিট লে 
2৯| এ ০৮৬ ০১৮ 
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আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্ধহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি 
তাদের কাজ-কর্ম, সফর এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং 
সারা দিনের ক্লান্তি রাতের বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে। 
তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্থহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান 
আল্লাহর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা । 

$১ 0] এ! 0 গঞ্জ এ 9৬ ৮) এ ৮৫১ এই সমুদয় জিনিসের 
সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ । তিনিই 
সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেহ নেই। 
তাইতো মহান আল্লাহ বলেন £ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, সবকিছুর অষ্টা; 
তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? আল্লাহ 
ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদাত করছ তারাতো নিজেরাই সৃষ্ট । সুতরাং তারা কোন 
কিছুই সৃষ্টি করেনি। বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছ সেগুলোতো 
তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করে বিভিন্ন আকৃতি ও নাম দিয়েছ। এদের 
পূর্ববর্তী মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা 
গাইরুল্লাহর ইবাদাত করত । নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর 
দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করত। নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতাকে সম্বল করে 
তারা বিভ্রান্ত হত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

1018 (৮১ ৮৫ 0 ৬১ &। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে 
করেছেন বাসোপযোগী । অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ প্রশস্ত 
করে বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, 
চলা-ফিরা এবং গমনাগমন কর । যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি 
যমীনকে হেলাদোলা করা থেকে বাচিয়ে রেখে যমীনকে স্থির রেখেছেন । 

শা ৫ ৮35) ৮9১০ ৩৪ ভি) এ এগ) 
আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। 
তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং এ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট। 
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অঙ্গ-প্রত্যঙগুলি তিনি সঠিকভাবে সঙ্জিত করেছেন। মানানসই দেহ এবং সেই 
মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা দান করেছেন । আর তিনি তোমাদেরকে 
দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিুক বা আহার্য। সুতরাং তিনিই জগতসমূহের রাব্ব। 
মেমন সুরা বাকারায় রয়েছে ঃ 


4: ০৮ ০০49 728৮ এষা (6 9 তা এ 


4 এ 
09 2 2218 রও 5 ল্ এরা 05285 5৬ 
টে 
৭ 4 52 পাত ৪৫622 ০ ০ ০৫ টির লি ৫ ০7৮ শু পে 
28155 ১৬750 ৩০১ ৯৮7৮ ৫5 ০4৪ 09৮0 2 গণ ও 
৩এুক্ পিওঠ190 
এবং তোমাদের পৃবর্বতীর্দেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও । যিনি 
তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং 
আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা 
স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা 
এবং তোমরা এটা অবগত আছ। (সূরা বাকারাহ, ২ £ ২১-২২) আন্লাহ তাআলা 
এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ 

(এ ০ 40 8038 ৮৫) &॥। ৫44১ এইতো আল্লাহ, তোমাদের 
রাব্ব! কত মহান জগতসমূহের রাব্ৰ আল্লাহ! তিনি চিরপ্ীব। তিনি শুরু হতেই 
আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন। 

% 0. এ! ও জখ। ১ তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই 
শেষ । তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তার কোন গুণ অন্য কারও মধ্যে নেই। তার 
সমতুল্য কেহই নেই। 

(81 এ ০৯০৯৮১83৯১৪ সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা তার 
তাওহীদকে মেনে নিয়ে তারই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে এবং তারই 
ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে । সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ৰ আল্লাহরই প্রাপ্য । 


আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরে নিম্নলিখিত 
কালেমাগুলি পাঠ করতেন ঃ 
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৬৫ 9৯9 ১৩০৭] 9 ০ এ ৬5১৪ ২ ০৮০ এ এ এ এ 

4 4 2272 2 এ 2 রা 28552 ৩ ৬ 
শক 9 এ এ! এ!) ০0৬ এ! 59 3 ০৩৮ এ 3 -9১৮8 গঞজ এড 
201 এ এ] এ তিস্তা গলা এ এ 4) 2। & 5 চা 


১১৯৫5 8 399 4 ০০৯৪ 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজ্য 
তারই, প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান । আল্লাহর 
তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায়না এবং ইবাদাত করার শক্তিও 
থাকেনা । আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তারই ইবাদাত করি। 
নি'আমাত তারই, অনুগহ তারই এবং উত্তম প্রশংসাও তারই প্রাপ্য । আল্লাহ ছাড়া 
কোন মাবুদ নেই। আমরা একনিষ্ভাবে তারই আনুগত্য করি, যদিও কাফিরেরা 
অসন্তুষ্ট হয়। আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামও এ কালেমাগুলি প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করতেন। (মুসলিম 
১/৪১৫, ৪১৬১, আবু দাউদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ৮০, আহমাদ 8/৪) 


৬৬। বল £& আমার রবের ০4০ 4 


৮ 5 
নিকট হতে আমার নিকট : +পা ৩1 ০৮৫১ 588 ০১ 211 


সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার রাঃ এ ৫ ্ 
তোমরা আল্লাহ তে এ 953৩০ 2923৫ ৯৮] 
ভাদের ইবাদাত করতে [44 ৩৪ এ টে 


আমাকে নিষেধ করা হয়েছে] ,.। 4 ০ 2 £% 
এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি: 0৮ ০1 93 
জগতসমূহের রবের নিকট ছা 
আত্মসমর্পণ করতে। ২০৮০৭ 


৬৭। তিনিই তোমাদের 85 টি 
ওর তিলিহাতোমাদের সে ৫ (৭৮০৫৫ ১৫। 2৯ 11 
শুক্র বিন্দু হতে, তারপর 
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রূপে, অতঃপর তোমরা 25 *, ৫4 জরয়ায়া যারা 
উপনীত হও যৌবনে, ;”৮-7 ৮৮ 
তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের 1. 44251 €£ 
মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু 
ঘটে এবং এটা এ জন্য যে,:₹« 


৫ 44 1 £ ১০২] এলে 
তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত; ৮95 155 26৮41 
হও এবং যাতে তোমরা |, 2০৫ ৪ 48 
অনুধাবন করতে পার - ০2 ০5 চিরিক 
৮2 না 82671 
9 ৮০০ ১৩] -.৪ 
লি রজত 
১০৪ 


৬৮। তিনিই জীবন দান ৮॥  » ০ 

করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং | ০ এতর্গল ৬৪৯৫] 2৯ 0৮ 
যখন তিনি কিছু করা স্থির 8৫4 4০ র্ঘে পা ৮৫০ পে ৫১৫ 
করেন তখন তিনি বলেন ৪: ১4) ০027 (০১1১ [৮৮1 09০5 1১1১ 
হও, এবং তা হয়ে যায়। 


শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং 
তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ 
আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ৪ 
আল্লাহ তা'আলা নিজের ছাড়া অন্য যে কারও ইবাদাত করতে স্বীয় সৃষ্টজীবকে 
নিষেধ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। এর বড় দলীল 
হল এর পরবর্তা আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে 8 


৩ পন ৩, এত বহতি 2 তি শা? ৫ 2 ০৪5 প্রত ৮6-% 
১৪৪৫৭ + + ন্‌ 
রি পে এ রে র্প নে প্‌ 
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০5৮ 195৩ ৮ জগ 9 ৮ 0৮ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর 
তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) শিশুরূপে, অতঃপর 
তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। এসব কাজ এ এক আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা যে, তার সাথে 
অন্য কারও ইবাদাত করা হবে। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে । 
কেহ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। 
কেহ শৈশবেই মারা যায়, কেহ মারা যায় যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে ঘ্রৌঢু 
০ 


০:29 পু/ 2 ০৮৮৩৭ এ 45 


আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নি কালের জন মাডৃগর্ভে স্থিতি রাখি । (সুরা 
হাজ্জ, ২২ £ ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১9৪ ৮44) এ 0৮1198549 এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত 
কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার । ইব্‌ন খুযাইমাহ (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন 
এই বিশ্বাস স্থাপন কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে 
একদিন দপ্তায়মান হতে হবে । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১৩ ৩5 এ 455 এড ০ এ 99 ৩) স্ব ভা 5 
তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তার কোন হুকুমকে, কোন ফাইসালাকে 
এবং তার ইচ্ছাকে কেহ টলাতে পারেনা । তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে 
এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। তার ব্যাপারতো এই যে, তিনি শুধু 
বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। 


৬৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা (4 (4,444 1 4 ৮ ন 
নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক তিনি জানা টন 
করে? কিভাবে তাদেরকে 5টি এ 2 সিসি তও 


সুরা ৪০ ৪ মুমিন 
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বিপথগামী করা হচ্ছে? 


৭০। যারা অস্বীকার করে 
কিতাব ও যা সহ আমি 


টা 2০০৪ রত টি রি 
১১5১157০0৮0] এ, 


রাসূলদেরকে প্রেরণ |». »:+৮৫, নিরার জনতা 
করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা |-১৮ 49 ০3 54০1০ 
জানতে পারবে - টি 
৬১৭০৪ 
৭১। যখন তাদের গলদেশে » ০০৫ _. ॥ 4 

বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে ৮৪৮ ও ০4০১] ৯] ০11 
নিয়ে যাওয়া হবে - পা চি 54 4 রর মাটি 
৮০৮০২ ০)-০44419 

৭২। পানিতে । ; 141 £ 1775 
ই 3০] & ০ এটা এই 
হবে আগুনে । 5 
৯৭2) 


৭৩। এরপর তাদেরকে বলা 
হবে £ কোথায় তারা 


৭8 । আল্লাহ ব্যতীত? তারা |? 


বলবে £ তারাতো আমাদের 
নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, 
বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন 
কিছুকেই আহ্বান করিনি। 
এভাবে আল্লাহ কাফিরদের 
বিভ্রান্ত করেন। 
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৭৫। এটা এ কারণে যে, ০৬ 17 441 
21] 25 ) ৩ 
তোমরা পৃথিবীতে অযথা 1-৮-5 পু 


উল্লাস করতে এবং এ €? + 

কারণে যে, তোমরা দন্ত 42৯ ১০০১ থে ৩০১৯ 

করতে । & পহর্ত 2% 
০৯০৩০ ০৪৬া 


৭৬। তোমরা জাহান্নামের | *«₹৮ »:০০61712 হা 
বিভিন্ন দরযা দিয়ে প্রবেশ কর ৫ 51 19১1 
তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির ৪: ডি রি 
জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট ০০ হত ভর এ 5 


উদ্ধতদের আবাসস্থল! যা রো 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস 
করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতপ্তা করে তাদের এ কাজে কি তুমি বিস্ময় 
বোধ করছনা? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি তুমি দেখনা? 
কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আকড়ে ধরে থাকছে তা কি লক্ষ্য করছনা? 
অস্বীকার করে কিতাব এবং যা সহ আমি রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, 


অর্থাৎ হিদায়াত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করায় তারা শীঘ্বই এর পরিণাম 
টিতে রিনা সি? 


09384105552 
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ £ ১৫) 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
১০4০3 চা ৬ 00৯0। 2! যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল 


থাকবে এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর 
তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগ্তনে। সেদিন তারা নিজেদের দুক্বর্মের পরিণাম 
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জানতে পারবে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
চট 4৫৮০ ৭ 
0৮ 0 পল ০১8১54-০9তা কক ও তক ০ 
এটাই সেই জাহারাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহারামের 
আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ ৪৩- 


৪৪) অন্য আয়াতসমূহে তাদের যাক্কুম গাছ খাওয়া ও গরম পানি পান করার 
বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


সরা এ ৮৮০66 
আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই গজ্বলিত আগুনের দিকে । (সুরা সাফফাত, 
হি হটিহারাযা া নরেন 


৩ 9৮9 ৬ ৪ 2 ও না এ ঢ গুঞ্জন 


রণ 


৮ 

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ত 

বায়ু ও উতও পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধূমের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও 
বিয়া ওয়াকি ছি ৫৬ ৪ ৪১- 57579 


28 ৩০ ০ ০৪ ০9৮ না 05080 4 এ 2 
সঠ ০০৬ 09১০ তা ৩ ৮6 ০5১৪ ০১ এ ০5859 


50445 

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে 

যারুম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পুর্ণ করবে, তারপর তোমরা পান 

করবে অতুযুষ্ণ পানি পান করবে তৃষ্ডার্ত উষ্টের ন্যায়। কিয়ামাত দিবসে ওটাই 

হবে তাদের আপ্যায়ন। (সুরা ওয়াকি' আহ, ৫৬ ৪ ৫১-৫৬) (৫৬ £ ৫১-৫৬) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন £ 


৩৯ 4০ ০৫০৮ এনা ৬ টি ১2০ ০০) 


্‌ 
হই 


00171617105 


2০ রর চ্চ 
১] 


8] 5১৮০ ৮৫ ০4৯৯ 
02০0 ০9 ৭250 

নিশ্চয়ই যাকুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য । গলিত তার মত; ওটা তার উদরে 
ফুটতে থাকবে ফুট পানির মত । (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহারামের মধ্যস্থলে । অতঃপর তার মাথার উপর ফুট পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি 
দাও। এবং বলা হবে £ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত ॥ 
এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে । (সুরা দুখান, ৪৪ 8 ৪৩-৫০) 
উদ্দেশ্য এই যে, এক দিকেতো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে 
বর্ণিত হল, অপর দিকে তাদেরকে লাষ্কিত ও অপমানিত করার জন্য শাসন-গর্জন, 


ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লেখ করা হল। 
অতঃপর তাদেরকে বলা হবে 8 


| ১3১ ০০ ১382৯ $ ৮৫৪ ০ ০ দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা 
করতে তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো? 
কেন আজ তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেনা? তারা উত্তরে বলবে ঃ 


(৫19: তারাতো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই 
উপকার করবেনা । অতঃপর তাদের মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবে £ 
১ ০$ ৩০ ১৫০৩ "0 ইতোপূর্বে আমরা তাদের মোটেই ইবাদাত 
করিনি । পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। অর্থাৎ তারা তাদের 
ইবাদাতকে অস্বীকার করবে । যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 
052 ০ 00 পাঠা 56 ৩ বি! ০ ৩৪৫০4 
তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা 


বলবে £ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সুরা 
আন“আম, ৬ £ ২৩) মহান আন্নাহ বলেন £ 


ন্‌ 
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(59844 &। ২৫ ৬৭ এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। 
মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন ঃ 

১১০০০ টিন 2 ওস্না ০৪ ১০১০ ৬ ০১৮০৩ টিন জে লতি 
এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ জন্য যে, 
তোমরা দর্ত-অহংকার করতে। 

0৭ ৪০ পেল ক (৫৩ পেত 21%19৬১। সুতরাং এখন 
জাহান্নামে প্রবেশ কর। সেখানে তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে 
হবে । আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে পরিমাণ গর্ব 

অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাঞষ্িত ও অপমাণিত হবে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ | ৪4 
কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: ০৮ 


সত্য। আমি তাদেরকে যে রি 
৪৯ 


রি 


ঞা 4০৩ ০17৮6 ০৭ 


পে জলা পু রণ এ ৫ 
০0০ ৬১) টা 
পে 
18 4689 27 23 
09 2০০ 9 ৮৩৩ 


রা ঞ ৩54 


০৯৯০৪ 


৬. চা 
০০ ১৮৩ প্ুদ্তা 5 ২। 


৩2 রা 42 ্ 
র্‌ ৬:98 ০ ৫ ৬ 9 
ডে নিলি র্ 4০ রি নতি 
টে ৮) ০৮ ৮৫৮৩ এ 
প্র পা পা পার্ট পা 4 শিলার 
০) হিতে ০6 0 _৪1৮0০ 
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কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ 11212 5%7 2 শর্প। ৮16 7৮ 

1১1১ 41 ০১১ | 22:৮৭ 
এলে, ন্যায় সংগতভাবে : 75 2 5-% ১৮ 3৯98 
ফাইসালা হয়ে যাবে। তখন ৷ ৮.7 4:৫7 ৮6 এত 
মিথযশরযীরা ক্ষতিন্ত হবে। 1৮৬ ০9১ £ঠা ৮ 2 


ধৈর্য ধারণের আদেশ এবং বিজয় লাভের সুখবর 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি 
কাফিরদের অবিশ্বাস করার উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন । তিনি বলেন £ হে 
রাসূল! যারা তোমার কথা মানছেনা, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং 
তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধারণ কর। তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে 
জয়যুক্ত করবেন। পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে। তুমি এবং 
কল্যাণতো শুধু তোমাদেরই (মুসলিমদের) জন্য । জেনে রেখ যে, আমি তোমার 
সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেখিয়ে 
দিব। আর হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মাথা দেহ হতে 
বিচ্ছিনি করে দেয়া হয়েছিল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। 
পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মাক্কা বিজিত 
হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরাব উপদ্বীপ 
তার পদানত হয় এবং তার শত্রুরা তার সামনে লাঞ্কিত ও অপমানিত হয় এবং 
মহান আল্লাহ তার চক্ষু ঠাণ্ডা করেন। 

১৮ 35 584 9 আর যদি আল্লাহ তা"আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যু দান করে নিজের নিকট উঠিয়েও নেন তবুও 
তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে । তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন । 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ 


০৩ ৮০০০৪ ০০ ৮৫০ ৬০৩ ০০ 45) ৪০153 আমিতো তোমার 
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পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা আমি তোমার 
নিকট বিবৃত করেছি, আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি । যেমন 
সুরা নিসায়ও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে 
বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কাওম কি দুর্যবহার করেছিল এবং কিভাবে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও বুঝে নাও! 


৬০৬ ০০০ ? ০০ ৮ আর তাদের কারও কারও ঘটনা আমি 


তোমার নিকট বিবৃত করিনি । এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী । যেমন 
আমরা সূরা নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা 
আল্লাহরই প্রাপ্য । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


এ ০১৮ 0 সু ঃ ১ ০১৮১) 3৬ 5 আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন 
নিদর্শন বা মুজিযা দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয়। তবে হ্যা, আল্লাহর হুকুম 
ও অনুমতির পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা নাবীগণের অধিকারে কোন 
কিছুই নেই। 

৩১৬১0 ৩৫৬১ ০৬9 ১০০ পে এ] ৭ গ৬ 98 যখন আল্লাহর 
আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে সক্ষম হবেনা । 
মু'মিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


৭৯। আল্লাহই তোমাদের জন্য ॥ 4 
চতুস্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, শখ এক্স ধা ২ 
কতক আরোহণ করার জন্য.» . ৮ 154 ৮ ০৫7 
এবং কতক তোমরা আহার 11555 6 1১-/4, ৮৮১3] 
করে থাক। র্ 


৮০। এতে তোমাদের জন্য |? 44, চে ৮৫ 
৯1০2)2 সি & ০ 2:/২২ 
রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা [95219 ৮৪০০ ৯ শি, 
যা প্রয়োজন বোধ কর এটা] » এ 4॥ . ৮৮৮ ০ 
দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং11১5-৮৮ & ৭৯৮ ৪7০ 
এদের উপর ও নৌযানের উপর 
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এ, ভ্ঠ ৪82০৫ নার 
২১১৩৮ ৬] ৬০5 0৮৪৪ 


শি 


তোমাদেরকে বহন করা হয়। 


৮১। তিনি তোমাদেরকে তার । ৪. দানরিহে বরাতে 
নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। : ৮50 25815 7৯১৪৪ 


কোন্‌ নি'আমাত অস্বীকার 05) 41415 
করবে? 
গৃহ-পালিত পশু-পাখিও আল্লাহর নিদর্শন এবং অনুদান 


আল্লাহ সুবহানাহু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আন“আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল 
ইত্যাদিকে তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 
ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে এবং কতকগুলের গোশ্ত খাওয়া হয়ে থাকে । উট 
দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয় এবং চাষাবাদের 
কাজেও লাগে । দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে অতিক্রম করা যায়। গরুর 
গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায় । ছাগলের গোশত খাওয়া হয় 
এবং দুধও দেয়। এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে । যেমন সুরা আন'আম (৬ ৪ 
১৪২), সুরা নাহল (১৬ ৪ ৫৮, ৬৬, ৮০) ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা 
প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূরণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের 
উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

১১/5 4। শ্রী $ঠি এরা ৯499 তিনি তোমাদেরকে তার 
নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। দুনিয়া এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু- 
পরমাণুর মধ্যে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য 


নি'আমাত বিদ্যমান রয়েছে । সঠিক কথাতো এটাই যে, তার অগণিত নি“আমাত 
রাশির কোন একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারেনা । 


তারা কি ভ্রমণ ১214 5 
রর রে ৪৪ ১০০১ & |/৬$ ১1 ,/১ 


ুর্ববর্তীদের কি পরিণাম কির (2৫ পা, ৯০ ৭ 3৫ 
হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল : 4:8৮ 0৮ ষ্ঠ 9০৮০ 


সুরা ৪০ ৪ মু'মিন 
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এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক 
এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে 
অধিক প্রবল । তারা যা করত 
তা তাদের কোন কাজে 
আসেনি। 


৭ & ৫ শু ৫ হি 
৫ 2 ০ ওএস 


০ 5:22 রি 
1)0512$ 898 ৮১১12 ০ 


জ্ঞানের দন্ত করত। তারা যা 
নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই 
তাদেরকে বেষ্টন করল। 


4 রা রা ] & টি রর 
৮1 ১০ 4 
(১০৪ ০ এ ৬ -45) 


২০৪৮৪ 2801 05 


৮ 


৪ 


রা হল তলা ৪:48) 
09275844815 


৮৪। অতঃপর যখন তারা 
আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল 
তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম 
এবং আমরা তার সাথে 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম । 


36 620 06 0 4৫ 


৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের 
ঈমান তাদের কোন উপকারে 
এলোনা । আল্লাহর এই বিধান 


৪৪৩৮4) পরত 
58 চু 2৯ ৬ চল ৮ /১ 
রি ৫০6৮4 চারা রি? 
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পূর্ব হতেই তার বান্দাদের |. £ পার 212 ০ 
৬৬৯ এ ১৮৮ 
মধ্যে চলে আসছে এবং সেই 1৮ ৮৮ 


কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত ৮18 পাপভিতত ০ 4 
রা 052 ৩10৬ 


এখানে আল্লাহ সুবহানাহু এ সমস্ত জাতির বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ইসলামপূর্ব 
যামানার নাবীগণের দা“ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি আরও বর্ণনা করেন 
যে, তাদের তুলনায় তাদের পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদেও ছিল অধিক 
প্রাচু্যতা, বাসস্থানের জন্য তাদের ছিল বিশাল বিশাল অক্টালিকা যা তাদের শাস্তির 
সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হওয়ার পর পিছনে পড়ে রয়েছে। এত এত ধন-সম্পদ, 
প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং চাকচিক্যময় জীবন যাপন তাদের কোনই উপকারে 
আসেনি। কেননা তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসহ আগমন 
করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন মুজিযা ও পবিত্র তা*লীম, তখন তারা 
তাদের দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি, গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং 
পিতা নর 
তারা বলেছিল যে, তাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই। তারাই বড় আলেম বা 
বিদ্ধান। তাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও 
সাওয়াব এগুলো কিছুই সত্য নয়। (তাবারী ২১/৪২২) সুদ্দী (রহঃ) বলেন $ 
এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করেছিল । 

১37১6০৮415৬ 5 ৮ 3৬3 অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর এমন 
শান্তি এসে পড়ে যা তারা পূর্বে মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রপ করে উড়িয়ে দিত। এ 
শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। 

05724 এ (৪9 9৮০ 40০ 2 10$ আল্লাহর শাস্তি 
আসতে দেখে তারা ঈমান আনার কথা বলে এবং একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং 
গাইরুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে । কিন্তু এ সময়ের তাওবাহ, ঈমান আনা 
এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই বৃথা হয়ে যায়। ফির'আউনও সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিল ৪ 
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1০, 4 ০১ টু 7. বর্তা এ) ৮৫ হার্ট এপর্ত এ 5 
পা এটির 
০৮৯০৯) 


আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য 
মাবুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্ততুক্তি হচ্ছি। (সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯০) 
তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ৪ 

০৮৮৬০ 5০৫ 028 ০০০০6 ২৪ ওঃ 

এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহুর্ত) পরত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং 
বিশংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ 
তা'আলা তার ঈমান কবুল করলেননা। কেননা তার নাবী মূসা (আঃ) তাদের 
বিরুদ্ধে যে বদ দু'আ করেছিলেন তা তিনি কবুল করে নিয়েছিলেন । মুসা (আঃ) 
ফির'আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে বদ দু'আয় বলেছিলেন $ 


2এা থা 55 15155 5$58%$ ৫০১৩ 

এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে 
এ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ 
৪৮৮) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

১১৮৩ ১০১ ৮3 তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন 
তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই 
চলে আসছে। অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেহই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার 
পর তাওবাহ করবে তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা । এ জন্যই হাদীসে এসেছে £ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দার তাওবাহ কবুল করেন যে পর্যন্ত না তার গন্ভডদেশে 
ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কষ্ঠাগত হয়)। (ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১৪২০) যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায় এবং মৃত্যুম্মুখ ব্যক্তি মালাকুল 
মাউতকে দেখতে পায় তখন তার তাওবাহ কবুল হয়না । 

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 35/840। ৬4/১ 7৯3 সেই ক্ষেত্রে 
কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

সূরা মুমিন -এর তাফসীর সমাপ্ত । 
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আল্লাহর নামে শুরু করছি)। রর 

১। হা মীম। মা 
চিনি 

২। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর রর টা 

নিকট হতে অবতীর্ণ। ৮৯91 ৩গা 95 ০২০০ তা 

৩। এটা এক কিতাব, 

বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর (61258 4517 442১ ৩ 


কুরআন রূপে জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের জন্য - 


পা এপ তত রা 
ঞ চে 
০৯০৫-১৪) ৩3৪১৮ 
শা 4 
৮ 


৪। সুসংবাদ দাতা ও 


সতর্ককারী রূপে, কিন্তু তাদের :€ 


অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। 
সুতরাং তারা শুনবেনা। 


&। তারা বলে ঃ তুমি যার 
প্রতি আমাদেরকে আহ্বান 
কর্ণে আছে বধিরতা এবং 
তোমার ও আমাদের মধ্যে 
আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি 
তোমার কাজ কর এবং আমরা 
আমাদের কাজ করি। 


31১12 2 এপ] 69৮৩ 02 
৩০৪ 4৯৪ ০ ৬৫৩ 2 
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সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৪৮২ পারা ২৪ 


কুরআন এবং এর অস্বীকারকারীদের বক্তব্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু 
আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


এ রত 


04100০5১420 40 
তুমি বল £ তোমার রবের নিকট হতে রাহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ 
কুরআন অবতীর্ণ করেছেন । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ২০) আর এক জায়গায় আছে ঃ 


0৮৩] 9৪ ৫০ এপ 2 ঠা & 05 শা দি 05৩৮৭ 

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাবব হতে অবতারিত । জিবরাঈল 
ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতকর্কারী হতে পার । 
(সুরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৯২-১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

ঠা ১4: শু এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত। ইহা আরাবীতে 
নাযিলকৃত। এর অর্থ প্রকাশমান এবং আহকাম মযবৃত। এর শব্দগুলিও স্পষ্ট 
এবং পাঠ করতে সহজ | যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 

এ৪ এ উর ৩৪ এব (৫ ৪25 
এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (পরমাণাদী ঘারা) মাযবৃত করা 


হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; গ্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ 
হতে! (সুরা হুদ মা 


৮4 


একি নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; 
এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ $ 
৪২) আল্লাহ তাআলার উক্তি 8 


১১ টস জানী সম্প্রদায়ের জন্য অর্থাৎ এই বর্ণনা ও বিশদ ব্যখ্যা 


জ্ঞানী সম্প্রদায়ই অনুধাবন করে থাকে । 19459 1০৭ এই কুরআন এক দিকে 
মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপর দিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। 
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সুরা ৪১ ৪ ফুসসিলাত ৪৮৩ পারা ২৪ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 
৩৯৮৮ এ. ৮ ৮১০৪৫ ০৮৯৪ তাদের অধিকাংশই বিশেষ করে 
কুরাইশরা বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা। অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের 


এমন গুণাবলী থাকা সত্তেও অধিকাংশ কুরাইশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
তারা বলেঃ 


5 ০3 %) ঠা ৬ এ! ৩ ৩ মজা ৬ 4১৪199) 
১4৬ প্র! 0৯৬ ৩৬ এএুও তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ 
সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত এবং আমাদের কর্ণে আছে 
বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। ফলে তুমি যা বলছ 
তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয়না। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং 
আমরা আমাদের কাজ করি। অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ করে যাও এবং 


আমরা আমাদের পন্থায় কাজ করে যাই। আমরা কখনও আমাদের নীতি 
পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারিনা । 


৬। বল £ আমিতো তোমাদের : ১৮, ৮৮ টা চা 


ঃ ৮8 5 
প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের ৮১1| ৮4: ৫ পা ৩ 
মাবৃদ একমাত্র মাবুদ। ] ৩৫৮] নে 


অতএব তীরই পথ দৃঢ়ভাবে ০? 0207 £& 
অবলম্বন কর এবং তীরই 4৮1 19৯৯2-5 7% 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। » ২ ++7৮০..০ চিনা 
দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য - 0573০৮00255 ০১১৪৯০০13 
৭। যারা যাকাত প্রদান করেনা 12) 4 44 22» ২44 
এবং তারা আখিরাতেও | ৪১--০| ০58৫ ১ 0:01 
অবিশ্বাসী। রা 


৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ 
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৭ 4.০ 

নিরবচ্ছিনন পুরস্কার । টা়িজাহো হা ডে 
৪8৮85 51 

০৯৯০ ০৫৮ ০৯ 


তাওহীদের দিকে আহ্বান 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮5৫1 টা গে! ৫৪ তি এ এ 
41 1১৮৪:০৬ ১০9 ঠ হে মুহাম্মাদ! এই মিথ্যা প্রশ্নকারী মুশরিকদেরকে বলে 
দাও £ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ । আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া 
হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মাবুদ এক আল্লাহ । তোমরা যে কতকগুলো 
মাবুদ বানিয়ে নিয়েছ এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পন্থা । তোমরা একমাত্র আল্লাহরই 
ইবাদাত কর এবং ঠিক এভাবে কর যেভাবে তোমরা তার রাসূলের মাধ্যমে 
জানতে পারছ। 

(5 ৯৮4 6393 65249 আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপ হতে 
তাওবাহ কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহর 
সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে । মহান আল্লাহর উক্তি 8 

১৫%। 03% 3 50। যারা যাকাত প্রদান করেনা । আলী ইব্‌ন আবী 
তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ইবন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ঃ “আল্লাহ 
ছাড়া কোন মাবুদ নেই" এই সাক্ষ্য যারা প্রদান করেনা । (তাবারী ২১/৪৩০) 


ইকরিমাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তোবারী ২১/৪৩০) এই উক্তিটি আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ৪ 


18154 টিং ৭৫০? 459 
হিরা রা ওর তোতা 
হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছর করবে । (সুরা শামস, ৯১ ৪ ৯-১০) নিম্নের 
উক্তিটিও অনুরূপ ৪ 
০০9 ০০০9৩ 


নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অজর্ন করে এবং স্বীয় রবের নাম 
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স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে । (সূরা আলা, ৮৭ £ ১৪-১৫) আল্লাহ 
তাআলার নিম্নের এ উক্তিটিও এরূপ £ 
রণ 
15 ০1 পুঃ44৪ 

এবং (তাকে) বল £ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও? (সুরা নাধি'আত, ৭৯ £ 
১৮) এ আয়াতগুলিতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নাফ্‌সূকে বাজে কাজ হতে 
মুক্ত রাখা উদ্দেশ্য । আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শির্ক হতে 
পবিত্র হওয়া। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে 
অমান্য করা বুঝানো হয়েছে। সম্পদের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই যে, 
এটা সম্পদকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং সম্পদের বৃদ্ধি ও বারাকাতের 
কারণ হয় । আর আল্লাহর নির্ধারিত উত্তম পথে এ সম্পদ হতে কিছু খরচ করার 
তাওফীক লাভ হয়। কিন্তু কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর 
অর্থ করেছেন সম্পদের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ আয়াতের সাধারণ অর্থে 
এটাই বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। 
(তাবারী ২১/৪৩১) কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় 
মাক্কায়। যা হোক, বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে 
পারি যে, সাদাকাহ ও যাকাতের আসল হুকুমতো নাবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। 
যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা“আলা বলেন ঃ 

82572552127 

আর তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন 
করনা । (সূরা আন“আম, ৬ 8 ১৪১) তবে হ্যা, এ যাকাত, যার নিসাব ও পরিমাণ 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মাদীনায়। এটি এমন একটি 
উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়। 

অনুরূপভাবে সালাতের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, সালাত সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্তের পূর্বে নাবুওয়াতের শুরুতেই ফার্য হয়েছিল। কিন্তু মিরাজের রাতে 
করা হয় এবং পরে ধীরে ধীরে এর সমুদয় শর্ত ও আরকানসমূহ নির্ধারিত হয়ে এ 
সম্পর্কিত বিষয় পুরা করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন । এরপর মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
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/ ৮৯ ০০৩19০62197 (48 ও! যারা ঈমান আনে ও সৎ 
কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা 
কখনও শেষ হবেনা কিংবা কমতিও করা হবেনা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ৩) অন্যত্র আছে ঃ 
১১১4 25 00 
ওটা অফ্রুরত্ত দান হবে । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১০৮) 


৯। বল ঃ তোমরা কি তাকে 
অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী 
সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং 
করাতে চাও? তিনিতো 
জগতসমূহের রাব্ব। 


কত ০০ 
৮0 85৩ ০0 - 


2 পরত 


০229 9০% & ৮০৭ 9৮ 


টি রর 


০0440৩051০2 


১০। তিনি স্থাপন করেছেন 
অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং 
তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং | 
চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন 
যাঞ্চাকারীদের জন্য । 


০৪ ৮2 প্ু্জ ০৯ ০ 
ভ 946 ০৪ এ ৪% 


১১। অতঃপর তিনি 
আকাশের দিকে মনোনিবেশ 
করেন যা ছিল ধুমপুঞ্জ 
বিশেষ। ৪পর তিনি 
ওটাকে এবং পৃথিবীকে 
বললেন £ তোমরা উভয়ে 


৮৫ র্দী 0... পির্াি হু? 
৫5৫36১% ওটা ০৮9 
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রা ৬ এও 
আমরা এলাম অনুগত হয়ে । 

১২। অতঃপর তিনি পাপা পপ র্ভ এ রিতু 


আকাশমভলীকে দুই দিনে ১১-/$৯ ৫ ০৫৯৪১ "1 
সপ্তাকাশে পরিণত করলেন 7. »এ মেরা 
এবং প্রত্যেক আকাশে উহার | %-- 95 & (3 ০৬ 
বিধান ব্যক্ত করলেন এবং। ॥., _ 
আমি নিকটবর্তী আকাশকে | 2441 251 
সুশোভিত করলাম রানার 
প্রদীপমালা দ্বারা এবং; 4১১৪০ 610,১ (028৯3 স০৪44225 
করলাম সুরক্ষিত। এটা 
ব্যস্থাপনা। এশা 


11254 ০৯০৯9 ৩০% ৬ ০৮১01 9৮ ৬ ০১৫ ৩৪ 
এখানে আল্লাহ সুবহানাহু মূর্তি পূজক মুশরিকদের কার্যাবলীর জন্য ধিক্কার 
দিচ্ছেন। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র 
আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই । যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট 
জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। তার সাথে 
মানুষের কুফরী করাও উচিতনা এবং শির্ক করাও না। ০এএ। ০ হা 
তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই পৃথিবীর সবারই পালনকর্তা । 

এরর $০৯০৭5%া৮ 

যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৪) 
এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি 


করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলিকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 


0017161715 


সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৪৮৮ পারা ২৪ 


ইমারাত নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ 
0 রি রায় যেমন 


পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; 
অতঃপর তিনি আকাশের পতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত 
9 77777 


গল 44558 5 860 44৫ 7 হা এ ৬ 55 ডি 


পা পার্ট পা পাচ 


5 (০৮1 ৫৮5 ৬১ এ সখা? ৫০ (9৮ 9 


৩5 -৫০44455100-95 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কাঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টিঃ তিনিই এটা নিমার্ণ 
করেছেন । তিনি এটাকে স্উচ্চ ও স্ৃবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে 
অন্বকারাচ্ছন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনিগর্ত করেছেন। এবং পৃথিবীকে 
এরপর বিভ্ুত করেছেন । তিনি ওটা হতে বহিগর্ত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর 
পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের 
জন্তগুলির ভোগের জন্য । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ ৪ ২৭-৩৩) 

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, নভোমন্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীকে 
বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নভোমন্ডলের 
সৃষ্টির আগে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) থেকে এ রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম বুখারীর (রহঃ) তাফসীর গ্রন্থে। 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক লোক ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করলেন 8 কুরআনে আমি কিছু বিষয় পেয়েছি যে ব্যাপারে আমি 
দ্বিধান্িত। তা হল নিম্নের সুরাগুলি 8 

[রি 


ডি 95 ১০১-০৫৫ ০০০9৪ 


সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের 
খোঁজ খবর নিবেনা । (সূরা মুমিনূন, ২৩ ৪ ১০১) অন্য আয়াতে আছে ঃ 
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০9০০৭ এ লি এ? 
এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা 
সাফফাত, ৩৭ ৪ ২৭) এক আয়াতে আছে ঃ 


(১০ ৫0৯৩ ধু 
এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা ॥ (সূরা নিসা, 
৪ ৪ ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছে £ 


আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সুরা 
আন'আম, ৬ ৪ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা তাদের কৃতকর্মকে গোপন 
7 98575% 


এডি 96 পে ০ ও থা এ ৬ এ কি 
রিনি াচি নি চার্গি 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টিঃ তিনিই এটা নিমা্ণ 


করেছেন । তিনি এটাকে স্উচ্চ ও স্ৃবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে 
অন্ধকারাচ্ছন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনিগর্ত করেছেন। এবং পৃথিবীকে 
এরপর বিস্তৃত করেছেন । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ ৪ ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ 
আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে । আর নিয়ের আয়াতে (৪১ ৪ 
৯-১১) তিনি বলেন £ 

০৬ ৫... ১৮% ভ ০৮১০ ৪৬ ভিত ০০০৬ ৮০0 

বল £ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই 
দিনে এবং তোমরা তার সমকক্ষ দীড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের 
রাব্ব । তিনি স্থাপন করেছেন অটল পৰবর্তমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন 
কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাধ্খাকারীদের জন্য ॥ 
অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ বিশেষ । অনন্ত 
র তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন £ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা 
অনিচ্ছায় । তারা বলল £ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি 
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করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে । মহামহিমাবিত আন্মাহ বলছেন ৪ 
(2৯5৬৪ ০৪ &া ৩০ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ২৩) 
(212০ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রাত্ত, হিক্াতের অধিকারী রা নিস, ৪ 8 ৫৬) 


নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্ববণকারী, রি (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৫৮) 

এরপর লোকটি বলল ৪ তাহলে কি এর অর্থ হবে, তিনি ছিলেন এবং এখন 
আর নেই? কারণ কা'না শব্দের আভিধানিক অর্থ হল “ছিল'। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
তখন বললেন £ 


[লে 


ইনি 62 ১2285 ৮ %৪ 
অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 
আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা । (সূরা 
মুমিনূন, ২৩ ৪ ১০১) এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, উহা হবে এ সময় যখন 
প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে । 


4 নেন খু 0০১ ০০ ৯০%4-৭া & ০০০০ 
ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
সবাই মুছিতি হয়ে পড়বে । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৬৮) এ আয়াতের ভাবার্থ হল তখন 
কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবেনা, আর না কেহ একে অন্যের বোঝা বহন 
০০০০০৮৮৪577 


রে রাজেরোর ৮ নল 
সাফফাত, ৩৭ ৫ ২৭) 
057৬4 525%$ 
তারা বলবে £ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা ॥ 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ২৩) এবং 
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০০ 4০৯: 4 

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে ...॥ (সুরা নিসা, ৪ ৪ 
৪২) উপরের আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর মু'মিন বান্দা 
তাদের ছোট-খাট পাপ আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ক্ষমা করে দিবেন। তখন মূর্তি 
পূজক মুশরিকরা নিজেরা পরামর্শ করে বলবে £ এসো, আমরাও বলি যে, আমরা 
কখনও আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করিনি । এমতাবস্থায় তাদের মুখ সীল করে 
দেয়া হবে। তখন তাদের হাত কথা বলবে । তখন জানা যাবে যে, তারা যা কিছু 
করেছে তার কোন কিছুই আর গোপন থাকছেনা। তখন অবিশ্বাসী কাফির 
মুশরিকরা আশা করবে ৪ 

14৮৮০14৫০৮০ তর্ঘট ৫৮ 
1৮০৮$ 15)25 04১1] ১০ 

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সোদিন কামনা 
করবে ... (8 8৪২) আহা! ওগুলি যদি গোপন রাখা যেত ! 

আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশসমূহ 
সৃষ্টি করেন। অতঃপর উহার ছাদকে উচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন দুই দিনে । এরপর 
তিনি এতে পানি এবং তৃণভূমি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ওতে তিনি সৃষ্টি করেছেন 
পাহাড়-পর্বতসহ বিভিন্ন প্রাণহীন পদার্থ । এগুলি তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করেন যা 
তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন $ 

(65৩০ ৫০০৩৭ 

এবং পুথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ £ ৩০) আল্লাহ 
সুবহানাহু বলেন ৪ ৩:% এট 0৮)0। (৫ সুতরাং তিনি পৃথিবী এবং ওর 
মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন চার দিনে এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন 
আরও দুই দিনে । 

(2৯৩6১৬০০82৫ 4০ 

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ২৩) 

হিকমাতের অধিকারী । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ৫৬) এভাবে তিনি তার সৃষ্টির 
ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন এবং অতঃপর তিনি তার স্থানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ 
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তা'আলা যখন যা চান তা হয়েই থাকে । অতএব কুরআনের ব্যাপারে তোমরা 
সংশয়ে পতিত হয়োনা। নিশ্চিতই ইহা আল্লাহর তরফ থেকে নাষিল হয়েছে। 
এভাবেই এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮) 

০৮০% ৬১ ০৮১0 ৩ যমীনকে আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন 
অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে। 

€১ 235) 938 ০০ ৬33 ১ ৩৪ আর যমীনের উপর পাহাড়- 
পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি বারাকাতময় করেছেন । মানুষ এতে বীজ বপন 
করে এবং তা হতে গাছ, ফল-মূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব 
জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। (198 ১ 7233 ক্ষেত 
এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে এভাবে সাজানো হয় 
মঙ্গল ও বুধবারে । 

0১৪৬৭) 99 ট্ 24) ৬৯ চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়। যে 
লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ 
বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। 


ইকরিমাহ রেহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) (৮1 ৫৪ 95৬7 এবং ব্যবস্থা 
করেছেন খাদ্যের - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন £ আল্লাহ তা'আলা এক এক 
ভূমিতে এক একটি বন্ত স্থাপন করেছেন যা শুধু এ স্থানের জন্যই উপযুক্ত ছিল। 


(তাবারী ২১/৪৩৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) 
লো সমভাবে, যাথ্গাকারীদের জন্য - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, 
এর ভাবার্থ হচ্ছে যারাই এর জন্য প্রার্থনা করে তাদেরকে তা দেয়া হয়। ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) (4440 519, দ্র 24) (98 এ 9589 এবং চার 
দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য - এ আয়াতের 
অর্থ করেছেন ঃ লোকেরা তাদের জীবিকার জন্য আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করে 


আল্লাহ তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দান করেন। (তাবারী ২১/৪৩৮) 
এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ 


2১410 6 ০০০ ০১ ৮9 


00171691715 


সুরা ৪১ ৪ ফুসসিলাত ৪৯৩ পারা ২৪ 


আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সুরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

১৬১ ৩৯3 গন ও! ৪ শি অতঃপর তিনি আকাশের দিকে 
মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুমপুঞ্ত বিশেষ । আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেন ৪ 

৬4০১৫ ৮9 চল তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ 
আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, রর বিন 
হয়ে। উভয়েই খুশি মনে হুকুম মেনে নিতে সম্মত হল এবং বলল 

০৬ 17575558557 
এবং আমাদের মধ্যে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করতে চান যেমন মালাইকা, জিন, 
মানুষ ইত্যাদি সবাই আপনার অনুগত হবে । 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না 
করত তাহলে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হত, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করত। 

55) ৬০৭ ৮০ ৩ ৩১০ ০৮৮ এ ০১০৮ ৬০ ০১০০৪ 
৬) ০০০৭ 3১01 ৯৬.০। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমগুলীকে দুই 
দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে । প্রত্যেক 
আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও মালাক/ফেরেশতামগুলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত 
করেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলি 
যমীনে আলো বিচ্ছরিত করে এবং এ শাইতানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে 
যারা উধ্ব জগতের কিছু শোনার উদ্দেশে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং সব দিক 
হতে এ শাইতানদের প্রতি অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়৷ মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

রা ০ ৮ ৩৪১ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, 


যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন । 


ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল £ পু 0881৮555915. ঠা 
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সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর ।.14 ০৫ ৮... পতিত ক্রহু ৩ 
শান্তি আদ ও ছামূদ ৯৮ 2৯৮৮ ০৯ ৯৪৪১৮ 
জাতির অনুরূপ । ৫ 2 
»১ 9১9 


স্বা তো র্ঘ। রি পপ ৮১৮৫ পার্রী ০ 
৬ ন্‌ চে ৮1 
টি £ ৮ ১ 
ন পন 
71651-481 
9 ন্ পা 


& 1250 ১০ ৩ ০5 

রে 2৫০৮০07 ৩ লির্বা 
£17%74 6 [রি টা ৫ 

491 ২) 2১2 9 2 0৬ 

4 

নে র্ 


০১9০০৪০5615 


17০7০ 4) 7০ 1, ১5 
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॥. অশুভ দিনে।+ ৮৫7. চিনরযারা 
আধিরাতের স* শাতিতো। (24 ৬3 1০445 
অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং ; ১.) ০২ 1.০. তো 14 
তাদের সাহায্য করা হবেনা । চি ৬) ৪১৯ | ১1০ 

পা ঞপাঞ 
7০০০ 
১৭। আর ছামুদ সম্প্রদায়ের 2 4 পপ পার 223 ১1 ৭৬ 


পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ পু ০০০ ঞ& 2 ৮৫ 
অবলম্বন করেছিল । অতঃ ০91০৬ 2০০ 4 
আঘাত হানলো তাদের 0৯-5০৩ 1961 ০5 
কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ । 


এনেছিল এবং যারা তাকওয়া 
অবলম্বন করত । 


৭4০০7 7 ৩ ্প রি পঙ্্া 
1965 11 ০৮৫1 জর্লীও 25 


“আদ এবং ছামুদ জাতির বর্ণনা দ্বারা 
অবিশ্বাসীদেরকে সতকীকরণ 


আল্লাহ তাআলা বলেন ৫ হে মুহাম্মাদ! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে এবং 
আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও £ আমি তোমাদের জন্য যে 
বার্তা নিয়ে এসেছি তা হতে তোমরা যদি শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথার ব্যাপারে 
মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবেনা । জেনে রেখ যে, 
তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীদেরকে অমান্য করার কারণে ধ্বংসের 
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মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন তোমাদেরকে তাদের মত না করে 
দেয়। 'আদ, ছামুদ এবং তাদের মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা তোমাদের 
সামনে রয়েছে। 


০৫০ ৮০) 2০ ৩৪ ৬৮ ১০ 8০৬ 8] আদের কাছে পরযায্রম 
রাহানে জানা রাহ 
9 রি 2449154$ 5 ০১2-90 ১2235 345 


5 
০ 
2 
[ক 


স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পুর্বে এবং পরেও 
সতকর্কারী এসেছিল, সে তার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ 
উপত্যকায় সতর্ক করেছিল । (সুরা আহকাফ, ৪৬ £ ২১) তারা গ্রামে-গ্রামে, 
বস্তীতে-বস্তীতে এসে তাদেরকে আল্লাহর বাণী শোনাতেন। কিন্তু তারা গর্বভরে 
তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলে ঃ 


১১৩ « ৮3০৮ ৮৮ 0 2495 06 0৫9 গঞ ৯ আমাদের 
রবের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। 


অতএব, যেহেতু তোমরা মানুষ, তাই তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা 
প্রত্যাখ্যান করলাম । 


১ ৯৭ ০০)0। ৬৪ 19855$ ১৬ ৩ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই 
যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তাদের 


গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ওদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন 
সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বলে উঠল ৪ 


৯১০ ৬২ 


%$ (০ 42৭ 2 আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে? অর্থাৎ 


আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবৃত আর কেহ নেই। সুতরাং আল্লাহর আযাব 
আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে? 


দা 


89 ৮৪৮ এ 5১ পপ ওঠ এ ১ 1902 3 কিন্তু তারা কি 
তাহলে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, ঘিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু 
গুণে শক্তিশালী? তার শক্তির অনুমানও করা যায়না। যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন £ 
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০৯৮: 01946 2 2 

চলনা 55 রা 
মহাসম্প্রসারণকারী ৷ (সুরা যারিয়াত, ৫১ 8 ৪৭) তারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার 
করেছিল এবং তার রাসূলকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল। 

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪1:০০ ৪) ৮৫74 045১9 অতঃপর 
আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য 
তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জা বায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ 
হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হল প্রচন্ড 
ঝঞ্চা বায়ু। অন্যেরা বলেন যে, ইহা হল ঠান্ডা হিমবাহ। এও বর্ণিত আছে যে, 
ইহা হল প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত বাতাস যা শব্দ সৃষ্টি করে। সত্যি কথা হল এই যে, 
ওতে এগুলি সবই বিদ্যমান ছিল। এ বাতাস এত বেগে প্রবাহিত হয়েছিল যার 
ফলে তাদের কোন শক্তিই ওকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেনি । ইহা অত্যন্ত 
ঠান্ডা ছিল বটে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


2৮/৮৮৮ ০ 
আর 'আদ" সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্াবায় 
দ্বারা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ৬) অর্থাৎ অত্যন্ত ঠান্ডা বাতাস। এ বাতাস ভীতিকর 
আওয়াজের সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া তাদের পূর্ব দিকে একটি নদী প্রবাহিত ছিল 
যার পানি প্রবাহের তীব্রতার জন্য নাম রাখা হয়েছিল “সারসার*। উহা প্রবাহিত 
০০০০০, 


৫৯:4৫ 59 904 ৮০ 
যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন 
বিরামহীনভাবে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ £ ৭) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


74৪4৮ 
(তোদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝ্াবা়) 550 
(সুরা কামার, ৫৪ £ ১৯) অর্থাৎ এ বিপদ শুরু হয়েছিল এক অশুভ সং 
মাধ্যমে এবং তা চলতেই ছিল ঃ 
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যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন 
বিরামহীনভাবে । (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ 8 ৭) অর্থাৎ তাদের শেষ ব্যক্তি ধ্বংস না 
হওয়া পর্যন্ত এ ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল এবং তাদের এঁ পার্থিব ক্ষতি/কষ্ট্রের অনুরূপ 
ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়ামাত দিবসেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

এপ ৪/স০। ভাট ওঠা ১৬কা ও ভটস্থা কান ৯8১৫ 
অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্জনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করার 
জন্য তাদের বিরদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্টগ-বায়ু, অমঙ্গলজনক দিনে । 
আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্জনাদায়ক। অর্থাৎ পরকালে তাদের জন্য 
রয়েছে আরও নিগ্রহ। 

৩১৮০ 3 ৮৪9 কিয়ামাত দিবসেও তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা যেমন 
সাহায্য করা হয়নি পার্থিব জীবনে । তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
থাকবেনা কোন সুপারিশকারী, আর না কোন সাহায্যকারী । প্রবল পরাক্রান্ত 
আল্লাহ বলেন £ 

৮১৫-৬ ১১১ ৩ আর ছামুদ সম্থদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি 
তাদেরকে পথ নিদেশি করেছিলাম। হিদায়াতের পথ তাদের কাছে খুলে 
দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
আবুল আলিয়া (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) 
এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন $ ছামূদ জাতিকে এ ব্যাপারে 
অভিহিত করা হয়েছিল। (তাবারী ২১/৪৪৮) আশ শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ 
তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল । 

তেরি] (2৪9 তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান 
এনেছিল এবং নাবীগণের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর 
ভয় রাখত তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা বাঁচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। 
তারা তাদের নাবীর (আঃ) সাথে আল্লাহ তা'আলার লাঞ্কুনাদায়ক শাস্তি হতে 
পরিত্রাণ লাভ করে । 

সালিহ (আঃ) তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 
এতদসত্তেও তারা বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সালিহর (আঃ) 
সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তা“আলা যে উন্ত্রীটি পাঠিয়েছিলেন তারা ওকে 
হত্যা করে। 


সুরা ৪১ £ ফুসসিলাত 


0017161715 
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১৯৩৩ | 96 0৮ ১%%। ০051 ৪৪০৩ ০836 ফলে ত 


ইরিনা ভাতোরোজজাতো জারির রর 
অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা । এটা ছিল 


তাদের কৃতকর্মেরই ফল। 

যেদিন আল্লাহর 71 %€+ 7৮ ০6525 ৪০১০ 
ডি | 2০৬০ (5 -1৭ 
সমবেত করা হবে সেদিন টানার 
তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে ০৯৯ (৫৪১৩৭ 
বিভিন্ন দলে। 
ভি 55৬ 092৮ 519 ভুরি তা" 
তখন তাদের কান, চোখ ও ব্রি? মানানো রারারা 
সাক্ষ্য দিবে। টি 

05251158609 ৯392 

২১। জাহান্নামীরা তাদের ররর 
ত্ককে জিজ্ঞেস করবে £ রঃ ১৯৯৪৭ 19108 ২) 

[ামাদের বিরুদ্ধে ৫ 2 রর ৫ £ 
সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা | 2০১1 19109 ০৩ ১-৮৫৬ 
বলবে 8 আল্লাহ! যিনি সব). . কা আদিল ক £ 5৫4 
কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন 2৯3 5৩৮ ০99০1 14 
টা স্‌ প রর ৪০4৮ 
দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে । 415 $% ০15 5৩ 
সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং চারি 
তারই নিকট তোমরা 8১ 
প্রত্যাবর্তিত হবে। এ 
২২। তোমরা কিছু গোপন রেজা রানার 
করতে না এই বিশ্বাসে যে, 91 ০225 2225 ৮ 2 


সুরা ৪১ £ ফুসসিলাত 


0017161715 


তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং তক 
তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিবেনা; উপরন্ত তোমরা মনে 
করতে যে, তোমরা যা করতে 
তার অনেক কিছুই আল্লাহ 
জানেননা। 


২৩। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে 
তোমাদের এই ধারণাই 
তোমাদের ধ্বংস এনেছে। 
ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত। 


৮ পুপঙ্ পা রা 

হি ৮৫৫ 4 
৩০১॥। “5২১ *৪২১2 ১ 
2 ০ রর ০ ৮ & রা 
সত ১০৩৬ 
পা সত & 2 রণ 


২৪। এখন তারা ধের্য ধারণ 
করলেও জাহান্নমই হবে 
তাদের আবাস স্থল এবং তারা 
অনুগ্হ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত 
হবেনা। 


৮2 পা ৫77৫ 4 ডি ু 
০555 9010155202৫ 
45 


৬ ঞ& পচ এপার ১৩৫24 
৩৮ ৮৯০১ ৮০8,019 দে 
০৮ 


আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 095% ৯ ১৫1 এ! 41 92১৯০ 6৮7 
এই মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন তাদের সকলকে 


জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে একত্রিত 
করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


ব্রা 2 
1255 ৫৭ এ ০০১৯1 ০১৪ 
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এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহারামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে 
যাব । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮৬) 

৭ 2১১৬৯) ৯১১০০ পি শত এ ৬১১৩ 59 ৬ 
১৯1৯ তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দীড় করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কান, চোখ এবং তক তাদের আমলগুলির সাক্ষ্য প্রদান 
করবে । তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়বে । দেহের 


প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবে ৫ সে আমার দ্বারা এই পাপ করেছে । তখন সে নিজের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ভর্সনা করে বলবে ঃ 
উত্তরে বলবে ৪ 

৮০ ০5 001 ৬৭ &)। ৬৫০০1 আমরা আল্লাহ তা“আলার নির্দেশ পালন 
করছি মাত্র। তিনি আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা 
সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিকারী । তিনিই 
সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন । আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন। অতঃপর 
তিনি বললেন £ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনা? 
সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আপনি হাসলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন $ কিয়ামাতের দিন বান্দার 
তার রবের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিস্ময়বোধ করছি। বান্দা বলবে ঃ 
হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে, আপনি আমার 
উপর যুল্ম করবেননা? আল্লাহ তাঁআলা জবাবে বলবেন £ হ্যা (অবশ্যই 
করেছিলাম)। সে বলবে £ আমিতো আমার আমলের উপর আমার নিজের ছাড়া 
আর কারও সাক্ষ্য কবুল করবনা । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন £ আমি এবং 
আমার সম্মানিত মালাইকা/ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যথেষ্ট নই? কিন্তু 
সে বারবার এ কথাই বলতে থাকবে ৷ তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে মোহর 
লাগিয়ে দিবেন এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, সে 


কি করেছে। সে তখন তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে ৪ তোমরা চুপ কর, 
আমিতো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই তর্ক করছিলাম । (হাকিম ৪/৬০১, 


তাবারী ২১/৪৫২, মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮) 
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ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ বারদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবু মুসা 
আশআ'রী (রাঃ) বলেন ঃ কাফির এবং মুনাফিকদেরকে হিসাবের জন্য ডাক 
দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের কৃতকর্ম পেশ করবেন। 
তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং 
বলবে ৪ হে আমার রাব্ব! আপনার মহানত্মের শপথ করে বলছি £ আপনার 
মালাইকা এমন কিছু লিখে রেখেছেন যা আমি কখনও করিনি। 
মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন £ তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক 
কাজ করনি? সে উত্তরে বলবে £ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! 
আমি এ কাজ কখনও করিনি । অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে 
এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে । সর্বপ্রথম তার 
ডান উরু কথা বলবে । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ 


39 ৮5১০ 39 ৮৪৯ত চি ১ 21 ১১০ ৮5 ৩3 
৮৪১ তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ 
এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা । তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের 
চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে ঃ তুমি যা করতে তা আমাদের থেকে 
গোপন করে করতেনা, বরং খোলাখুলিভাবে তা করতে এবং কোন পরওয়া 


করতেনা এবং দাবী করতে যে, আল্লাহ তোমাদের কোন কাজের ব্যাপারেই খবর 
রাখেননা। কারণ তোমরা বিশ্বাসী ছিলেনা । আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


ভ৭। ৮৮০ ৮0১9 ০৯০৪ জি লেখ ও এ] ০1 এ 5৫9 
৮5157 ৯540: ৮4 উপরত্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার 
অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা । তোমাদের রাবব সশ্বন্বে তোমাদের এই ধারণাই 
তোমাদের ধ্বংস এনেছে । অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করতেনা যে, আল্লাহ তোমাদের 
সবকিছু দেখছেন, এর ফলেই আজ তোমাদের এ দুর্ভোগ ও দুর্গতি এবং 
তোমাদের রবের কাছে আজ তোমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত । 

০৮/৮৪। ১৫ ৮৯: আজ বিচারের সম্মুখীন হয়ে তোমাদের পরিবার- 
পরিজনসহ সবকিছু হারালে । 


ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ৪ আমি কাবার 
গিলাফের আড়ালে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় তিনজন লোক এলো যাদের 


(00171917715 


সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫০৩ পারা ২৪ 


একজন ছিল কুরাইশ এবং অপর দুইজন ছিল তার শ্যালক যারা ছিল সাকিফ 
গোত্রের, অথবা একজন ছিল সাকিফ গোত্রের এবং অপর দুইজন ছিল কুরাইশ 
গোত্রের তার শ্যালক । তাদের পেট ছিল খুবই মোটা এবং তারা বুদ্ধিমানও 
ছিলনা তারা চুপিচুপি কিছু বলাবলি করছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝতে 
পারলামনা । অতঃপর তাদের একজন বলল ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমরা এখন 
যা বললাম আল্লাহ তা শুনতে পেয়েছেন? অন্য জন বলল £ আমরা যদি উচ্চস্বরে 
বলি তাহলে তিনি শুনতে পাবেন, কিন্তু আমরা যদি উচ্চ স্বরে কথা না বলি 
তাহলে তিনি শুনতে পাননা। অপর জন বলল ঃ তিনি যদি আমাদের উচ্চ স্বরের 
কথা শুনতে পান তাহলে অন্য কথাও শুনতে পান। তাদের এ কথা আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললে তখন নিম্নের আয়াতটি নাষিল হয় ৪ 
33 ৮9 এও পন তেও এজ ১৮ লিল ৩) 
(থা ১.০ 06১5 
তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং 
ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরভ্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা 
যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা । তোমাদের রাব্ব সম্বন্বে 
তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে । ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষাতিথস্ত । 
(আহমাদ ১/৩৮১, তিরমিযী ৯/১২৩) অন্য বর্ণনাধারা থেকেও ইমাম আহমাদ 
(রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৪০৮, মুসলিম ৪/২১৪২, তিরমিযী 
৯/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) অন্য বর্ণনাধারায় এটি 
লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪২৪, ৪২৫, মুসলিম ৪/২১৪১, ২১৪২) 
এরপর প্রবল প্রতাপািত আল্লাহ বলেন ঃ 


৮৮ 


০০৯] ৩০ ৮৯ ৪ ০ ৩19 এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও 


জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্থহ চাইলেও তারা অনুষহ প্রাপ্ত 
হবেনা । অর্থাৎ জাহান্নামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা সমান । 
তাদের কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদের পাপও ক্ষমা করা 
হবেনা । তাদের জন্য দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ। এটা আল্লাহ 
তা'আলার নিমের উক্তির মত ৪ 
8517715655551755585151 


পা 
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০:4৩ খু 48192106২৯৮ 9 ৪৩৪9 ত 

তারা বলবে ৪ হে আমাদের রাবব! দুর্ভাগা আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং 
আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় । হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে 
আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন £ তোমরা হীন অবস্থায় 
এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা । (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ১০৬- 


১০৮) (তাবারী ২১/৪৫৮) 


২৫। আমি তোমাদের জন্য 
নির্ধাণ করে দিয়েছিলাম 
সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও 
পশ্চাতে যা আছে তা তাদের 
দৃষ্টিতে শোভন করে 
দেখিয়েছিল এবং তাদের 
ব্যাপারেও তাদের নি 
জিন ও মানবদের ন্যায় শাস্তির 
কথা বাস্তব হয়েছে। তারাতো 


৭ ৫৮ ০% রর শু রণ 

15:৫8 258 2& ০5 ০ 

4 দি ১5১9৫ ৫ 4& 
পার্ট শটে ৮৫৮৮ দ্র ৮০ 


340 এতো 2255 
চা ৩ 8 ৩৫ এ 


ছিল ক্ষতিথস্ত। ০0৬ 15৫৫], ১০১৯ 
২৬। কাফিরেরা বলে ৪ খু 15754 স্ঞো 0 ৭ 


তোমরা এই কুরআন শ্রবণ 
করনা এবং তা আবৃত্তি কালে 
শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে 


927 01250115255 


তোমরা জয়ী হতে পার। টা 
২৭। আমি অবশ্যই, , ১ , পট ৫ 
কাফিরদের কঠিন শাস্তি: 15১25 0:০1 ৮১৪৪4-১ ০ 


আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই 
আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট 
কার্যকলাপের প্রতিফল দিব - 


সুরা ৪১ £ ফুসসিলাত 
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0452থা 


১16940051৩৬ 


মূর্তি পূুজকদের স্বজনেরা খারাপ কাজ করতে উদ্ু্ধ করে 

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথত্রষ্ট করেছেন। 
এটা তার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা । তিনি তার সমুদয় কাজে নিপুণ। তার প্রতিটি 
কাজ হিকমাত ও নিপুণতা পূর্ণ। তিনি কতক দানব ও মানবকে মুশরিকদের 


সাথী করে দেন। 


১০ ৪3 ্ঞ্ 2 ৩:৮%41388 তারা তাদের কৃত মন্দ 


আমলগুলোও তাদের 
এবং ভবিষ্যৎ কালের 


০ 

০ 
হত 

৪ 


২55 ০4078 ৫০৪ 


054৫5 


ত শোভন করে দেখায় । তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে 
দিয়েও তাদের আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে। 


+০০ুহ) এগ ৪১ ০০ ০৯ ০% 
০১:5০ ০0০5৭, 2 
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যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিশ্বখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি 
এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর । শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে 
বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা 
যুখরফ, ৪৩ ৪ ৩৬-৩৭) 

০8 4৪ ৮) তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন 
তাদের পূর্ববর্তী দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল। 

০5৮৮ 19৬ ৮! তারা যেমন ক্ষতিথস্ত হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিথন্ত 


হয়েছে । তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে। 


কাফিরেরা একে অপরকে কুরআনের বাণী 
না শোনার উপদেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি 


১১4৯ ৮এ ৪1৮3 02 ১ 194 ১ 12/ 05 03) 
কাফিরেরা পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে এই এঁকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর 
কালামকে মানবেনা এবং তার হুকুমের আনুগত্য করবেনা । বরং তারা একে 
অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ 
চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাশী বাজানো এবং চিৎকার 
করা । কুরাইশরা তাই করত। তারা দোষারোপ করত, অস্বীকার করত, শক্রতা 
করত এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করত । প্রত্যেক অজ্ঞ, 
মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগেনা । এ জন্যই 
এর বিপরীত করতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ 


এ /প ৪ ০৫৮৫1 এ 511 5 ০24০০ 27 ৪1215 
০0৯৭ ৮1১9004০19৯ 01295015519 
যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে 


এবং নীরব নিশ্ুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের পতি দয়া ও অনুখহ এদশর্ন 
করা হবে। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ২০৪) 


195 ৬৭ পিএ ৮৫৯3 14১৩ 2৬192 (4৪ ০%-এ১ 
১4 এ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআনুল হাকীমের বিরোধিতা 
করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা 
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তাদের দুক্কর্মের শাস্তি আস্বাদন করবে । আল্লাহর এই শক্রদের জন্য বিনিময় হল 
জাহান্নামের আগ্তন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আল্লাহর 
নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ । 


৩১০ ১১। যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । আয়াতের ভাবার্থ আলী 


(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে জিন" দ্বারা ইবলীস এবং 'ইনস" (মানুষ) 
দ্বারা আদমের (আঃ) এ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা 
করেছিল । (তাবারী ২১/৪৬২) 

জুদ্দী রেহঃ) বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তির শির্ক করার 
দায়ভার ইবলীসের উপরও বর্তাবে এবং কারও দ্বারা বড় পাপ (কোবিরাহ গুনাহ) 
হলে তার দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। আসলে 
ইবলীস প্রতিটি পাপের ভাগী হবে, তা শির্ক হোক অথবা ছোট ছোট পাপ 
হোক। (তাবারী ২১/৪৬২) আদমের (আঃ) ছেলের পাপের দায়ভার বহনের 
ব্যাপারে নিয়ের হাদীস থেকে জানা যায় £ 

যে কোন হত্যাকান্ড যা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ঘটে তার পাপের দায়ভার 
আদমের (আঃ) ছেলের উপরও বর্তাবে। কারণ সেই প্রথম অন্যকে হত্যার সূচনা 
করেছিল । (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯) 

458 ০১ ৮৬৪৭ শাস্তি দানের জন্য তাদেরকে আমাদের পদানত করুন 
যাতে তারা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছে এর চেয়ে আরও বেশি কষ্ট দিতে পারি। 

নো যাতে তারা লাঞ্চিত হয় । অর্থাৎ জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্ত 
রের অধিবাসী হয়। এ বিষয়ে সুরা আ'রাফের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। 
ওখানে বলা হয়েছে, অনুসারীরা তাদের অনুসৃত নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার 
জন্য আবেদন করবে । তখন বলা হবে ঃ 


₹ এত ও ৮১৩, 
০৯৯০ ০7৪০০ ৮০৩ 
তাদের এত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শান্তি, কিস্ত তোমরা জাননা । (সূরা 


আ'রাফ, ৭ £ ৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে । 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


2 পি 52 ৮ 4৮ 24 25 ৫৫ পা পা ৭৫৮০1 4৫০ টি রি 
৩০৫ 296 04০ 49 ঞা ০৮০ ০০525 2 এস 
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যারা কৃফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শান্তির 
উপর শান্তি বৃদ্ধি করব । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৮৮) 
৩০। যারা বলে 8 আমাদের | 46114৫4112৮ , 
রাবব আল্লাহ! অতঃপর ; 4 20 190 ৯] ০] তা 
অবিচল থাকে, তাদের নিকট &॥ সপ পেরি রর পা পপেজপ চর 
মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ৮. 74৫৫ 
$ তোমার ভীত হয়োনা, চিত্তি:35 19১৬ 
ত হয়োনা এবং তোমাদেরকে ০ মি ৪ এ ৭ 4০2 
যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া | 2)1 2৮6 128১5 19৮ 


লি লি 2:৮2 
হও। ২949 এ 


রণ ++ + » ৮০০1 ৫ 
"৭1 দুনিয়ার জীবনে 8 3 759 ৩৪ 7? 
4৪ 
- প্র চি » ৫০ শর্ত ৯ রা রা ০24 ্ 
জন্য রয়েছে যা কিছু ৪০ ৮৯৩ ১১৮১ ২82 ৮১-১| 


তোমাদের মন চায় এবং). 44 5+%. ০৫০ 
সেখানে তোমাদের জন্য: (৫০১ 75২9 ৯5৮401198০৬ 
রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস টির 
কর। ০৮৩ 


যারা আন্লাহয় বিশ্বাস করে এবং ওতে দৃঢ় থাকে 


আল্লাহ তাআলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা“আলাকে রাব্ব বলে মেনে 
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নিয়েছে অর্থাৎ তার একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল 
থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, 
তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। 


সাঈদ ইব্‌ন ইমরান (রহঃ) বলেন 8195421 ০ 20 4) 191 ০৭৪ ৩ 
এ আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) সামনে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলতেন যে, 
এর দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কালেমা পাঠ করার পর আর 
কখনও শির্ক করেনা । (তাবারী ২১/৪৬৪) অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইব্‌ন 
হিলাল রেহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবু বাকর (রাঃ) বলেন $ 

19:42০1 2 00। 4) 198 (54 ৩! যারা বলে ৪ আমাদের রাবব আল্লাহ! 
অতঃপর অবিচল থাকে । এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল ঃ 
আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর ওতে তারা দৃঢ় থাকে এবং পাপ থেকে 
নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে । তিনি বললেন £ তোমরা এ আয়াতের সঠিক 
ব্যাখ্যা করতে পারলেনা। তা হবে £ আমাদের রাব্ব আল্লাহ । অতঃপর ওতে দৃঢ় 
থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মিথ্যা মা'বৃদের প্রতি তারা ঝুকে পড়েনা । 
(তাবারী ২১/৪৬৪) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), স্ুদ্দী (রহঃ) প্রমুখও 
এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন । (তাবারী ২১/৪৬৫) 

সুফিয়ান ইবন আবদুল্লাহ আস সাকাফী (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন, একটি লোক বলে £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা সব সময় আমল করব । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি বল £ 
আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ । অতঃপর ওর উপর অটল থাক। আমি বললাম ৪ 
এতো আমল হল । আমি বেঁচে থাকব কি হতে তা আমাকে বলে দিন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন ৪ 
এটা হতে। (আহমাদ ৩/৪১৩, তি টিটি ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪) 


৬ মশ 1১/১৭91১8১ 5 9919০ ০১০] ৮ ০০৪ 
১১৪ ৬ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ঃ 


তোমরা ভীত হয়োনা, চিভিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জারাতের প্রতিখঘতি 
দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও । ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে 
বং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস 
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সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইসলাম সম্পর্কে কিছু নাসীহাত করুন যে 
সম্পর্কে আপনার পরে আর কেহকে যেন আমার জিজ্ঞেস করতে না হয়। তখন 
তিনি বললেন ঃ বল, “আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, অতঃপর এর উপর 
দৃঢ় থেক। অতঃপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম ১/৬৫) 


মুজাহিদ রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার ছেলে 
(আবদুর রাহমান) বলেন £ ইহা হল মৃত্যুর সময়। অতঃপর তারা বলবে £ | 


| নি তোমরা ভীত হয়োনা। (তাবারী ২১/৪৬৬, কুরতুবী ১৫/৩৫৮) মুজাহিদ 
(রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ 
হচ্ছে এরপর পরকালে তুমি যার সম্মুখীন হবে সেই জন্য ভয় করনা । (তাবারী 
২১/৪৬৭) 


৩১৪% লে ৬ এত 1১ এবং তোমাদেরকে যে জানাতের 
গ্রতিশ্রঘতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও । অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় 


তুমি তোমার পিছনে পৃথিবীতে যে স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ এবং খণ রেখে যাচ্ছ তার 
দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব তোমার পক্ষ থেকে । 


১১১০% / ৮ জা ৬ 1১ এবং তোমাদেরকে যে জারাতের 
প্রতিশ্ণতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। সুতরাং তারা দুঃখ-দৈন্য, 
অমঙ্গল ও কষ্টের সমাপ্তির এবং আগত সুখ-শান্তির সুখবর দিচ্ছেন। আল বা'রা 
(রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের রূহকে সম্বোধন করে 
মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে পবিত্র রূহ, যে পবিত্র দেহে আছ, বের হয়ে 
এসো, আল্লাহর ক্ষমা, ইনআ*ম এবং নি'আমাতের দিকে । এ আল্লাহর দিকে চল 
যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। (আহমাদ ৪/২৮৭) 

এটাও বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন তাদের কাবর হতে উঠবে তখনই 
মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শোনাবেন । যায়িদ 
ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ৪ সে যখন মারা যায় তখন তারা তাকে সুসং্‌ 
দেন এবং আরও সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে কিয়ামাত দিবসে যখন উথিত হবে । ইব্‌ন 
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আবী হাতিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ে সমন্বয় 
সাধনের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম অভিমত। মৃত্যর সময় মালাইকা/ 
ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে এ কথাও বলবেন £ 

১/৮]। ৬7 ৪৭ ১৮০] রী *৪943 ১৯ পার্থিব জীবনেও আমরা 
তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু হিসাবে ছিলাম, আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে 
সাওয়াবের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের 
রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তোমাদের সাথে থাকব, 
পুলসিরাতের উপর, মোট কথা সব জায়গায়ই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে 
থাকব । সুখময় জান্নাতে না পৌছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হবনা। 


৮5 ৩৫:১৫ ৮ ১ ৯ জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাবে তা 
পাবে। তোমাদের মনোবাঞ্া পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 
আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। তার গ্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও 
খুবই প্রশস্ত । 


৩৩। এ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায়। ৩ «০০1 ন্ট 
কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি (৯ + ৫৮৯ ০ 
মানুষকে আহ্বান করে, সৎ,» ++. .. 
কাজ করে এবং বলে ৪1৬ ০ ঞ01 4] ১ 
আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের এ. এট, পা ০৫ 
অন্তর্ভূক্ত। ০৮০০] 95 ১] 08৪ 


৩৪ । ভাল কাজ এবং মন্দ পর 4০ পিপি টিন রণ 

? 22 28 খু. £ 
মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; | 9 হত ৩2৮৫6 
ফলে তোমার সাথে যার ৮ 8৬ ৫৪১1 2 
শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে পু ০৩ রি ৫ 


এপ্স € ০49 পারত & 


রা ৫ পিতা 
১৯৯ ৫] ১4১৮6 ৪91৬৮ ১45৮9 
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৩৫। এই গুণের অধিকারী *. ধ্র অ। 7,৮15 

করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ১৮ ১] (2 
ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী মর 4 7৮ রে পাত ধু ঞএপর্প 
করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা 1 ৮ ৬১ 31 (৫55 0৫৪ ০ 
মহা ভাগ্যবান । 


৩৬। যদি শাইতানের কু-] কাল 
মন্ত্রী তোমাকে প্ররোচিত :০% ৯০ 


করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ | পর্ণ 2 ০১4৫ ৮০৮ শত 
করবে তিনি সর্বশ্রোতা,) 445 ০০৩ ৮ ০৮০০৯ 
সর্বজ্ঞ। 


৩০ জর! 5৩) ০এ০ এ এ) এ! ৬১ ৩৮ 0৯ পি ৩৪ 
০৯২০। যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তার পথে আহ্বান করে এবং নিজেও 
সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে ঃ “আমি একজন আনুগত্যকারী* 
তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ হল সেই ব্যক্তি যে নিজেরও 
উপকার সাধন করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। এ ব্যক্তি 
তার মত নয় যে মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করেনা । পক্ষান্ত 
রে, এ লোকটিতো নিজেও ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে 
অনুপ্রেরণা দেয় এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করে। 

এ আয়াতটি আম বা সাধারণ । মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বোত্তম রূপে এর আওতায় পড়েন। (কুরতুবী ১৫/৩৬০) 
কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা মুআয্যিনকে বুঝানো হয়েছে যিনি সতকর্মশীলও 
বটে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ কিয়ামাতের দিন মুআয্যিনগণ সমস্ত 
লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে। (মুসলিম ১/২৯০) সুনান গ্রন্থে 
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সুরা ৪১ ঃ ফুসসিলাত ৫১৩ পারা ২৪ 


মারফু" রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
ইমাম যামীনদার এবং মুআয্যিন আমানাতদার । আল্লাহ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন 
করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন! (আবু দাউদ ১/৩৫৬, তিরমিযী 
১/৬১৪) এর অর্থ হচ্ছে সালাতে এবং সালাত বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে 
লোকেরা সালাত আদায়কারী ইমামকে অনুসরণ করবে এবং সালাতের ওয়াক্ত 
হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে মুয়াযযিনের আযানের অপেক্ষা করবে । 

সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও 
গায়ির মুআযৃযিন সবাইকেই শামিল করে । যে কেহই আল্লাহর পথে ডাক দেয় 
সেই এর অন্তর্ভূক্ত। 

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান 
দেয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। আর আযান 
দেয়ার পদ্ধতি শুরু হয় মাদীনায় হিজরাতের পর, যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ 
আবদি রাব্বহ (রাঃ) স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন £ আযানের শব্দগুলি বিলালকে 
শিখিয়ে দাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও শ্রুতিমধুর। অতএব সঠিক কথা এই 
যে, আয়াতটি আ*ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভূক্ত । 

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা*মার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরী 


নে 


৮০7০ ৮৫ 


(রহঃ) ৩ ৬] 080 ০০৮০ 0৯9 ৭৪। এ ১০০০ 8 ৮০৮29 
০১৮1 € ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে 


আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে £ আমিতো আত্মসমপ্র্নকারীদের অন্ত 
ভূক্তি) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ৪ এই লোকেরাই আল্লাহর বন্ধু। এরাই 
আল্লাহর নিকটতর | আল্লাহ তাআলার নিকট এরাই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় 
এবং পৃথিবীতে এরাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কেননা তারা নিজেরা 
আল্লাহর কথা মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও মেনে চলার দাওয়াত দেয় । আর 
সাথে সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা 
আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই আল্লাহর প্রতিনিধি। (আবদুর রায্যাক 
২/১৮৭) কিন্তু মা'মারের রেহঃ) সাথে হাসান বাসরীর (রহঃ) সাক্ষাত ঘটেনি । 


(00171917715 


সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫১৪ পারা ২৪ 
দাঁওআতের উপকারিতা/বিচক্ষণতা 


মহামহিমা্বিত আল্লাহ বলেন £ 82৫-। 9 £৫-ঞ্ণ। ৪ 90 ভাল ও 
মন্দ সমান হতে পারেনা, বরং এ দু"য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। 

চি ৬৫৫ ৪ যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে 
ভাল ব্যবহার কর । এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। 

উমার (রাঃ) বলেন ৪ তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার 
ব্যাপারে তুমি আল্লাহর আনুগত্য কর। এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১০৮ পল) ধরি 5735 250 ৬৩ ৬০159 যারা তোমার সাথে খারাপ 
ব্যবহার করে তাদের সাথে তুমি যদি ভাল ব্যবহার কর তাহলে তোমাদের মধ্যের 
বিবাদ সহজে মিটে যাবে, তোমাদের একের প্রতি অন্যের দরদ ও ভালবাসার সৃষ্টি 
হবে এবং তোমরা এক জন অন্য জনের বন্ধুতে পরিণত হবে । অতঃপর আন্মাহ 
সুবহানাহু বলেন ৪19৮ 08481 01 ১54 9 যারা ধৈর্যশীল তারা ব্যতীত 
অন্য কেহ এই উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনা । কারণ মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস 
গড়ে তোলা খুবই কঠিন। 

৮৮৮ ৮ 3১ 054 53 এই ভাল অভ্যাস তার মধ্যেই গড়ে উঠে যে 
এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে হয় সৌভাগ্যশালী ও সুখী । আলী ইবৃন আবী তালহা 
(রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ 
মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে 
এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয় । 
তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে । এরূপ লোককে আল্লাহ 
তাআলা শাইতানের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুরা তাদের অন্ত 
রঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮) এতো হল মানবীয় 
অনিষ্টতা হতে বাচার পন্থা। এখন মহান আল্লাহ শাইতানী অনিষ্টতা হতে বাচার 
পন্থা বলে দিচ্ছেন ৪ 

4১ ০০৩ 8 ৩৬০। ৩০ ৬7৫ ৩12 যদি শাইতানের কুমনত্রণা 
তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে এবং তীর দিকে 
ঝুঁকে পড়বে । তিনিই শাইতানকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে 
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সুরা ৪১ ৪ ফুসসিলাত ৫১৫ পারা ২৪ 


আল্লাহর নাবী সাল্লল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ 


459 4০০৪9 ০১০৯ ৩ লিগা ৩৬০৭। ০০ খা ০৬ 4০০ ১৮ 
আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, 
ফুৎকার এবং অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ৫/২৫৩) 
আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই আয়াতের 
সাথে তুলনীয় সুরা আ'রাফের একটি আয়াত এবং সুরা মু'মিনূনের একটি আয়াত 
ছাড়া আর কোন আয়াত নেই। সূরা আ'রাফের আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার 
নিয়ের উক্তি ঃ 


রর 1৪2 12 তা 712 »২ ক ১০ সর ০০ পনি ৭ 


৫ 2৫ 2 ২০০ £& 2 হর্ত এ 

246 ৫৮০9] রও ড ডেওহিদা 

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি এহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের 

নিদেশি দাও, আর মুখর্দেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কৃ-মন্ত্রণা যদি তোমাকে 

প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও 

সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ £ ১৯৯-২০০) সুরা মু্মিনূনের আয়াতটি হল মহান 
আল্লাহর নিম্নের উক্তি 8 


পা সর্প তি ০ রে 5 পর ০৫5৩ 
4০6 ০89 ২০১১৬৪  তি ৩ ঞণা ০০ ওটি 


44 হিপ ্ ঞ এ রর পাপা পাঠ প্র ঞ এ 

০/৮০1 ৬০ 708 ১৮ -০৮৯৭] ৯৮০৯৯ ০৬ ৬৪ ১1 

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা । তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ 

অবহিত । আর বল £ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি 

শাইতানের প্ররোচনা হতে । হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি 
আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে । (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ৯৬-৯৮) 


৩৭। তার নিদর্শনাবলীর রা 

মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, [50619 51 45:91 05 তা% 
সূর্ধ ও চাদ। তোমরা সূর্যকে | ,, রানা যারা ররর 
সাজদাহ করনা, টাদকেও | 19423 ১ )৯2)19 ১৮৮৯৭ 
নয়; সাজদাহ কর আন্নাহকে, 
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সুরা ৪১ ৪ ফুসসিলাত ৫১৬ পারা ২৪ 
যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, 1 ॥ + ০1 “৫ ধাঁ) ০৪ 
যদি তোমরা প্রকৃতই তার | 5-৩৯০15 ৮৯৪ 35 সি 
ইবাদাত কর। 2 পুত ও 
১১ ৩৫৮০ ওস্া 4 
তত 94:2০ 20৫ 
৩৮। তারা অহংকার করলেও | * 2 
যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে ০৮৫৩ সণ 9৮ শখ 
রয়েছে তারাতো দিন ও রাতে ; | ১4০8 ৮০ 
তীর পবিত্রতা ও মহিমা: 995 ১4) ০৯৯৮ 2০ ০৪ 
ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি রানের শিয়ারা 
ও বোধ করেনা। [সাজদাহা ০১৯০৯) ১৯3৪1 
৩৯। আর তার একটি 


নিদর্শন এই যে, তুমি 
ভূমিকে দেখতে পাও শুশ্ক 
উর, অতঃপর আমি তাতে 
বৃষ্টি বর্ণ করলে তা 
আন্দোলিত ও স্ফীত হয়ঃ 
যিনি জীবন দেন তিনিই 

র জীবন দানকারী। 
তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব 
শক্তিমান । 


শর্ত পা রর টি পা চ 

11 তি লা 
491 198 2৫৮ ০০০৭ 
| +)9 ৬০১/১। 20) ৫ 


ভরা ০ এ ও 


৫ রর রা আপি ঞর্চ 

2.০৬ 

5293 ৮৩৪ 55 ৬ ৮১] 
রর 


আল্লাহর কয়েকটি নিদর্শন 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন। 
সাও ০3 ১৩93 ৩৪ এরা ৬০) সূর্ঘ, চর এবং দিন ও রাত 
তার পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন । রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে আলোকময় 


(00171917715 


সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫১৭ পারা ২৪ 


বানিয়েছেন। এগুলি বিরামহীনভাবে একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। 
তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দীপ্তিম় আলো সহকারে এবং চাদকে সৃষ্টি করেছেন 
প্রতিফলিত আলোকের ধারক রূপে । তিনি তাদের জন্য করেছেন বিভিন্ন অবস্থান 
স্থল এবং নির্দিষ্ট করেছেন ওদের চলাচলের কক্ষপথ । প্রতিদিন ওর স্থান 
পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি । 
এর ফলে তাদের জন্য সহজ হয়েছে ইবাদাত, বিভিন্ন আচার-আচরণ এবং লেন- 
দেনের বিষয় । এ ছাড়া সূর্য ও চাদের আকাশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ফলে এবং 
ওদের সৌন্দর্যের কারণে মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দের খোরাক ইত্যাদি 
প্রদান করা হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং বড়তৃ । তাই তিনি বলেন ঃ 


৮৫5 ০] 9 422 ৬-। 4 1944. 1 রা ১3 ডো 1944. ঢু 
১১4৫ 54 তীর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা 
সৃ্কে সাজদাহ করনা, চীদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি 
করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তীর ইবাদাত কর। আসমান ও যমীনের মধ্যে 


সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল হল সূর্য ও চন্দ্র, এ জন্যই এই দু'টিকে মাখলুক বলা 
হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ 


ও ৮১০ 0৫09 4508 4 ০০ ৬৫০ ০৬ 04919 ০৪ 
১৯: সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা নত করনা, কেননা এ দু'টিতো 


মাখলুক বা সৃষ্ট । সৃষ্ট কখনও সাজদাহর যোগ্য হতে পারেনা । সাজদাহর যোগ্য 
একমাত্র তিনি যিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা । সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই 
ইবাদাত করতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া তার কোন মাখলুকের 
ইবাদাত কর তাহলে তোমরা তার রাহমাতের দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি 
তোমাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা । যারা শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করেনা, বরং 
তার সাথে সাথে অন্যেরও ইবাদাত করে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, 
তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদাতকারী । আর তারা যেন এটাও মনে না করে যে, যদি 
কখনও নয়। আল্লাহ তা“আলা তাদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন। তার মালাইকা/ 
ফেরেশতামগ্লী দিন ও রাতে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং 
তারা ক্লান্তিবোধ করেনা । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
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০৮৪ ০1৮: 65 ০৩৫ এ £মুঁত ০০৩০৪ 
সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে 
আমি এমন এক জাতির উপর অপর্ন করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা । (সুরা 
আন“আম, ৬ ৪ ৮৯) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
৩1 5497 ০ 5০18 এ০19 ৪০৬ ০901 ৬ এ 


248 ৮৪০ ০05 ৬৫ এ! ৬ ৬৯৮ ৬৬৮ ভ৭৪। তীর ক্ষমতার একটি 
নিদর্শন এই যে, তিনি মৃতকে পুনজীঁবিত করতে সক্ষম । তার আর একটি নিদর্শন 
এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ 
করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন 
তিনিই মৃতের জীবনদানকারী | তিনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


৪০। যারা আমার. 4 4॥7+ 4 
আয়াতসমূহকে বিকৃত করে 
তারা আমার অগোচর নয়। ০৫ নস পুতি এ 
শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে : ০১৯৯1 (৮৬ ৫ 
নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে. £. 2 
কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে 2 ৩০1 ১৩৫ ও 1৫ 
থাকবে সেঃ তোমাদের যা 

ইচ্ছা তা কর; তোমরা যা কর [12 1,16৮ 256 
তিনি তার দ্রষ্টা । রঃ 


একে 
কুরআন আসার পর তা 19755 ০2৯ 
প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে : ॥প) 24 ২ ৪৫০০৭ 
চিন্তা ভাবনার অভাব 54১19 ৯০৮ ৮০৮৭৪ 
রয়েছে। ইহা অবশ্যই এক র রর 


৮ 


9]. 5 
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৪২। কোন মিথ্যা এতে রেড দা পো +5 খু. ৫৭ 


এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ 0৬ ৮ ৮ % এ 


৪৩। তোমার সম্বন্ধেতো তাই ; সঃ 
বলা হয় যা বলা হত তোমার 3৩৫ এ 


পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে । | ৫, ৪422 ্. 
তোমার রাব্ৰ ০৩০০ ০৮০ 


ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তি 2. 2.৮ এরি 
দাতা। 10৬ 5১ 2১৪৮ ১ 
অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং কুরআনের কিছু বর্ণনা 


ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা মতে ১৬ঘ। শব্দের অর্থ হল কালামকে ওর 
জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। (তাবারী ২১/৪৭৮) আর 
কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্জন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা। 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 22০ ১১০ 3 ঠা ও ১১১০: 20 ৩1 
নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিক করে দেয় তারা আমার দৃষ্টির মধ্যেই 
রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব। 

2৩ তা ৬ ৩৪৫ ১৯ 3৩ ৬ এ ০০ যারা জাহান্নামে 
নিক্ষিণত হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে তারা কি 
কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। ৮৫৯ ০1991 তোমাদের যা ইচ্ছা তা 


কর। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক রেহঃ) এবং “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ 
আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি হল কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর সতর্ক 
বাণী। (তাবারী ২১/৪৭৮) পাপী, দূরাচার এবং কাফিরেরা যা ইচ্ছা আমল করে 
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যাক। ৫ ১৩ (৮ ধর! তাদের কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট 
গোপন নেই। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তার দৃষ্টি থেকে এড়ায়না। তারা যা 
কিছু করে তিনি তার দ্রষ্টা। 

৯১৮৬ ৫4১52081926 (১ ৬! যারা তাদের নিকট কুরআন আসার 
পর তা প্রত্যাখ্যান করে। যাহহাক রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) 
উক্তি এই যে, এখানে যিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 
২১/৪ ৭৯) এটা ইযযাত ও মর্ধাদাসম্পন্ন কিতাব । 

4৮ ০ 39 45৫ 05 ৩০ 4৮৩ শু ২ কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ 
করবেনা, সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। কারও কালাম এর সমতুল্য হতে 
পারেনা। এ শি 32 ৩১05 এটা জগতসমূহের প্রশংসিত রবের নিকট 
হতে অবতারিত, যিনি তার কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও নিপুণ । তীর সমুদয় 
হুকুম পালন করা উত্তম ফলদায়ক। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 

৩০১ ০০ 0 05 2৬ 5 0! ৬ ও ৩ তোমার যুগের কাফিরেরা 
তোমাকে এ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিরেরা তাদের 
রাসূলদেরকে বলেছিল। তাদেরকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তেমনি তোমার 
কাওমও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ নাবীগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল 
তেমনই তুমিও ধৈর্যধারণ কর। (তাবারী ২১/৪৮১) 

পা ০০৫০ 9৯ ১০৯৬৪ রি 5) ১1 যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, 
আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, 
কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকেনা তাকে 
তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন। 


8৪। আমি যদি আরাবী | ৫4৪1 (06 252 2. ৫৫ 
ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না. যারা, 
করতাম তাহলে তারা অবশ্যই : 542:212 14১ 3 1902 
বলত, এর আয়াতগুলি 
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৫২১ পারা ২৪ 


& & ৪ 
রা লে 48 পরা 48 পর্ণ | ৮ 
5৯05 ০০০ ভগ? 

৮৪ 1:87 টিটি র্ 
২০০৯19০৮152 বার) 


রা ৮৮ 2 
১ ৩ ৪৯।।? * 2১ 


পে পপর ৫1৮4 
১০৪৭ 6৩ ০% ২255 
রি 


রয়েছে। 


55590 59 012 এও ০ 
88৮) পি রি র্‌ পাও 82 প্র 
4৮০ ১2 ্ুঠ ৮৯ 


25 পর্ণ 
ৎ 
শু 


৫ 
পারা রে 


ঞ& পে 
পে ৮ শ্তপা| ৮ 6৫ চু এপার 
চি পি রি িহ 
৫৪) ৪13) ০9 ০৮৫৯ 


কুরআনকে অস্বীকার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ অবাধ্যতা/একগুয়েমী 

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল হাকীমের বাকপটুতৃ, শব্দালংকার এবং এর 
শাব্দিক ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি 
তাদের ওদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আন্মাহ তা'আলা অন্য 


আয়াতে বলেন £ 


র্ চে গর্ত ০ ৮ চর্ুন্ি চা দির 
4১ 9১ ৩ ৫4০ 52128 -১্প সি] ০০০: ৫০ 4545 5 


শি ক 4 
৯২9০ 
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সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫২২ পারা ২৪ 


আমি যদি ইহা কোন আজমীর (ভিন্ন ভাষী) পাতি অবতীর্ণ করতাম এবং ওটা 
সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে ঈমান আনতনা । (সূরা 
শুআরা, ২৬ ৪ ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন 
শেষ নেই। তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি । তাই এখানে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৪০৪) একা ৪ ০৪ এ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন 
অবতীর্ণ করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত £ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত 
হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসুল আরাবীয় । আবার 
যদি কিছু আরাবী ভাষায় এবং কিছু অন্য ভাষায় হত তবুও এই প্রতিবাদই করত 
যে, এর কারণ কি? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরপ ব্যাখ্যা 
করেছেন। (তাবারী ২১/৪৮২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন $ 

৮53 ৪০ 15 0848 9৯ মুমিনদের জন্য এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও 
ব্যাধির প্রতিকার ৷ অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী। এর মাধ্যমে 
তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। 

৬৯ ৫০ $১$ 959 ৮৫১ ৬ ১১০ 3 253 পক্ষান্তরে যারা 
অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে বধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধতৃ । 
তারা বুঝেনা যে, এতে কি রয়েছে। এরা এমন যে, যেন এদেরকে আহ্বান করা 
হয় বহু দূর হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


খা ২3 2৮৮2 259 2 9৯ 5 এসো ৩৪ 05 
9: 4 
আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্ত 
তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে । (সৃরা ইসরা, ১৭ ৪৮২) 
এ ১৩৩ ০০ 395 এটি তাদের দিষান্ত এমনই যে, যেন তাদেরকে 


আহ্বান করা হচ্ছে বহু দূর হতে। ইবৃন জারীর রেহঃ) বলেন ঃ ইহা হল এমন 
যে, কেহ বহু দূর থেকে তাদেরকে যেন ডেকে বলছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছেনা 
যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। (তাবারী ২১/৪৮৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 
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সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫২৩ পারা ২৪ 


চটি ৮1৮ 4 উ। এ তপ্ত 4 শপ ত্র 1৮৮০1 এত ৫৩ এরি এ 1৫০ 
214522১ 1 09০০০ এস 5১০5 12১5 ০৮|] ৭২ 
১ 4০৫ ০৩1 
আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান 
করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; 
অতএব তারা বৃঝতে পারেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৭১) 


তোমাদের জন্য মূসা একটি উদাহরণ 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ *১ ৮৯৬ 2৮৫1 ৬০ টা এ 
আমিতো মুসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল । 


অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে 
যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তন্রপ তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। 


॥ এ ০ ও হিলি ৪ 78. র্ 
০4911 04১11199052 ৬৬ ০০০৬ 

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ॥ (সুরা 
আহকাফ, ৪৬ ৪ ৩৫) 

৮৫5 5০০) ঠ ০০১০ ০০ ০৪০০ 224 5215 9 তোমার রাব্ৰ পূর্ব হতেই এটার 
সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত 
এদের উপর হতে শাস্তি সরিয়ে রাখবেন। এ জন্যই তিনি এদেরকে অবকাশ 
দিচ্ছেন । এই সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেত। অর্থাৎ এখনই 
এদের উপর শাস্তি আপতিত হত। 

১২১১4 5 ৬ ৮19 এরা অবশ্যই এ সম্বন্ধ বিভ্রান্তিকর সন্দেহে 
রয়েছে। অর্থাৎ এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে 
নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (তাবারী ২১/৪৮৭) 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৪৬। যে সৎ কাজ করে সে 7 পতি জর্জ 

নিজের কল্যাণের জন্যই তা ০৮০১ ৬০৬৩ ০৫ ৩৮ ০৫ 
করে এবং কেহ মন্দ কাজ প 1৫৮ 2 পাঙ্গ পর্ণ 7৮8 শপ 
করলে ওর প্রতিফল সেই 4500 ৪১ 2 শি 


4৫ 
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সুরা ৪১ ৪ ফুস সল ঙ ৫২৪ পারা ২৪ 


বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম ১৮০১ -০০%০ 
করেননা। 


প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হবে 

(212 5:23 4৮8৫৬ ৩০ ৩৯৪ ১ এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই 
পরিষ্কার । যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে যে 
মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। মহান রাব্ব আল্লাহ 
কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্ম করেননা। যুল্ম করা হতে তীর সত্তা সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র। একজনের পাপের কারণে তিনি অন্যজনকে কখনও পাকড়াও করেননা । 
যে পাপ করেনা তাকে তিনি কখনও শাস্তি প্রদান করেননা । প্রথমে তিনি রাসূল 
প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ 
করে দেন। সবারই কাছে তিনি নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা 
মানেনা তারাই শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। 


চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 


টা ৪? 2০485? 
আল্লাহতেই ন্যস্ত, তীর ৮5 2৮৮71 ৮5 ১০৪ 4911 767 
অজ্ঞাতসারে কোন ফল (3:2৩) টি 
আবরণ হতে বের হয়না, কোন :1৫5/551 ০ 5: 5-5028 050 
সন্তানও প্রসব করেনা। যেদিন (০৪ সঃ 'ঠাঁওে ডি রি 
এ রা ৬ ১১৩০ %৪ রী 


আমরা আপনার নিকট; 61551 170 ০-/$ 


রর 
চাপ ও চে 
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সুরা ৪১ ঃ ফুসসিলাত ৫২৫ পারা ২৫ 


৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে 14 («4 প| ৫2 ৫) 
আহ্বান করত তারা অদৃশ্য | ৯6 ৮ 0 ০৮ 
হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা [৬ 7 4. 4, টান 
উপলদ্ধি করবে যে, তাদের : ৮ 1৯-৮$ ০39 ৩৮ ০৮১ 
নিস্কৃতির কোন উপায় নেই। 2 
১০ ৩৪ ০৬ 


কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আন্মাহই জ্ঞাত আছেন 

2০০ ৮৪ ১0 4 আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত 
হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে যখন মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামাত 
কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া 
সত্তেও উত্তরে বলেছিলেন ৪ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান 
রাখেননা । ফোতনহুল বারী ১/১৪০) মহামহিমা্িত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 


৮৫০4 ৬৪০ ু 
এর উভম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ 8 8৪) 
অন্য এক আয়াতে রয়েছে 8 
ঞ& গন 2 ৮ 
৯ 3] 959 রড 
এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী । (সুরা আপ্রাফ, ৭ $ 
১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেহই 
জানেনা । এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 
«৬ প্রত্যেক জিনিসকে তীর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর 


আবরণ হতে বের হয়, যে নারী গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, এ সবই 
তার গোচরে থাকে । যমীন ও আসমানের একটি অণু পরিমাণ জিনিসও তার 
ব্যাপক জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
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সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫২৬ পারা ২৫ 


৬ঃ ৫৯) মহামহিমা্িত আল্লাহ বলেন ঃ 


৫৩ 5 6 6৮১থা ৩০০ ৩ (84৮৮৫ ০ ৫4ঞ্জ 
914328০১৩০৪ 5৩, 


প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে 
আল্লাহ তা জানেন। এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক নিদিইি পরিমাণ 
আছে। (সূরা রা'দ, 7 
এর্দে পাঠ | 


পু 214 পর 15 পুশ ১ উদ) 75512114112 


কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হাস করা 
হয়না । কিন্ত তাতো রয়েছে কিতাবে । এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪১১) 


৬৩৮ এ ৮৫৫১৬ 68 কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলবেন ঃ যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদাতে 
শরীক করতে তারা আজ কোথায়? তারা উত্তরে বলবে ঃ 

১৫৯ ৩* ০ ৩ আমরাতো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, আপনার 
সাথে ইবাদাতে শরীক করে এমন কেহ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা । 

১3 ০০০৪৭ 1%$ ৫ *$:৪ ৫৮ সেই দিন তাদের বাতিল মা'বূদরা 
সবাই হারিয়ে যাবে। এমন কেহকেও তারা দেখতে পাবেনা যে তাদের কোন 
উপকার করতে পারে । 


১০৮০ ৩% ৮ 51১) তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, শাস্তি থেকে 
তাদের নি্ৃতির কোন উপায় নেই 

4০2 04675994 19631০৯৮৭15 

পাপারা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, 
বন্ততঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ৫৩) 
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৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ খা চপ ধু ৭ 
প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ (০৮ ০১৮১৪ ৮১ 

করেনা, কিন্ত যখন তাকে দুঃখ রর 


দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে 
অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে 
পড়ে। 


৫০। দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার 
পর যদি তাকে আমি অনুগহের 
আস্বাদ দিই তখন সে বলেই 
থাকে 8৪ এটা আমার প্রাপ্য 
এবং আমি মনে করিনা যে, 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে; আর 
প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তার 
নিকটতো আমার জন্য 
কল্যাণই থাকবে। আমি 
সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব 
এবং তাদেরকে আস্বাদন 
করাব কঠোর শাস্তি। 


প:৮:%6৫ 48425 5৩ শত শত 
4.৯ 1922) 4০৮০০ 217০ 
কপ নতি ৫ [রঃ 


পে পু ৫৫ চি রি পে 4 রনি 
ঞ 1 ৯ ৭5 & নি চি 
০১১৯) 08-548 ১৪৮০৪ 


৫5349 19৮০ 0914 
0515 ০1২০ 05 


৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি 
অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় 
এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ 
করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় 
রত হয়। 


পা ভাপ শত শ জর ৭৫ 
৩০ ০ 295 ,০। 


এ রা রর টি টি এ রী 
41১19 4453৮ 9০০০1 


25461] 


00০২)৪ 9৩3১-৬০এ 


রা 


(0017191715 


সুরা ৪১  ফুসসিলাত ৫২৮ পারা ২৫ 
কষ্টের পর সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের রূপ পাল্টে যায় 


্ 75 055 85 প7ত এম ০৫৩৮) 5১ চঠি আল্লাহ 
তা"আলা বলেন যে, ধন-সম্পদ, বস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে মানুষ ক্লান্ত 
হয়না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে এত বেশি হতাশ 
ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনও সে কোন কল্যাণের মুখ দেখতেই 
পাবেনা । আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন কল্যাণ ও সুখ লাভ 
করে তখন সে বলে বসে ঃ আল্লাহ তা'আলার উপরতো আমার এটা হক বা 
প্রাপ্টই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম । এখন সে এই নি'আমাত লাভ করে 
ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে । মহান আল্লাহকে বিস্মরণ হয়ে যায় 
এবং পরিষ্কারভাবে তাকে অস্বীকার করে । তখন সে বলে ৪ 


৮০৬ ৪৬০৭। ১৮ 59 এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত 
হবে। সে কিয়ামাত সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে । ধন-দৌলত এবং 
আরাম-আয়েশ 877 57775 

উপ আও পির ০০০ 

বস্ততঃ মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবম্ৃক্ত বা 
অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সুরা আ'লাক, ৯৬ ৪ ৬-৭) তাই সে মাথা উচু করে 
হঠকারিতা করতে শুরু করে। 

মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্ষের উপর সে ভাল 
আশাও রাখে এবং বলে £ এ ১4৮ এ ৩1 ৮9 এ! ৯৯১ ৩৫০ যদি 
কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ তা“আলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও 
হই তাহলে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ 
পরকালেও সুখেই থাকব । মোট কথা, সে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, মৃত্যুর পর 
পুনজীবনকেও মানেনা, আবার বড় বড় আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন 
সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই থাকবে । যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ 
তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ভয় প্রদর্শন করে বলেন ঃ 


৪৬ কান ১০৪4 1১1৯৮ ৮132 0৫ 088 আমি এই 
কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে 
আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি । মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের 
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বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 

948 না 25195 আগর এ ০০৪ ০৪৭] অত এ 93 
০) ৪৬১ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্হ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে 
নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ 
ার্থনায় রত হয়। ০৮:১৪ ৫১৩ দৌরঘ প্রার্থনা) ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশি 
এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও 
অর্থ বেশী, ওকে 79 ৫১৩ বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই অন্য জায়গায় 
নিয়রূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ 


০০ পু পর্ণ? ৮ নারুঙ্্ ৫০6০ [ ৮1৮৮ 8৫ টি পে পপ পর শিট 
৫ ৮০৬ ৮৪৪১1145301 2৭ ৪৪5 পা ০ তি ঠুঃ 


এ চা ৮ এর্টস ৪০০ 

০৫০৫০ ৮৬ ৫11 5521 06 ৫ ৮৫৬ 2৩ 

আর যখন মানুষকে কোন ক্রেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, 
বসে এবং দাড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে 


নিজের পুর্বাবস্থায় ফিরে আসে । যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার 
জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১২) 


৫২। বল £ তোমরা ভেবে ০ % 12 _ 1 ০4০০০ ০2 
দেখেছ কি, যদি এই কুরআন ৩% ০৬ ০1-১৪2) 

আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ । ০... ০:24. 4৫ 

হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা 1০৮ 44 68- ১ 41 ৯৪ 
প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ০, জী, ৫ 
ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত | ৯৪০), ০৯৯ ৩ ০4০1 
সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত 


আর কে? 
৫৩। আমি শীঘ্র তাদের জন্য: ৪1 21:-44 ২2৮ ০৮ 
আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব : 5331 53 -৮৭ 


বিশ্বজগতে এবং তাদের» 4 2৫৮৮ 7৫০ 5 2 
নিজেদের মধ্যেঃ ফলে তাদের ৫) ০৬ শি ৮১৩৪ 
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নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এপর্র প্র 1৮ , পে ৯ 16471541 
ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট ৮43142০৯৮31 ৬2141 
নয় যে, তোমার রাব্ব সর্ব %% ০6 ১৮ 016 
বিষয়ে অবহিত? পয ৮৩৯ 55 ৬৬০ 
€৪ | জেনে রেখ, এরা এদের | 721 রি 
নে সাথে সাক্ষাৎকারে ৮৩ এ লী! মী, রি 
সন্ধিহান। জেনে রেখ, সব ? পা ৬4 +৫। ছর্টি, ০, 
কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে লি ৮6) 
রেখেছেন। 


কুরআন যে সত্য বাণী তার প্রমাণ 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 


৬ 9 ১৮ ৫৬ এ পি টে এ] ০০ ৮ ৬৩ 21 হা 


১৬ 3৩ তুমি কুরআন অমান্যকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও ৪ এই কুরআন 
সত্যি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছ! 
তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী 
ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক 
বিভ্রান্ত আর কে আছে? এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৫ 85 ও৬০। ৬১ ঢা ৮৫৫ আমি তাদের জন্য আমার 
নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। 
ইসলামপন্থীদেরকে আমি বিজয় দান করব। তারা সাম্্রাজ্যসমুহের শাসক হয়ে 
যাবে । সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে । 

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রেহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ বদর ও মাক্কা 
বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় 
অধিক হওয়া সত্তেও অল্প সংখ্যক মুসলিমের নিকট লাঞ্কনাজনক পরাজয় বরণ 
করে । ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার নিদর্শন স্বয়ং 
মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও গঠন কৌশল, 
তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ ও রং ইত্যাদি 
তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্ষেরই পরিচায়ক, যেগুলি সদা তাদের 
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চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান 
রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন বাল্যকাল, যৌবন, 
বার্ধক্য, তাদের রুগ্নতা ও সুস্থতা, দারিদ্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি 
পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এত অধিক রয়েছে যে, মানুষ এগুলি দেখে তার কথার 
সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি 
স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যখন বলছেন যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নাবী, তখন মানুষের এটা 
শীমারিকরে তি রিতা রারনহী নারির 


চিনি 01099 অ্রঞজা্িি 

কিম আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তৎসম্বন্ধে তিনি সঙ্ভানে 
অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। (সুরা নিসা, ৪ 8 ১৬৬) অতঃপর 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৮6) গএ ৩2 ৮০ ও ৮1 3 জেনে রেখ যে, এরা এদের রবের সাথে 
সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এটা তারা বিশ্বাসই 
করেনা, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, সাওয়াব অর্জনে রয়েছে উদাসীন 
এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকছেনা | অথচ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে 
সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 

৬ সু 44 & সু এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পূর্ণ 
ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন । কিয়ামাত 
ঘটানো তার কাছে খুবই সহজ কাজ । সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তার অধিকারে 
রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন । কেহই তার হাত ধরে রাখতে 
পারেনা । তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা অবশ্যই হবেনা । তিনি ছাড়া 
প্রকৃত হুকুমদাতা আর কেহ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারও সত্তা কোন প্রকারের 
ইবাদাতের যোগ্য নয়। 


সূরা ফুসসিলাত - এর তাফসীর সমাপ্ত। 


0017161715 


২। আইন, সীন, কাফ। 


আল্লাহ এভাবেই তোমার [419 এপ] 35 ৩৩ 7 
পূর্ববতীদের মতই তোমার এ পর্ণ এপ রে ৫ 
প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। 0 41 ৬৪ ০5 ০৯, 
এরা 
ক আকাশমন্ডলী ভি. 719০ ০ টি ৮ এ 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা 8 145 ৮% ০0] 8 ৮5 £ 
তারই। তিনি সমুনত, 2 | তত এ রি হি 2 


মহান। 


৫€। আকাশমন্ডলী উধ্বদেশ 
হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম 
হয় এবং 
মালাইকা/ফেরেশতারা 

তাদের রবের সপ্রশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে এবং মর্তবাসীদের জন্য 


2 পাপ পু ০2০ 


শু 
রি ঠী. পাঠ ও শা রণ র্ নিলি 


টা 


রর ও ন্তিবল লে হি ৬ সি রঃ 
টি] ৯৬৭১97৮৯০০৩, ১ ১৮৯৪ 
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ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে 4 কটা 9| খু শী 
রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, ' 5 4“ ০০০১ & 
পরম দয় লু । পে 2০ 26 

(91551 
৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে |... £ 22722 


অপরদেরকে অভিভাবক 4235১ ৩ 154৬1 ০:৯ « 


রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ :+৮. টিনা ্জ ৮ 4৫৫ চে 
তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি। $ 7০৭৮ -১১৪ 4 2091 


রাখেন। তুমি তাদের রা 
কর্মবিধায়ক নও। টি 
কুরআন নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 


হুরূফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 
মহান আন্লাহ বলেন £ 

১০ : ১৭ 20 ০1৩ ০৮ ০4 51) ৩ ৬% ৬ হে নাবী! 
তোমার উপর যেমন এই কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার 
পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলদের প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলি 
সবই অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তাআলার নিকট হতে যিনি স্থীয় প্রতিশোধ 
গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

আয়িশা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি উত্তরে বলেন 
8 কখনও ঘন্টার অবিরত শবের ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ 
হয়। যখন ওটা অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয় তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই 
আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনও মালাক/ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে 
আমার নিকট আগমন করেন । আমার সাথে তিনি কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি 
বলেন সবই আমি মনে করে নিই। আয়িশা (রাঃ) বলেন, কঠিন শীতের সময় 
যখন তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হত তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তার 
কপালে ঘামের ফোটা দেখা যেত। (সুআত্তা ১/২০২, ফাতহুল বারী ১/২৫, 
মুসলিম ৪/১৮১৬) মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 
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৮৭) ৩৪] 983 ০০)0। ও ৩০ ভরে ৪ ৪ & যমীন ও 
আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তারই দাস এবং তারই কর্তৃত্বাধীন। তার সামনে 
সবাই বিনীত ও বাধ্য । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 


9৮৫৭5521 

তিনি মহান, সবো্চচ মধাদাবান । (সূরা রা*দ, ১৩ ৪ ৯) 

নো ৫5, 

এবং আল্লাহতো সম্চ্, মহান । (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৬২) এ ধরনের আরও 
অনেক আয়াত রয়েছে। 

০5 ৩ ১০ ঘি ০19। ১৫ তিনি সমুন্নত, মহান। তার শ্রেষ্ঠতৃ, 
বড়ত্ব ও মাহাত্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণুলী উর্ধ্বদেশ হতে তার প্রতি বিনয়ে 
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং কাঁৰ আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, এর কারণ হল 
তার (আল্লাহর) ক্ষমতার ব্যাপারে তারা ভীত । (তাবারী ২১/৫০১) 

১৮১৪ ৬ ০ ১75) ৮ ১০৯৭ ০১4 ৮৩৯2 এবং 
মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন 


এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন মহামহিমাঘিত আন্লাহ 
অন্যত্র বলেন 8 


০ 
০ 
] 


পু. 428৮ ০৮৮ 5৮9 পু এ এ তর এত ৩৫৮০৬ পা ৫7 তত ঘি 
০29 ০5529 0 ১০০ ০১ ০১৯ ০০ টেপা ০৪৬৮ ০৮৪) 
লিল পে 4 পা ৭:8৮ পে জল 
28৮6 455 মি গঞ্জ 4০ এ ৫19০ ০ 255 
৯৮৫1০/47% 20421529156 2 
যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্থ ঘিরে আছে তারা 
তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে £ হে আমাদের রাবব! 
আপনার দয়া ও জ্ঞান সবর্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ 
অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহারামের শাস্তি হতে রক্ষা 
করুন । (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৭) 


সূরা ৪২৪ শূরা 
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১৮৮1 51 25 4) 1 3 জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু - এ বিষয়টি বান্দারা যাতে ভুলে না যায় সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০০ বীর 20 ৪91 4৪১ ৮০ টিকে ০409 যারা আল্লাহর 
পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি 
রাখেন । তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরাপুরি শাস্তি প্রদান করবেন । 

১5% ৮৪ ৩55 তোমার (নোবীর সাঃ) কাজ শুধু তাদেরকে সতর্ক করে 
দেয়া। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর কর্মবিধায়ক হলেন আল্লাহ। 


৭। এভাবে আমি তোমার প্রতি 


চিতা 


কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরাবী 49] ০3 ৬059 ০ 
ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে :. এব এর. 874০০ ॥ 
পার মাকা এবং ওর চতুর্দিকের | 05)2)| (1 95০] 027 12 
জনগণকে এবং সতর্ক করতে .. 
যাতে কোন সন্দেহ নেই। চ্রারারানাারি। 
সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ রি ৩8 99 4 ৮০59 ম 
করবে এবং একদল জাহান্নামে 

ান্রিা 
৮। করলে ৮৫৫ 845৫ এপ্স নর 
পারতেন। বস্ততঃ তিনি যাকে: ০ 5, ০& 744৮ 
ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুথহের ; ৮১১১ ০-৮-৪ ৯4$ ৪4 
অধিকারী করেন। যালিমদের : 4 , সিরা 
কোন অভিভাবক নেই, কোন (০ ০৮৬০19 42 & 


সাহায্যকারীও নেই। 
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সায়া ডা সারা বলেন? 

৫৮: ০০9 ৬০ ্ ০০ 92০ ডা এ (০ হে নাবী! তোমার 
পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যেমন আল্লাহর অহী অবতীর্ণ হত, অনুরূপভাবে তোমার 
উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরাবী এবং 
এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলি, যাতে তুমি মাক্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের 
জনগণকে সতর্ক করতে পার। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন 


করতে পার। (৫ দ্বারা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে 


বুঝানো হয়েছে। মাক্কাকে উম্মুল কুরা" বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে 
ভাল ও উত্তম। এর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলি নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত 
হয়েছে। এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে । 

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী হামরা ইবনুল যুহ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকার এক বাজারে 
দীড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাকে বলতে শোনেন ঃ হে মাক্কাভূমি! 
আল্লাহর শপথ! তুমি আল্লাহর সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে 
প্রিয় ভূমি । আল্লাহর শপথ! যদি তোমার উপর হতে আমাকে বের করে দেয়া না 
হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা। (আহমাদ ৪/৩০৫, 
তিরমিধী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১০৩৭) ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০০ এ 350 পু ও 3» ০) ২ ভা 6% 9১৩ আর 
এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে 
সতর্ক করতে পার কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, যেদিন কিছু 
লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাবে । এটা এমন দিন 
হবে যে, জান্নাতীরা লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


4 


0110 415 ভা 


স্মরণ কর, যোদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, 
সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন । (সূরা তাগাবৃন, ৬৪ ৪ ৯) অন্য এক জায়গায় 
তিনি বলেন ঃ 
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এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি 
কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা 
হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের 
জন্য স্থগিত রেখেছি । যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি 
ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা । অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং 
কতক হবে ভাগাবান । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০৩-১০৫) 
আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন। এ সময় তার 
হাতে দু'টি কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ৪ এ কিতাব দু"টি কি 
তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম £ আমাদের এটা জানা নেই। হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে এর খবর দিন। 
তখন তিনি তার ডান হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা রাব্বুল 
আলামীন আল্লাহ তাআলার কিতাব । এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও 
গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া রয়েছে এবং সর্বশেষ 
লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে । এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা । অতঃপর তিনি 
তার বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা হল জাহান্নামীদের 
নাম সম্বলিত বই। এতেও তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের 
গোত্রসমূহের নাম রয়েছে । তাদের বিবরণসহ সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। 
সুতরাং এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা । তখন তার সাহাবীগণ বললেন £ 
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে পরিশ্রম করে 
আমাদের আমল করার প্রয়োজন কি যখন কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং কালি 
শুকিয়ে গেছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন £ 
ঠিকভাবে থাক। তোমরা তোমাদের আমলের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর 
অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ের আমল করতে থাক । কারণ যার তাকদীরে জান্নাত 
রয়েছে সে জান্নাতের আমল করতে থাকবে এবং পিছনে কি করছে তার সে 
পরওয়া করবেনা । আর যার তাকদীরে জাহান্নাম রয়েছে সে জাহান্নামের আমল 
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করে মারা যাবে এবং পিছনে সে কি করেছে তা বিবেচনা করা হবেনা । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেন ঃ 
মহামহিমান্িত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ফাইসালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল 
যাবে জানাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে । এর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করেন যেন 
তিনি কোন কিছু নিক্ষেপ করছেন। (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৩৫০, নাসাঈ 
৬/৪৫২) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজনের বর্ণনার সঠিকতার ব্যাপারে 
ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বেশির ভাগ একে সহীহ বলেছেন। 

আবু নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু আবদুল্লাহ রোঃ) নামক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। 
সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তারা দেখেন যে, তিনি ফুপিয়ে কীদছেন। 
তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাদছেন কেন? অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামতো আপনাকে শুনিয়েছেন ঃ গৌোফ ছোট করে রাখবে যে 
পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে । এ সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ এটা 
ঠিকই বটে। কিন্তু আমাকেতো এ হাদীসটি কাদাচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ডান 
মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলুক রাখেন এবং অনুরূপভাবে অপর মুষ্টির মধ্যেও কিছু 
মাখলুক রাখেন, অতঃপর বলেন £ “এ লোকগ্তলো জান্নাতের জন্য এবং এ 
লোকগুলো জাহান্নামের জন্য, আর এতে আমি কোন পরোয়া করিনা ।' কিন্তু 
আমার জানা নেই যে, আমি তার কোন মুষ্টির মধ্যে আছি। (আহমাদ ৪/১৭৬) 
তাকদীর প্রমাণ করার আরও বহু হাদীস আলী (রাঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), 
আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে সহীহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থসমূহে 
বর্ণিত হয়েছে । এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


৩ গঞ ৮ ৫০১৬ ৩৫৫৩ ৮০৮০ ফা ১ এ) স্ঞ 93 
৮০ ২) ৩) ০ প্ ৪১১03 ০৯১ আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
মান্ষকে একই উম্মাত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান 
করতেন, না হয় সকলকেই পথভ্রষ্ট করতেন। কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে 
পার্থক্য রেখে দিয়েছেন। কেহকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং 
কেহকেও সুপথ হতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার হিকমাত বা নিপুণতা তিনিই 
জানেন । তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন । আর যালিমদের 
কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী । 


সূরা ৪২৪ শূরা 


0017161715 


তারা কি আল্লাহর 
পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক 
রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্ত 


আল্লাহ! অভিভাবকতো তিনিই 1০ 


এবং তিনি মৃতকে জীবিত 
করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে 
সর্বশক্তিমান। 


১০। তোমরা যে বিষয়েই 
মতভেদ কর না কেন, ওর 
মীমাসাতো আল্লাহরই 
নিকট। বল £ঃ তিনিই 
আল্লাহ! আমার রাব্ব । আমি 
নির্ভর করি তার উপর এবং 


রি 
4% কহ রব এলিট রা 
293 2০৪ ০5 ০ ৯? 
জি 
পা ঠা সে 
রি 5 ১12 লা $ 
পর 
+2601 “4 রঃ ঘা [চি 4 
৬ 401৩১ 49 415 
নর 4 পে চা পা পুত 
ক রণ রর 
৮১) 4৪019৮4524৪ 
শু পা রা 


ভি মনরোদরা 
০৮১১ ০০০ ০৮৬ ০1 


০৫ পা 


7 -৩৪-৩ এ 
ক এর 


হািন্রার 


4 রণ & ৰা 
পাক ক্ষ 


সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব 


০০৮2 এল এ 2 
৬ 

রর ০৯1 ্ শর্ত রিং 1 

৩৪] 52] ০2৫ ০০১৯ 
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মিরর 2০5 0944 ১5 2 


আল্লাহই সকলের স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা এবং ন্যায় বিচারক 

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের শির্কপূর্ণ কাজের নিন্দা করছেন যে, তারা 
শরীকবিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত 
রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত 
কর্মসম্পাদনকারীতো আল্লাহ । মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণতো একমাত্র 
তারই। প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই । এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

এ] এ! ১৩ টি ৩০ ৭৪ লি 5) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ 
করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সমুদয় 
মতভেদের ফাইসালার জিনিস হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


4817 পর্ণ 114 684৫ ১৫ 2 আর্ট তত ০৫ পু 
০/৯+915 491 এ ১১১১ 5০৮ ও ৪9৫ ৩) 
অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে 
আল্লাহ ও রাসুলের দিকে পত্যাবর্তিত হও । (সূরা নিসা, ৪ £ ৫৯) মহামহিমান্বিত 
আন্নাহ বলেন ৪ 
গা এ) ০৪৮ ৭৩ এ) ৭) (9১ হে নাবী! তুমি বলে দাও ৪ ইনিই 
আল্লাহ, আমার রাব্ব, আমি নির্ভর করি তারই উপর এবং আমি তারই অভিমুখী । 
সব সময় আমি তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। 
১৮১9 ০০9৬ 9 আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত 
সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি। মহান আল্লাহ বলেন 
17) ৪ 5৮4 ০ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগহের প্রতি 
লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং 
আন“আমের (গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন 
আন“আমের জোড়া এবং এগুলো আটটি । এভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন । যুগ 
ও শতাব্দী অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকাজ এভাবেই চলতে 
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রয়েছে। এদিকে মানব সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবভন্ত সৃষ্টি । 

৪5৯ এ সু সত্য কথা এই যে, তার মত সৃষ্টিকর্তা আর কেহ নেই। 
তিনি এক । তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং অতুলনীয় । 

এগ শসা ৯০ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদরষ্টা। 

১৮১ ০০30০ ১৬5 & আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তীরই নিকট । এ 
বিষয়ে সূরা যুমারে (৩৯ ৪ ৬৩) এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, 
সারা জগতের ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই। তিনি এক ও 
অংশীবিহীন। ১4449 ৮4 ৮০ 0। ৬০:.4 তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক 
বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তীর কোন কাজ হিকমাতশূন্য নয়। কোন 


অবস্থায়ই তিনি কারও উপর যুল্মকারী নন। তার প্রশস্ত জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে 
পরিবেষ্টন করে রয়েছে। 


১৩। তিনি তোমাদের জন্য 1” ৮1 
রি পিপি) 
বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার 1৮ ৯৯ ৮ ৯ 6 
নির্দেশে দিয়েছিলেন তিনি ।7..০ক্দ _ ধ্দ 5 £ ৪ 
নৃহকে আর যা আমি অহী (91 ৯019 ৮৪ ০৪ ৬৮৪ 
করেছিলাম তোমাদের এবং. ০: 
যার নির্দেশ দিয়েছিলাম | ৮৯৮] 223 (৮৮$ 155 4৮] 
ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই [+ ॥:% ,% 4 8 
বলে যে, তোমরা দীনকে : 1৯৮) ৩1 
প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে কেকা রে 
মতভেদ করনা। তুমি: 4৮75 4০১ 1959520 ১3 05 


আহ্বান করছ তা তাদের! 4] 7৯১৮-০ ৮ 053০ 
নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ; _ ্ 
যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট : 2১ ০ 4০] ভের্ড 4॥ 
করেন এবং যে তার অভিমুখী 
হয় তাকে দীনের দিকে ০০৪০ এ] ০০৯৩৫ 
পরিচালিত করেন। 


0017161715 


সুরা ৪২ ঃ শুরা ৫৪২ পারা ২৫ 


১৪। তাদের নিকট জ্ঞান 
আসার পর শুধুমাত্র : + ১ 
পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ ₹ ৮৮1৮৮৮41347 44 নত 
তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ] 77 (০4 কা ৯৩ 
ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল | :।৫ ₹: 2৮৮০০ 
পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে ৮) ০৮ ৮৫৮ 4৯5 353 
তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত নাভ»... 5৫ ৫০4 এ 
ফাইসালা হয়ে যেত। তাদের ট্রিদ্রা য় 
1 টিটি এ ৭ রি ধর্ঘি পর, 
পর যারা কিতাবের : ৮4551 19991 ০৯01 61 
উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা টিনা রী 
সন্দেহে রয়েছে। ক 
সব নাবীগণের (আঃ) ধর্মই ছিল একই ধর্ম 
আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের উপর যে নি'আমাত দান করেছেন, এখানে 
মহান আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
এর! ৪৮১ ৩০ ৮৮ এ ৩০) 5 5801 ০০ তি ৫ আল্াহ 
তোমাদের জন্য যে দীন ও শারীয়াত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা আদমের 
(আঃ) পরে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল নৃহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদের 
মধ্যবর্তা স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাচজন নাবীর (আঃ) 


নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সুরা আহ্যাবেও । 
সেখানে রয়েছে £ 


2 চি 
পর রে 1০৫ ্ পা শা 86১৫ ০৬ গর ০ তত 2 
৪৮৩ (৯15 0৯ ০53 705 নি 69৭ ৫৪ ০০০] ১ 
রর 4৬ 


612 ৪৩৬ &2 পপ [টে লিপ শি পা 

০০4৮ 2০৬ ৮৫৬ ৩০৬৩ ৮৮ 95 এন 

স্ররণ কর, যখন আমি নাবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার এহণ করেছিলাম এবং 
তোমার নিকট হতেও এবং নুহ, ইবরাহীম, মুসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট 
হতে, তাদের নিকট হতে এহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার । (সুরা আহযাব, ৩৩ £ 
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৭) এ দীন, যা সমস্ত নাবীর মধ্যে মিলিতভাবে ছিল তা হল শরীকবিহীন এক 
আল্লাহর ইবাদাত | যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ৪ 


২৫ এপর্ঘ ৩? 


শত পর রি র্ 7৮ 
| 211 খু ১4১1 4211 ৯% | 41121 27 
টি এ 4৮1 ১ | ০৩ ০% ০ ০৮ 9:৮5 
পর 9০৫ 
০১০০৪ 6 


আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার পাতি লা ইলাহা 
ইল্লাললাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা 
আম্িয়া, ২১ £ ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত। আমাদের 
সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা 
একজনই । মোট কথা, শারীয়াতের আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, 
কিন্ত মৌলিক নীতি হিসাবে দীন একই । আর তা হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
একাত্মবাদ । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

6০25৩ ৫০৪৫ 

তোমাদের এরত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নিদিষ্ট শারীয়াত এবং নিদিি 
পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪৮) এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা 
এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ 

এ 198 3 0:20 1১৪ 9 তোমরা দীনকে কায়েম রেখ, দলবদ্ধ হয়ে 
একত্রিতভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যেওনা । 9৬ 75 
৩০ লা! ৪) পল ৬ এ পঞ্ । এ ৯১৬ 5 জেন 
শর তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয় । সত্য কথা এই যে, 
হিদায়াত আল্লাহর হাতে । যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সে তার রবের দিকে 
ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে 
দীড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সঠিক ও 
সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তখন তার ভাগ্যে পথভরষ্টতা লিখে দেন। 

-৬। ৮১০ ৩ 4১ ৩০ ৪1199 6 যখন তার কাছে সত্য এসে যায় 
এবং আল্লাহর বাক্য অবধারিত হয়ে যায় তখন পারস্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে 


সূরা ৪২ ৪শূরা 
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পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৬১০৬ একি! ৬৫ ০০ ৪০ ৪৬ 3) হে নাবী! যদি এক 
নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত 
তাহলে তাদের বিষয়ে এখনই ফাইসালা হয়ে যেত এবং তাদের উপর এই 
দুনিযায়ই শান্তি আপতিত হত। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

৮2০৫ 2০ ৬০ ও শি ০ শা 1১7 ০40 ১1 তাদের পর 
যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে 


রয়েছে। তারা তাদের পূর্ববরতীদের অন্ধ অনুসারী । দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে 
তাদের ঈমান নেই। বরং তারা অন্ধভাবে তাদের পূর্ববতীদের অনুসরণ করছে 


যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। 


১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে 
আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি 
আদিষ্ট হয়েছে এবং তাদের 


খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা । |+ 


বল ঃ আন্নাহ যে কিতাব 
অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে 
বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট 
হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় 
বিচার করতে । আল্লাহই 
আমাদের রাব্ব এবং 
তোমাদেরও রাব্ব। আমাদের 
কাজ আমাদের এবং 
তোমাদের কাজ তোমাদের । 
আমাদের এবং তোমাদের 
মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহই 
আমাদেরকে একত্রিত করবেন 
এবং প্রত্যাবর্তন তারই নিকট । 
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কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে 

যেগুলির প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক । আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত 
কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর পাওয়া যায়না। প্রথম হুকুম হচ্ছে ৪ 

০৬ ১1).$ হে নাবী! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং 


অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) উপরও হত । তোমার জন্য যে 
শারীয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই দাওয়াত দাও । 
প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানার এবং ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় 
লেগে থাক। 


০/শ ৬৪ ১৭) দ্বিতীয় হুকুম হচ্ছে £ আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও 


একাত্মবাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর 
উপর প্রতিষ্ঠিত রেখ । 


৮১০৯ ৮৫ 3 তৃতীয় হুকুম হচ্ছে ৪ মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে 
রেখেছে, মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গাইরুল্লাহর ইবাদাত 
করাই যে তাদের নীতি, সাবধান! কখনও তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা 
এবং তাদের একটা কথাও স্বীকার করনা । 

ক ৩০ এ]। এট ৪ ভা 58) চ্ছ চতুর্থ হুকুম হচ্ছে ৪ প্রকাশ্যভাবে 
তোমার এই আকীদাহর কথা প্রচার করতে থাক। তা এই যে, তুমি বলে দাও ঃ 
85825785575 ৬ 814 
আমার এই কাজ নয় যে, কোনটি মানব এবং কোনটি মানবনা, একটিকে গ্রহণ 
করব ও অপরটিকে ছেড়ে দিব। 

৮552 ০.৬ (5৮9 পঞ্চম হুকুম হচ্ছে ৪ তুমি বলে দাও, আমি আদিষ্ট 
আভা দি 


8৮০ 


5 4) %। ষষ্ঠ হুকুম হচ্ছে ৪ তুমি বল, সত্য মা'বৃদ একমাত্র আল্লাহ। 
তিনি আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। তিনি সবারই পালনকর্তা ও 
আহারদাতা ৷ আমরা খুশি মনে তাকে এবং তার গুণাবলীকে স্বীকার করছি। খুশি 
মনে কেহ কেহ তার দিকে ঝুঁকে না পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তার সামনে 
ঝুঁকে রয়েছে এবং সাজদাহয় পড়ে আছে। 
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৮4০৮ ৯৪) ৫০৬ এ সপ্তম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও ৪ আমাদের 
আমল আমাদের সাথে এবং তোমাদের আমল তোমাদের সাথে । আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন 8 


০ জর্ীন ৮৮ 5 এ, টিটি ঠা শি এ ০ 
৫০০ ৬ ০৮০ ৫:59 4৬ 1০৪ ৫৪ 9 
0%5505£ ৩৮9 
আর (এতদসতেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে 
তুমি বলে দাও £ আমার কমর্ফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা 
পাবে । তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কমের্র 
জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০৪৪১) 

55) ৩ ৮৮ 3 অষ্টম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও £ আমাদের ও 
তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন । 
সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ হুকুম মাক্কায় ছিল। মাদীনায় আগমনের পর জিহাদের 
হুকুম নাধিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক। কেননা এটা মাক্বী আয়াত; আর 
জিহাদের আয়াতগুলি (২২ ৪ ৩৯-৪০) অবতীর্ণ হয় মাদীনায় হিজরাতের পর। 


৫৫০৫4 ৩ 


2 ৬০ 40 নবম হুকুম হচ্ছে, বলে দাও £ কিয়ামাতের তর দিন আল্লাহ 
সকলকেই একত্রিত করবেন । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


এএখা 0 2০০9 3 055442) ৫ ৫9160 
বল ৪ আমাদের রাবব আমাদেরকে একার্িত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের 
মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সবর্ত। 
(সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ২৬) 


4৮০1 4213 দশম হুকুম হচ্ছে, বল $ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যাবর্তন 
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এবং তারা তীর ক্রোধের পাত্র |» ৮. » রি টি 
এবং তাদের জন্য রয়েছে 9 2 


কঠিন শাস্তি। 


48 


15585 
৮৩ 


১৭। আল্লাহই অবতীর্ণ 
করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং 
তুলাদন্ড। তুমি কি জান, 
সম্ভবতঃ কিয়ামাত আসন্ন? 


পর [4 [1] 


ই ০9 ০০১|। এ 
৬১০ ৫ ০০] 
৬৪১৪ 2০04 


১৮। যারা এটা বিশ্বাস করেনা 
তারাই এটা তরান্বিত করতে 
চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা 
ওকে ভয় করে এবং জানে যে, 
ওটা সত্য; জেনে রেখ, 


কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক- 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 


টি বিঃ হপাপা 

| হি রঃ ০৯০59 
1 এপ রর প্র দা চা র্ 4 24 
19৮12 ২৯৮৫ 09588 
সর্ রা 42 পও টি রা ঠ 2.4 
(৫1 ০১৯৭৪ ৪ ০১5৫০০ 


€ 2 ৫ 
পাতা রি 


575:16 ঠ 
১০৪৫ 4৮ % 2০ ও 
5 9 


ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্ককারীকে সাবধান করা হয়েছে 
| জুন 5 এ ৩০ এ]। ৬ ০১৪৬৭ 0৮3 আল্লাহ তা'আলা এ 
লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা মু'মিনদের সাথে বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত 


হয়, তাদেরকে হিদায়াত হতে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর দীনে 
বিশৃংখলা সৃষ্টি করে । তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও অসার । তারা আল্লাহ তাআলার 


ক্রোধের পাত্র। 


নে 


র্ রর ৮৮4 ০4, ২8 
০৫০ শ5০ ৫3 ৮০৬ ৮৫০) ৮৫) এ ০০০5 ৮৪৩০ 
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কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের মনোবাঞ্া পূর্ণ হওয়া 
অসম্ভব । ইব্ন আব্বাস রোঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ ইসলামে প্রবেশের 
পর তারা (মুশরিক/কাফিরেরা) তাদের সাথে তর্ক করতে থাকবে যে, কেন তারা 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অবলম্বন করছে। 
তারা তাদেরকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা দিবে এবং এই আশা করবে যে, 
তারা যেন আবার জাহিলিয়াতের পথ অবলম্বন করে । (তাবারী ২১/৫১৮, ৫১৯) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদেরকে বলে ৪ 
আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম এবং আমাদের নাবী তোমাদের নাবীর 
পূর্বে আগমন করেছেন, তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এবং 
তার নিকটবর্তী । (তাবারী শর এগুলি তাদের বানানো ও মিথ্যা 
কথন । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১1১৯0 ৮ টর্ ৭% ৬ 0 আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন 
সত্যসহ কিতাব । অর্থাৎ তার নিকট হতে তার নাবীগণের উপর অবতারিত 


কিতাবসমূহ। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তুলাদণ্ড। মুজাহিদ (রহঃ) এবং 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ তা হল আদল ও ইনসাফ । (তাবারী ২১/৫২০) আল্লাহ 


তা'আলার এই উক্তিটি তার নিম্নের উক্তির মত ৪ 
(52 ২০ এা ৮৫ 9৮410 (53 11291 এ৩ 


৮০6 ০ 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের 


সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সুরা 
হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৫) অন্যত্র আছে ৪ 


ৃ & নর্চ টি প্র 
1৯9 -০1]া ও 9425 বা এগ ৫ ক 6280 740 
0115 49 ৬০ এগ 
তিনি আকাশকে করেছেন সমুতত এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড যাতে তোমরা 
ভারসাম্য লংঘন না কর। ওযনের ন্যাষ্য মান পরতিষ্িত কর এবং মিযানে কম 


করনা । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ৭-৯) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


(00171917715 
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শহ)৪ ০৭ এ 80১4 53 তুমি কি জান যে, কিয়ামাত খুবই আসন্ন? 
এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করাও 
উদ্দেশ্য। অতঃপর মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন £ 

০ ০5০০ 19৮ 08209 ৬ ০০৪৬ এ ৩8০ ৬ এছ 
১০ পর্টা ০৯৯ যারা এটাকে (কিয়ামাতকে) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা 
ত্রাঘিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামাত কেন আসেনা? তারা আরও বলে ঃ 
যদি সত্যবাদী হও তাহলে কিয়ামাত সংঘটিত কর। কেননা তাদের মতে 
কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অপর পক্ষে মু'মিনরা এ কথা শুনে কেপে 
ওঠে । কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের আগমন সুনিশ্চিত । 
তারা এই কিয়ামাতকে ভয় করে এমন আমল করতে থাকে যা তাদের এ দিন 
কাজে লাগবে। 

মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি 
লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলে £ 
হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিয়ামাত কখন হবে? এটা কোন এক ভ্রমনের সময়ের 
ঘটনা । লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু দূরে ছিল। 
তিনি উত্তরে বলেন 3 হ্যা, হ্যা, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি এর জন্য 
কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তাই বল? সে জবাব দিল ঃ আল্লাহ এবং তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি 
মহব্বত কর । (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩, মুসলিম ৪/২০৩৩) আর একটি হাদীসে 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি 
তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে । (মুসলিম ৪/২০৩৪) এ হাদীসটি 
অবশ্যই মৃতাওয়াতির ৷ মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামাতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে 
কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন । সুতরাং কিয়ামাতের সময়ের জ্ঞান 
আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 


০৩ ১১০৮ ৬খর 2০] ৬ ১১৬ ০ ৩! 4 কিয়ামাত সম্পর্কে 


যারা বাক-বিতপ্তা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাতের 
ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত 


সূরা ৪২ ৪শুরা 
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হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে নিরেট মূর্খ । এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার 
যে, তারা যমীন ও আসমানের প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের 
মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার 


করছেনা । আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 


চে 2 র্ল এ ও 9.4 £ ৮115৮ তর্ধা ১, 
2০০ ৩১9৯] 2৯5 ১০০৩৪৪০১০০০] 425 || 2৯2 
তিনিই এরথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনবাঁর; 
এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা রূম, ৩০ ৪ ২৭) 


১৯। আল্লাহ তার বান্দাদের 
প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে 
ইচ্ছা রিষ্‌ক দান করেন। তিনি 
প্রবল পরাক্রমশালী । 


2 09511 44৫ 
5758 ০530595৮2৮2] 481 ০19 


৪ 
+/শাএ১ঠযাঞ 2০০ 


২০। যে কেহ আখিরাতের 
প্রতিদান কামনা করে তার 
জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত 
করে দিই এবং যে দুনিয়ার 
প্রতিদান কামনা করে আমি 
তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু 
আখিরাতে তার জন্য কিছুই 


১4115 155 টি ০41 
থাকবেনা । ০৯2) ৮ ৪৩ ০8 4৪) 
র্ঘ ০ পর্চিতি 

২১। তাদের কি এমন 1 ॥. ০15 4 5 4০৫ 
কতকগুলি দেবতা আছে যারা : 1৮7৩ 1%7-7/৩ 2৫) 6 ০1 


তাদের জন্য বিধান দিয়েছে 
এমন দীনের যার অনুমতি 
আল্লাহ দেননি? ফাইসালার 
ঘোষনা না থাকলে, তাদের 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। 


86171 6 ১: ঠা ০-৮৫ 


পান্টি 21০1). ৫58৫7 
০2৮01 ৮ 5 404 


সূরা ৪২৪ শূরা 
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নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য € 


রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । 


৫ 
5 4 পর্ণ , 
খিক 


৮1602 ০4৮ চি 
291০7 ১৫) ৮958] 


৩ 


২২। তুমি যালিমদেরকে ভীত 
সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের 
কৃতকর্মের জন্য; আর এটাই 
আপতিত হবে তাদের উপর। 
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ 
মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু 
তা*ই পাবে। এটাইতো মহা 
অনুগ্হ। 


চট র্প 
১7৮৮০] 25 2া 
82 া রা কি 
9৯9 19৮ ৩৪ 22225 
ঠিস।০ 
€12 
5 , টি সগ০4 পা 
০0230 & ৮৭০৭৮০19৮৪5 


৬ 
৮ ৮. কত ত রা ঠ& ৮ কন 
০৪ 0524 6৮৯ ০ 


দ্রটে রর হ 
19512 0295 2০৫ 


পপি ॥ চু 


4 যা: পু রা ৬/ তা 
চে 4 ৬ ] 


দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ 
আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু । তিনি 
একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিধ্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই 
যাকে তিনি ভুলে যান। সৎ ও অসৎ সবাই তার নিকট হতে আহার পেয়ে থাকে । 


যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
পরি প 54 পপ পচ এ 
৮৯০222 21535 ৫5)) 4| 


পপ প্র €ু 2 হিরন পা পা 
৬০ 1 ০০০ & 205 ০৪ ৮৫ 


তু 


পাপা পা পা 


৫.৫ ১416 ০৫০4৮ 
2৮৮ ৮৪ ৩65 ৪১৮৩ 


আর ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিযুক আল্লাহর 


যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি এপরত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প 
অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুষে) রয়েছে । 
(সুরা ইউনুস, ১১ 8 ৬) এ বিষয়ে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। 


0017161715 
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৮০4 ০ ও) তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা 
নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী । কেহই তার উপর বিজয়ী হতে 
গানেনা। এরপর মহান আল্লাহ বালের 

৪ এ এ ১১ ৪০ ১১৮ ১৩০৫ ১৫ ০ যে কেহ আখিরাতের 
আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি 
সামর্থ্য দান করি। তার সাওয়াব আমি বৃদ্ধি করতে থাকি। কারও সাওয়াব 
দশগুণ, কারও সাতশ" গুণ এবং কারও আরও বেশি বৃদ্ধি করে দিই। মোট কথা, 
আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল 
কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। 


৬০ ৩০ হত ভ এ 5 ৬০ 5 ও ০০৮ এ ০ ০০ 
পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্য হয় এবং আখিরাতের প্রতি যে 
মোটেই মনোযোগ দেয়না, সে উভয় জগতেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । 
আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে দুনিয়ায় প্রদান করবেন, আর ইচ্ছা না করলে 
দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও প্রদান করবেননা । খুব সম্ভব যে, শত চেষ্টা সত্তেও 
সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে । মন্দ নিয়াতের কারণে পরকালতো পূর্বেই নষ্ট হয়ে 
গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলনা । সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট 
করে দিল। আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও করে তাতেই বা কি হল? অন্য 
জায়গায় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


চ্চ টি ০০ ৪ 
(0 4২৮ ০ 21০14 এ এ প্রভা ০৫০৫০ 


এ পাপা 


£১%৯$ ৪১৮৯ ০৩৯০ ১৪ ৫109255৮254 0 5৫6 224 2 
+2৫ 01৬৪০ 2 
৬০৪১ 455955৫৪৯৫9 এ এ 


হিরোর রত 
পরে তার জন্য জাহান্নাম নিধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও 


ঢ 
রি 
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অনুথহ হতে বঞ্চিত অবস্থায় । যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর 
জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের এচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে । তোমার 
রাবব তার দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের 
দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়তে শ্েষ্ঠতর। 
(সুরা ইসরা, ১৭ 8 ১৮-২১) 

উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ এই উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, 
বিজয় এবং রাজত্রের সুসংবাদ দাও । কিন্তু তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের 
উদ্দেশে পরকালের কাজ করবে সে কিছুই লাভ করবেনা । (আহমাদ ৫/১৩৪) 


আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন তৈরী করা শির্ক 

এরপর মহান আনল্মাহ বলেন £ 

201 এ ০১8 শর 6 5200 ৩2 ৮$13575 5০৮ ৮ 6 এই মুশরিকরা ৃ 
আল্লাহর দীনের অনুসরণ করেনা, বরং তারা জিন, শাইতান ও মানবদেরকে 
নিজেদের পূজনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলে 
দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই এরা দীন মনে করে। ইবাদাতের জন্য তারা মিথ্যা 
মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের নামকরণ করেছে বাহিরাহ, সাইবাহ, 
ওয়াসিলাহ, হাম ইত্যাদি। বিস্তারিতের জন্য €৫ £ ১০৩) আয়াতের তাফসীর 
দেখুন। তারা এ সমস্ত পশুর মাংস ও রক্ত হালাল করেছে যেগুলি যবাহ করা 
ছাড়াই মারা গেছে। তারা মদ, জুয়াসহ নানাবিধ অবৈধ এবং ঘৃণিত কাজকেও বৈধ 
করেছে। জাহিলিয়াত যামানায় এভাবে তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মত হালালকে 
হারাম এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। তারা মিথ্যা মাবুদ বানিয়ে ওর 
ইবাদাত করত এবং দীনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল । একটি 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্‌ন কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভুড়ি নিয়ে 
জাহান্নামের মধ্যে টেনে হিচড়ে চলছে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩) সে এ ব্যক্তি যে 
সর্বপ্রথম সাইবাহর নামে ইবাদাত করার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ' 
গোত্রের বাদশাহদের একজন । সে'ই সর্বপ্রথম এসব কাজের সুচনা করেছিল। 
সে'ই কুরাইশদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি 
অভিসম্পাত নাধিল করুন! প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
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১৪5 ৮৪ | 8৭৩ ২ ফাইসালার ঘোষণা না থাকলে এদের 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না 
করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তাহলে 
তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তার শাস্তি আপতিত হত । 

০ ০৩ ৮ 0৭0 ১1) নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে কিয়ামাতের দিন 
কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে । 


সমবেত স্থানে মূর্তি পূজকরা উপস্থিত হবে ত্রাসের সাথে 
প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন £ 
$ ৩1 58219 ৬ 058 ০৬০ ৬০ তুমি এই 
হানা 2 দাগনাি 


উপর আপতিত হবে । সেদিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে 
রক্ষা করতে পারে। 


৫ ৮ ০৩ ০৩১০ ৬ ০৬৩ 13৮3 15 05003 
৮৫) 4 ৩304 পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে 
জান্নাতের মনোরম স্থানে । পূর্বে এবং পরে যে দুই দলের বর্ণনা দেয়া হল তাদের 
একের সাথে অপরের কিভাবে তুলনা হতে পারে? যারা তাদের অন্যায় অপরাধের 
কারণে লাঞ্কিত ও অপমানিত হয়ে কিয়ামাত দিবসে ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় 
উপস্থিত হবে তাদের সাথে কি আল্লাহ তাআলার আরশীরাদপুষ্ট এ বান্দাদের 
তুলনা হতে পারে যাদেরকে জান্নাতের সুশীতল বাগানে, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য, 
পানীয়, বস্ত্র, বিশাল অন্রালিকা, মনোহারিনী স্ত্রীসহ নানাবিধ জিনিস প্রদান করা 
হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং এ বিষয়ে 
কারও কোন চিন্তাও এ পর্যন্ত পৌছেনি? এরূপ লোকদের সাথে কিভাবে তুলনা 


হতে পারে? এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৮40 :1:০এ। % ৩1১ এটাইতো 
মহা অনুগ্হ। পূর্ণ সফলতা এটাই । 


২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ :471 **৮+ .ধর্ট 210 ৯ 
দেন তীর বান্দাদেরকে যারা 14 ৮5০ ভস্মা 43১" 
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ঈমান আনে ও সৎ কাজ 11 
করে। বল £ আমি এর ১৪০ 

চা শা ৫ 
হতে আবীর লৌহ £৮- ৮০4০০ 
ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান ০০৯) ৫ 
চাইনা। যে উত্তম কাজ করে )০১%$ (302)| 85 
আমি তার জন্য এতে কল্যাণ টি রর 
বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, [028 -4 ১১ 2৮৮০ ১/-৫ 
গুণগ্রাহী। রম 


২৪। তারা কি বলে যে, সে 7 7 1434 ্ 
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন % ৬ /1 ০১0" 
করেছে? যদি তাই হত) ৮.৬ 42,1৮5 
তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ৬৪ | ১24 55 
তোমার হদয় মোহর করে ৫ 4 পা ৮4564 £ ০০০ 22 রে 
দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে 15 ০%৮]| 4০1 ১৯2 5৪ 
দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা /% ১ এপ ভ. ০০ ৫৭ 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্ত ০ 4১] ০45৯৮ ৮৪7 
রে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি 4 
সবিশেষ অবহিত । ১5০০০) ০৪ 


মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুগহ স্বরূপ রয়েছে জান্নাত 
উপরের আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার 
পর এখানে আল্লাহ তার বান্দাদের বলেন £ আল্লাহ এই সু-সংবাদ তার এ 
বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে । অতঃপর তিনি স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
৬ এ 59৭1 119৯ 40৩ ৮0 ৪ ০৪ আর হে মুহাম্মাদ! এই 
কুরাইশ মুশরিকদেরকে বলে দাও £ আমি এই দাওয়াতের কাজে এবং তোমাদের 


00171691715 
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মঙ্গল কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা । আমি তোমাদের কাছে 
শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার 
রবের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত 
থাক । এটুকু করলেই আমি খুশি হব। 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীর 
জিজ্ঞেস করা হলে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা আলে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে। তখন ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছ। জেনে রেখ যে, 
কুরাইশের যতগুলো গোত্র ছিল সবারই সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভাবার্থ হবে £ তোমরা এ আত্মীয়তার 
সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখ যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী 
৮/৩২৬, 78859 


ও এ ১৭:০০ ০১০৪ ০৪) যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য 
এতে কল্যাণ বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান 
আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ৪ রি 
৮১০৮১ ৮০০৫ £০ ০ 25 03 5 বকা ৫! 

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ 


কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান 
প্রতিদান প্রদান করেন । (সূরা নিসা, ৪ 8 ৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১95৩ ০55৮ &। ৩! আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণথরাহী। তিনি সৎ কাজের মর্যাদা 
দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন। 


“রাসূল (সাঃ) কুরআনের বাক্যকে পরিবর্তন করেছেন' 
এ অভিযোগের জবাব 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 


৬প৪ ৬ সস 40 08০৪ এ এ]। ৬৪ এ 945 তারা 
কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্খ 


00171617105 
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কাফিরেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত ৪ তুমি এই 
কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ। মহান আল্লাহ তাদের এ 
কথার উত্তরে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এটা কখনও 
নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে 
দিতেন। যেমন মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন $ 


০০০1 2 €5 নি ৩4০ 9 শি রে 


রা 


হিরন ভা রা 
অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম । এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী । 
অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে । (সূরা 
হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ৪৪-৪৭) অর্থাৎ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহর কালামের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার 
প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করতেন যে, কেহ তাকে বরক্ষা করতে পারতনা। 

3১১ ০1 ৮৩ এ &! ০4৩ (| 3০9 এবং নিজ বাণী ছারা 
সত্যকে প্রতি্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ 
অবহিত । অর্থাৎ তিনি নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ দলীল 
প্রমাণ বর্ণনা করে এবং যুক্তি তর্ক পেশ করে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্ত 
রে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ অবহিত । অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা 
তার কাছে প্রকাশমান। 


২৫। তিনিই তার বান্দাদের 2৮৫17 1৮2৮ পি ০৪ 
তাওবাহ কবুল করেন এবং 24 ০ ৬স্এ। ৯ - 


পাপ মোচন করেন এবং | 4 1,424 5: 
তোমরা যা কর তিনি তা ৬৮ ১ 2৩ ৩৮ 


জানেন। 4০2 ৩ পে এ পুঙ্ত ৩ রপ্ত 
রি ০ ৮2295-/40া 


২৬। তিনি মুমিন ও সৎ; » , . 
কর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া 15০12 ০১৯0| ৮৯০9 ০7 
দেন এবং তাদের প্রতি তার 
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5 4 রি টি প্৮৪ 4৫ 

জে বর্ধিত | করেনঃ (৯-5: সে 1৬ ]| 19143 
শাস্তি। রর রা 26৮ 
৫ ০05৩1 45 ০ 


4 রা 48 পপ 
পা 


২৭। ূ আন্নাহ রর ওঠা 48 2 রে 


প্ার্য দিলে তারা পৃথিবীতে. ..€7 ২ 1৫৮ 
অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; ৮3৭ ও ১৯ ০৯৮৪ 


কিন্তু তিনি তার ইচ্ছা মত, টিটি 
সঠিক পরিমানেই দিয়ে 04 ৩953 ০9 ০০ 
থাকেন। তিনি তার নেছা ৪ 
বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও 42055 -১১৩৪3 5431 
দেখেন। 


২৮। তারা যখন হতাশাগ্রস্ত ৫ 415 বা ০৫০ 
জা ০১৪ ০০১।। 5৯9 তা 
বর্ষণ করেন এবং তার করুণা |॥॥ ০. 114 15০৮1 
বিস্তার করেন। তিনিই (৮৩28 1928 ৮ ১০4 ০% 
অভিভাবক, প্রশংসাহ। & প ধুর্ণ 817৭7 4 ০ টিতে 
+০০] 391 ৯3 ১৪৮) 


আল্লাহ তা'আলা অনুশোচনা এবং তাওবাহ কবুল করেন 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড় 
পাপীই হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং 
আন্তরিকতার সাথে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে তখন 
তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও 
55985555557 


৮51১56৭8১59 $ 42261 72 10222057 
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এবং যে কেহ দুক্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের এাতি অত্যাচার করে, অতঃপর 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাথী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে 
পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১১০) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা“আলা স্বীয় 
বান্দার তাওবায় এ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার উ্্রীটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে 
গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও রয়েছে। লোকটি উন্ত্রীর খোজ করতে 
করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়ল এবং ওটি আর ফিরে পাবার 
এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করল। উদ্ত্রী হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে 
পড়ল । এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উন্ত্রীটি তার পাশেই দীড়িয়ে রয়েছে । সে 
তৎক্ষণাৎ উঠে দীড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিল। সে এত বেশি খুশি হল যে, 
আত্মভোলা হয়ে বলে ফেলল $ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি 
আপনার রাব্ব। অত্যধিক খুশির কারণেই সে এরূপ ভুল করল। (মুসলিম 
৪/২১০৪) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
(মুসলিম ৪/২১০৩) মহান আল্লাহ বলেন £ 


১৩৩ ১৪ মর এ ৬৭ 383 তিনি হলেন এ সত্তা যিনি পাপ মোচন 


করেন। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাওবাহ কবুল করেন এবং অতীতের 
পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। এ আয়াত সম্পর্কে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
তোমাদের কেহ যখন মরুভূমিতে তার উটটি হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তাকে 
মৃত্যুর আশংকায় পেয়ে বসে তখন উটটি ফিরে পেলে সে যতখানি আনন্দিত হয়, 
তার চেয়েও আল্লাহ সুবহানাহু আরও বেশি খুশি হন যখন তার কোন বান্দা তার 
কাছে ক্ষমা চায়। (আবদুর রাষ্যাক ৩/১৯১) 

হাম্মান ইব্‌ন হারিস (রহঃ) বলেন, ইবৃন মাসউদকে (রাঃ) একবার এ ব্যক্তি 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন মহিলার সাথে অবৈধ মেলামেশা করেছে, 
অতঃপর তাকে বিয়ে করেছে। তিনি বললেন $ এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর 


তিনি পাঠ করেন £ ০০৫২ ০৪ 585) ০১৩ ১৪ মর এ ভা %) 


তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন। (তাবারী 
২১/৫৩৩) আল্লাহ তাআলার উক্তি £ 


১৯৬৫ ৮ ৮) তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের 
কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার 


(০0017191715 
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তাওবাহ তিনি কবুল করে থাকেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

৬০৬ 1.৯) 1921 ০৭৪ ও তিনি মুমিন ও 
সতকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন। অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য আহ্বান করুক 
অথবা তাদের সাথীদের অথবা আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করুক, তিনি 
তাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকেন। 

এ: ৩০ ৮১59 এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্ঠহ বর্ধিত করেন। অর্থাৎ 
তিনি তাদের প্রার্থনার জবাবে তারা যা চায় তা প্রদান করেন এবং এর চেয়েও 
আরও বেশি দান করেন। ইবরাহীম নাখঈ আল মুগনী (রহঃ) থেকে কাতাদাহ 
(রহঃ) ০১০ 1১169 1$42 08441 ৮৮৫ এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা 
করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করে এবং 
০:০৯ ৩% (৮১:১9 এর অর্থ করেছেন ৪ তারা তাদের ভাইদের ভাইয়ের জন্যও 
সুপারিশ করে । (তোবারী ২১/৫৩৪) 

৩3৮৮ ৩ শি ০৫এ। ০৪ ৯ এবং পাপ মোচন করেন এবং 
তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। মু'মিন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুখবর জানানোর 
পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু মুশরিক এবং মূর্তি পূজক কাফিরদের কথা বর্ণনা 


করছেন যে, কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া হবে বিরামহীন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, 
যে দিন সকলের আমলের হিসাব নেয়া হবে। 


রিষৃক বর্ধিত না করার কারণ 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

১৮০01 ৬ ১8 ১১ 0৯ £4। ৬০4 %$ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে 
জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত। অর্থাৎ 
মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসত এবং ওদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু 
করে দিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করত। মহান 
আল্লাহর উক্তি £ 


০০ ১ ০১৩৭ পপ 5১4 54 ৩৫৫) কিন্তু তিনি তীর ইচ্ছামত 


পপ পপ 
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(জীবনোপকরণ) দিয়ে থাকেন। তিনি তার বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও 
দেখেন। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে এ পরিমাণ রিষ্ক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের 
যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে । কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্ব হওয়ার 
যোগ্য এ জ্ঞান তারই আছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


192 ০ ৬৫০০ ৩৪ 4 ৬4 58) তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে 


তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তীর করুণা বিস্তার করেন। যেমন অন্য 
আয়াতে বলা হয়েছে £ 
পণ & 


৩০৮৮৪০০০০০৪ 09 ০193 ৩51%৫০1 

যাদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল । (সুরা রূম, ৩০ £ 
৪৯) 4৮) ১১9 মানুষ যখন রাহমাতের বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে 
শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরপ পূর্ণ প্রয়োজন এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন । ফলে তাদের নৈরাশ্য দূর হয়ে 
যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রাহমাত 
ছড়িয়ে পড়ে। 

কাতাদাহ (রেহঃ) বলেন ৪ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, একটি লোক উমার 
ইবৃন খাত্তাবকে (রাঃ) বলে ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং 
জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় কি?) উত্তরে উমার (রাঃ) বললেন ৪ 
যাও, ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই বর্ষিত হবে। 

অতঃপর তিনি . . |স$ 5 ৩ ১ ০০ ৩৪ ০8 এ %) এই 
আয়া ওত করন। ভোবারী ২১/৫৩৭) রা 
তারাতারি ভা 
ভাল-মন্দের দিক নির্দেশনাও তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি যা করতে বলেন তার 
ফলাফল উত্তমই হয়ে থাকে । তাই সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনিই বটে। 
মহান আল্লাহর উক্তি 8 

১৩০৭ ৬%। $৯) তিনিই অভিভাবক, প্রশংসার । অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের 


ব্যবস্থাপনা তারই হাতে । তার সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য । মানুষের কিসে 
মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন। তার কাজ কল্যাণ ও উপকারশূন্য নয়। 
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২৯। তার অন্যতম নিদর্শন! £1৫ ৭ 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি ডা. | 

এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি: ৫ 15 ,০6€7 ১ ০ 
যে সব জীবজন্ত ছড়িয়ে 3 ৮9 ০০১১০ ৮৮৮৭| 
দিয়েছেন সেগুলি। তিনি যখন | .«, ভ.পঁ চা 
ইচ্ছা তখনই ওদেরকে: /৮ 2৯ 9১ ০ ৮৫৯ 
সমবেত করতে সক্ষম । 


রা কি 
এডি 


48 


৮3 21 তে 
৩০। তোমাদের যে বিপদ-! » এ 


৩ রা টা স্পা ৪ 
আপদ ঘটে তাতো ০ (৮-*৮০ ১? চি 
তোমাদেরই মর ফল 4 ০৫6 ০০০০ ০৫১০ 

কৃতকমের 0815485 4 


এবং তোমাদের অনেক হকানিও 
অপরাধ তিনি ক্ষমা করে ৫.2, 
দেন। 55 ৩ 1১৮ 
৩১। তোমরা 2 4 তে $ 
আল্লাহর অভিপায়কে ব্যর্থ | 3 ০:১৯ ৮: পভ" 
করতে পারবেনা এবং আল্লাহ 2: চন 


পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলসমূহ সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 
১ 93 5১ ০০০৪৪ £ 63 ১৮১0) ০3৬। 9৬ ভা ০০ 
4 ৮০৭ 9! ৮৫৯ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠ, ক্ষমতা ও আধিপত্যের 


বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতদুভয়ের মধ্যে 
যত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের আকৃতি, চেহারা, বর্ণ, 
ভাষা, তাদের প্রকৃতি, ধরণ, মেজাজ ইত্যাদিও বিভিন্ন ধরণের। মালাক/ 
ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে 
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রয়েছে, কিয়ামাতের দিন তিনি এ সকলকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন । এ 
দিন এক ঘোষক ঘোষণা দিবেন যার ধ্বনি সবাই শুনতে পাবে এবং সবাইকে 
জমায়েতের জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে । সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের 
সাথে ফাইসালা করবেন । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


০৪ ৩৪ 53 শিক জর্গ এ জি 2 রিল 5) 
তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তবে 
আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা করে 
দেন। যেমন বলা হয়েছেঃ 

205৩ ০৫৮ 4০-5 না [ঞা ৮19 
জভ্ভকেই রেহাই দিতেনন। (সুরা ফাতির, ৩৫ 8৪৫) 

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! মুমিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ- 
আপদ আপতিত হয় ওর কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি 
একটি কাটা ফুটলেও (এর বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করা হয়)। (আহমাদ ২/৩০৩) 

মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন £ মুমিনের প্রতি যে 
কষ্ট পতিত হয় সেই কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। 
(আহমাদ ৪/৯৮, মুসলিম ৬৫৬৭) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সান্মাম বলেছেন ঃ বান্দার পাপ যখন বেশি হয়ে যায় এবং এঁ পাপকে মিটিয়ে 
দেয়ার মত কোন জিনিস তার কাছে না থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে 
দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেন এবং ওটাই তার পাপ ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। 
(আহমাদ ৬/১৫৭) 


৩২। তার অন্যতম নিদর্শন] ৮৮ ১1117,.4৮ হ: 
পর্বত সদৃশ ১৮] 8১15 45212 5 পাক 
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৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে |. ৮1 ₹০4%৫, 

বায়ুকে তৃদ্ধ করে দিতে ০42০ শ91 ০৯ ০] 
পারেন; ফলে নৌযানসমূহ 1 14 , প্র।ভ. স্)4 ০০, 
নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র :৪'১ & ০! ০১১৫৮ ৬ 5519 
পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন 


ঞ ্ণা ০৮) ৮ ০৫৪০ 
৫. ক রর ক 
রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ / ১৩৫ ০৯৮১০ 


ব্যক্তির জন্য। 

৩৪। অথবা তিনি তাদের ? « ০০ ০ ৪2... শর্ট 
কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে এপ ৩৪০06895231 শাহি 
বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন 2:82 
এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও 595 ০৪-৬ 
করেন। 

৩৫। আর আমার নিদর্শন _. “ % 54 দ্ ০০০, 
সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে ঠ& ০৯৮৫০ ০২৯01 0৯5 ০5 
তারা যেন জানতে পারে যে, ব্রন না 
তাদের কোন নিস্কৃতি নেই। চপ 0 শিঠিত ৩০ 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলুকের কাছে 
রাখছেন যে, তিনি সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন- 
তখন চলাফিরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলিকে যমীনের বড় বড় 
পাহাড়ের মত দেখায় । মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), স্ুদ্দী (রহঃ) এবং 
যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৪১) 

১০৪৮ ৩৩ 5515) 2452 09201 ৩ এ ০! যে বায়ু নৌষানগুলিকে 
এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা তার অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে এ 
পৃষ্ঠে । প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যন্ত। সে এসব নিদর্শন দেখে আন্লাহ তাআলার 
ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য জানতে ও বুঝতে পারে । 


এ 


০০০80887078 
নানি জনক নিডে ভে বার চিডিইনা হরে 
নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে এগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। 


৪৫ ৩৪ ০৪৫3 কিন্তু অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। 


এ 2 


19০7 ৭ 3$8% ১ যদি সমস্ত পাপের উপর তিনি পাকড়াও করতেন 


তাহলে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি 
যদি চান তাহলে এমন প্রচন্ড ঝঞ্জা বায়ু প্রেরণ করতে পারেন যার ফলে 
নৌযানসমূহ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলতে বাধ্য হয়। তিনি 
তাদেরকে এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে যেতে পারেন । 
এতে তারা পথহারা হয়ে যাবে এবং কখনই তাদের কাংখিত লক্ষ্যস্থলে পৌছতে 
সক্ষম হবেনা । এ ব্যাখ্যা থেকেও এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা হবে 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল। এ থেকে এ অর্থও বুঝা যায় যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে 
তিনি বাতাসের গতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এর ফলে নৌযানের চলাচলও 
নৌযানগুলি তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু 
প্রেরণ করেন, যেমন তিনি মানুষের যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমান বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন । তিনি যদি অতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে মানুষের ঘর-বাড়ি, আবাস স্থল 
ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে । আবার যদি কম বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে ক্ষেতের ফল- 
ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে মিসরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। 
আল্লাহ সুবহানাহু সেখানে অন্য এলাকায় বর্ষিত বৃষ্টির পানি বহন করে আনার 
ব্যবস্থা করে মিসরবাসীর পানির প্রয়োজন মিটান। তিনি যদি মিসরেও বৃষ্টি বর্ষণ 
করাতেন তাহলে ওখানের ঘর-বাড়ি এবং উঁচু দেয়ালসমূহ ধ্বসে যেত। এরপর 
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন £ 


১০০০ ৩৫ ও ওঠা ৬ ১১৬৭ 0 4? যারা আমার নিদর্শন 
সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আমার ক্ষমতার বাইরে 
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নয়। আমি যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কোন নিষ্কৃতি 
নেই। সবাই আমার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। 


৩৬। বন্ততঃ তোমাদেরকে যা 
কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব 
জীবনের ভোগ । কিন্তু আল্লাহর 
নিকট যা আছে তা উত্তম ও 
ঈমান আনে ও তাদের রবের 
উপর নির্ভর করে। 


& পাপর্তা 


রণ ৬ এ 2৭7৮৫ 
০০১ 9৬ ০৮ 6৬5 ৮০৯ ৮7 
46 


৩৭। যারা গুরুতর পাপ ও 
অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে 
এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা 
করে দেয় - 


সু] রা 2477 নি 
এ ৩০৪ 6৩ 5 চল্রা 
4০5 1522 ০৮0 1004৮ রি 
রা এপ, ০০ ৬ 
055 (5) 
টর্ি 4 রঃ রি 


218 
১১৪০৫ (৯৯৪৮ 


৩৮। যারা তাদের রবের 
কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের 
কাজ সম্পাদন করে এবং 


তাদেরকে আমি যে রিয্ক 


-4 ০০ পতি 
29 15০ 0৯5 তা॥ 


& 22 পারা সে প্র 
৮৯ 5১12] 1501 
শু ০ 4 
চেতে ) ্ি 


দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে - ৮... এ 
০১9২৮-এ 
৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত | ॥*- + ৮1741 ৮ 
রে ১11৫ ৭ 
হলে প্রতিশোধ হণ করে- [৬৮ ৮65০) ১] ০ 
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আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পাবার ব্যাপারে যারা আশা রাখে 

390 ১৮০ ০৪ ৯৯ ৮০ ৮9 ৬ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ধন- 
সম্পদের অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটা 
জমা করে কেহ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা এটাতো ক্ষণস্থায়ী । বরং 
মানুষের উচিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। 
সৎ কাজ করে সাওয়াব সঞ্চয় করা এবং পাপ কাজ থেকে নিজকে বাচিয়ে রাখা । 


কেননা এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী । সুতরাং অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে 
আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 


3957 ৮6) এ৪০ 19 (৭ অতঃপর মহান আল্লাহ এই সাওয়াব 
লাভ করার পন্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ- 
সন্তোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা যেতে পারে । আল্লাহ তাআলার 
উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে তার নিকট হতে সাহায্য লাভ 
করা যায় এবং তার আহকাম পালন করা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা 
সহজ হয়। 

০৯৮59 ৬0। ঠা ০৯৯৪ ০২১1) আর যাতে বড় (কবীরাহ) পাপ 
ও নির্লজ্জতা পূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সুরা আ'রাফে 
(৭ ৪ ৩৩) বর্ণিত হয়েছে। 

35 ৮১192০৮5193 ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের 
অবস্থায়ও সচ্চরিত্রতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন 
সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও নিকট হতে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি । তবে হ্যা, 
আল্লাহর আহকামের বিরোধীতা হলে সেটা অন্য কথা । (ফাতহুল বারী ১০/৫৪১) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

61). 194৭1 ০:5319 মুমিনদের আরও বিশেষণ এই যে) তারা তাদের 
রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য 
করে, তার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে যা হল সবচেয়ে 
বড় ইবাদাত এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন 
করে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 


(00171917715 
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৮০3 3 ৮৯294 

কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৫৯) এ 
জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যুদ্ধ 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে তাদের মন 
আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মুমিনীন উমার (রাঃ) আহত হওয়ার পর 
মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরস্পর পরামর্শ 
করে তার মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত করেন। এঁ ছয় ব্যক্তি 
ও উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর রোঃ), সা'দ (রোঃ) 

বং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (োঃ)। সুতরাং তারা সর্বসম্মতিক্রমে 
উদ) বা সনীত করল 


খানি 


১৯৪৫ ১৩০ 2 এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের আর একটি 
বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তারা যেমন আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে 
মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করেননা। তাদের সম্পদ 
হতে তারা দরিদ্র ও অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং নিজেদের আপনজন 
থেকে সাহায্য করা শুরু করেন। অতঃপর তার চেয়ে দূরত্রে, অতঃপর আরও 
দূরত্বের লোকদের সাহায্য করেন। 

৩১৮০ ৮১ ল। ৮8৮০1! 0২4 যারা অন্যায়কারী তাদের বিরুদ্ধে 
তারা নিজেদের সামর্থ্য থাকলে প্রতিরোধ/প্রতিবাদ করেন। তারা এমন দুর্বল ও 
কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননা, বরং তারা 
অত্যাচারিত হলে পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তারা 
অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্তেও কিন্তু 
অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন। যেমন ইউসুফ 
(আঃ) তার ভাইদেরকে বলেছিলেন $ 


285 0 ৫০০০8২ 
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা 
করুন। (সুরা ইউসুফ, ১২ £ ৯২) অথচ তখন ইচ্ছা করলে ইউসুফকে (আঃ) 
কূপের ভিতর নিক্ষেপ করার জন্য তার ভাইদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ নিতে 
পারতেন। আর যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আশিজন 
কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ 
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মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল । যখন তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তাদেরকে 
ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। আর যেমন তিনি গাওরাস ইব্‌ন হারিস নামক 
লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন । সে ছিল এ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্ৰিত অবস্থায় তার তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় 
এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক 
দেন। সাথে সাথে এ তরবারী তার হাত হতে পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে 
নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) ডেকে 
তাদেরকে এ দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে 
ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। 


৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ | 141৮ & ৮৮ 5০১ 
মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে 65 

দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে রা শর পপ শপ 
তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট ; 4৮ 2০১৯৩ 0৮৮৮৩ ৮ ৩৪ 


রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের টার রানা 
পছন্দ করেননা। ০৮০৬] পির্চউ ০] ঞ 


৪১। তবে অত্যাচারিত হওয়ার 1 অল কপ কু 

টে এ সি * তি 
পর যারা প্রতিবিধান করে 412 ০৫৮০০] ০ 
গ্রহণ করা হবেনা। ০৮৩৮ শনি ৩ এড০৩ 
৪২। শুধু তাদের বিরুদ্ধে], ৫1 4 *171৫ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা । ০1 ৬৮ ০৮ 
মানুষের উপর অত্যাচার করে| ২, 4 4৮, -এাঁ ০1 
এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে : 3 ০৮০ ০৮৯ ৮৪৭ 
বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, _ 4.4 ₹ 
তাদের জন্য রয়েছে 4195 
বেদনাদায়ক শাস্তি। 
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৪৩। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ প 11৫ ভা | পপার্ত পাত পা 
৪1059175242 ৮৮০ ৮218-8% 

করে এবং ক্ষমা করে দেয় )/১ ৩! ১৮৯ ০ " 

তাতো হবে দৃঢ় সম্পর্কের 8৮৮ ৬ 


2৮51 


১46 এতো 545 461506 ৬০৪ 
তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি 
সেরূপ অত্যাচার কর। (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) 


০29-255৮ 15 95915৪24601 

যদি তোমরা প্রতিশোধ এহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি 
অন্যায় তোমাদের প্রাতি করা হয়েছে । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ১২৬) এর দ্বারা জানা 
যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়িয। কিন্ত ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে 
ফাযীলাতের কাজ । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

রা (রবিনের ৫৪ এ২94420 ০5৪ ৩০০০০ (ও 

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিম্ত যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, 
তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফৃফারা হয়ে যাবে । (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৪৫) 
আর এখানে বলেন £ 


401 এ ঠ/৯ 0:59 ০ ১ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্ত 
করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। হাদীসে আছে £ ক্ষমা করে দেয়ার 


কারণে আল্লাহ তা“আলা বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


০৬/৬)। ₹ ০ এ 4 তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেননা । অর্থাৎ প্রতিশোধ 
গ্রহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেননা। সে 
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আল্লাহর শক্র । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৬ ৩০০৪৩ ও ৬১৬ ০৮ 24 21 ১ অত্যাচারিত হওয়ার 
পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

১ম ৬৪ ০৮১ ও ১৪৯ এ ১৪৬ ৬ এপ বু তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুল্ম করে এবং 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায় । সহীহ হাদীসে এসেছে যে, 
দুই গালিদাতা ব্যক্তির (পোপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর বর্তাবে যে পর্যন্ত 
না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে। (মুসলিম ৪/২০০০) প্রবল 
পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ 

০৪2১৩ ৮ ৬৫ এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির জন্য 
রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন এরপ ব্যক্তি কঠিন শাস্তির 
সম্মুখীন হবে। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াসি (রহঃ) বলেন, একবার আমি মান্কায় আসি এবং খন্দক 
বা পরিখার কাছে চেকপোষ্টে আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বসরার গর্ভনর 
মারওয়ান ইব্‌ন মাহলাবের নিকট পৌঁছে দেয়া হয় । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন 
£ হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি চান? আমি উত্তরে বললাম £ আমি এই চাই যে, 
সম্ভব হলে আপনি বানু আদীর ভাইয়ের মত হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করলেন ৪ বানু 
আদীর ভাই কে? আমি জবাব দিলাম £ তিনি হলেন আলা ইব্‌ন যিয়াদ। তিনি 
তার এক বন্ধুকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার 
কাছে এক পত্র লিখেন $ হামদ ও সানার পর সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় 
তাহলে তুমি তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পাকস্থলীকে 
হারাম থেকে মুক্ত রাখবে এবং তোমার হাত যেন মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ দ্বারা 
অপবিত্র না হয়। যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন পাপ 
থাকবেনা । কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


স্ব ৪৪ ০০১0। ও 9৯9 চে৫। ১৪৬ 0 তি এুনে। ০ 
শা ০০ ৮৫ ৬৫০ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা থহণ করা হবে যারা 
মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদোহাচরণ করে 
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বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । এ কথা শুনে মারওয়ান বলেন ৪ 
আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন । 
আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা করেন? আমি উত্তরে বললাম ৪ আমি চাই যে, 
আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দেয়া হোক। তিনি তখন বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক 
আছে। (ইবৃন আবী শাইবাহ ৭/২৪৫) যুল্ম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা 
করে এবং যুল্মের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার 
ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১501 ১৮ ৩ ৩৫১ ৩! 22৮3 7 ৩৭9 অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে 
এবং ক্ষমা করে দেয়, ওটাতো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। এর ফলে সে বড় 
পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে। 


8৪ । আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন তার জন্য কোন 
অভিভাবক নেই। যালিমরা 
যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে 


8৫ ০ 


০০৬ ১৮ 8 
নি ] এ চি ১5 টি ৩548 
২০৮৯ রি রি 


এ 


.£5 
টি (9 ২5254 
চেরা 08 

৩০৮স্গ্রা 


রিল 
| 1221: 


৭8 ০ টা ৫ 
০] 
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যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী: ” (5৮৮ লি 
শাস্তি। এ 72 


৪৬। আল্লাহ ব্যতীত | .7-1% ০» 4 7৮৮1০ 
তাদেরকে সাহায্য করার | 25 ৩ (৯ এ 
জন্য তাদের কোন ০2 পর এ ৬:::4৮484811 
অভিভাবক থাকবেনা এবং :০*$ 4 ০১১ 0৮ (2৮5 
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন 


তার কোন গতি নেই। ০৮৮০ ১] ৮৯৪ 40০ 


আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তা"ই হয়। তার ইচ্ছার 
উপর কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যা তিনি চান না তা হয়না । কেহ তাকে তা 
করাতে পারেনা । যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে 
পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ সুপথে পরিচালিত করতে 
পারেনা । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


14941 4 ০ 01545 
এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদরশনকারী 
অভিভাবক পাবেনা । (সূরা কাহফ" ১৮ ৪ ১৭) ) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


এপ ৩০ ১০০ এ! ০৯ 985 ০4৩ 19 (4 যালিমরা যখন শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় 
আছে কি? অর্থাৎ মুশরিকরা কিয়ামাতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় 
8৮517 7% 


1:35 ৪০ কি পচ 10: টি 025 
0৯১ ১%192:21%: 4194 
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তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবহ্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে 
জাহারামের কিনারায় দাড় করানো হবে । তখন তারা বলবে ৪ হায়! কতই না ভাল 
রবের নিদরশর্নসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে 
সত্য তারা পুর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট স্ৃস্পষ্ট রূপে রতিভাত 
তরৃও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে 
তারা মিথ্যাবাদী । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ২৭-২৮) ইরশাদ হচ্ছেঃ 

১৮৮ ৩০৩১৮ ৩ ৬ ৩০৩ ৬ ১০৯ 2৮5 
তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা 
হচ্ছে। অবাধ্যাচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে 
তাকাতে থাকবে । কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে ওটা থেকে তারা বাচতে 
পারবেনা । শুধু এটুকু নয়, বরং তাদের ধারণা ও কল্পনারও অধিক তাদেরকে 
শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। এ সময় 
মু'মিনরা বলবে ৪ 


১1 এ প্র! 6 22৯9 ৮8০019৮প পে ০০০০ 2. 
৮2 ০০5৪ ৬৪ ০৯/৬। ক্ষতিথস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের 
পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নি'আমাত 
হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকেও বঞ্চিত 
করেছে। আজ তারা পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । 
তারা সেই দিন আল্লাহর রাহমাত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন 
কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে । কেহ তাদের 
শাস্তি হালকা করতেও পারবেনা । এ পথত্রষ্টদের পরিত্রাণকারী সেই দিন আর 
কেহই থাকবেনা । 


৪৭। তোমরা তোমাদের রবের]. , 4, 
আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন : 028 ০ ৯5০] 
. পূর্বে যা র. & 4 পরত ও &. ০ 
বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ, যেদিন [৮ ১4) ১১ 0:06 ০ 
তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল 
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থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য পাপা ৬ রি ৬ এপি ০ ৫ 
ওটা নিরোধ করার কেহ | ৯ |? ০৮ ৯৩ ৩ এ 
থাকবেনা। সারার 
25১ ০ (০ ৩ 
৪৮। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে 771 1 5 ০হ্দ 212 
নেয় তাহলে তোমাকেতো 3১ ৮৮০ ০৯ 2৮ 
আমি তাদের রক্ষক করে ০ ৮৫ ০ - 7 51০০০ 
পাঠাইনি। তোমার কাজতো 151 ৮০৮৯৮ নি ০ 
শুধু প্রচার করে যাওয়া । আমি | 2৫67৫) 4 এট এ, ০০ 
পরে যখন অনুহ।$5121619 &এ৭া 1০০ 
আস্বাদন করাই তখন সে 4 টার 


উৎফুন্ন হয় এবং যখন তাদের 
কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ 
আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে 
যায় অকৃতজ্ঞ। 


আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান 
এর আগে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাতের দিন ভীষণ 
বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে, ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে 
আল্লাহ তাআলা এ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্য প্রস্ততি গ্রহণের 


নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ৪ 


৩৪ শিশি ও এ] তে এ 5০50 65 তত 01 9 ৩০ লতি সালা 
এরি ৩০ শি 6 ১০% 655 আকস্মিকভাবে এ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই 


আল্লাহর ফরমানের উপর পুরাপুরি আমল কর। যখন এ দিন এসে পড়বে তখন 
তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবেনা। ওটা সংঘটিত হবে চোখের পলকের মধ্যে 
এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবেনা যেখানে গোপনে লুকিয়ে থাকবে যে, কেহ 


তোমাদেরকে চিনতে পারবেনা । 
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24 55556001155 ধু 44 $4া.0 ১55০০ ৫ 05: 

সেদিন মানুষ বলবে ৪ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়হল 
নেই। সোরিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ £ ১০-১২) 
এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

৬০৮ ৮৪৪০ ৪৩০০০৪1৯০০৪ ১ এই কাফির ও মুশরিকরা যদি মুখ 
ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তাদেরকে 


হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু তাদের কাছে আমার 
বাণী পৌছে দেয়া । আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করব । এ দায়িত্ব আমার । 


পাতি পণ স্্ 
2 . ১৪৯৪৫ 0 ০০924, ৫৩100 ৩ 
তাদেরকে স্থপথে আনার দায়িতু তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ £ ২৭২) 


৫০ এ তা ০ ৫৪ 
তোমার কতর্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িত্ব আমার । 
(সূরা রা'দ, ১৩ ৪ 89) 
১3 ৬ 0৯ 2৮0 ০১০৭] ৮ ) এ 0 ৬১৩ ৬ 


£2, ৮%2- মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনু্হহ আস্বাদন 
করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের 
বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। এ সময় তারা পূর্বের 
নি'আমাতকেও অস্বীকার করে এবং শুধু তখনকার বিপদের কথাই বারবার বলতে 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে বলেছিলেন 
8 হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশি বেশি) দান-খাইরাত কর, কেননা আমি 
তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি । তখন একজন মহিলা বলেন ঃ 
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কেন? উত্তরে তিনি 
বলেন ঃ কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশি অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের কারও প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ 
ধরে অনুগহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তার কমতি হয় তাহলে অবশ্যই 
সে তার স্বামীকে বলবে ঃ তুমি কখনও আমার প্রতি অনুগহ করনি । (মুসলিম 
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১/৮৬) অধিকাংশ নারীদেরই অবস্থা এটাই । তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন 
এবং সৎকাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে 
দেন তার কথা স্বতন্ত্র । 

যে প্রকৃত মু'মিন হয় সেই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় 
ধৈর্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $ 
যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে তাহলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার 
জন্য কল্যাণকর । আর যদি তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন 
সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় তার জন্য কল্যাণকর । আর এই বিশেষণ মুমিন 
ছাড়া আর কারও মধ্যে থাকেনা । (মুসলিম ৪/২২৯৫) 


লা ০১%2এা 4৫ রি ৫৭ 
যা ইচ্ছা তা'ই করেন।  ॥.. ₹॥ ০. ০17 
মস ০৪ হে ৩ এজ ০৮০১ 


এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান! » টাটা টা 
দান করেন। ০ শর2 091 2০ ০ 
এ রার্নারা 

%এা 2 


৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও ্ 44৮৮৬ শর্ রে, 
কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা ৬ 0১ ৫৯552 41. 


তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি | /প। ৪৮ ০ উর 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । ৮০] ৪৪ 2০০ ৭ 


আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও 
পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ । তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা 
হয়না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেননা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই 
সৃষ্টি করেন। 


001 5.৫ ৮ ৮৫ তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন। 


(০0017191715 
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বাগাবী (রহঃ) বলেন ৪ যেমন লূত (আঃ) (বোগাবী ৪/১৩২) ৮4 ০ ৮9 


3১4৯। আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন 
8 যেমন ইবরাহীম (আঃ), যার কোন কন্যা সন্তান ছিলনা । (বাগাবী ৪/১৩২) 

$01) 47৫১ ৮৫৮97 আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্ত 
নই দান করেন, যেমন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
(বাগাবী ৪/১৩২) 

(৮৪০ 924 ৩ ৬৩৪? আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন। বাগাবী 
(রহঃ) বলেন £ যেমন ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) সুতরাং 
চারটি শ্রেণী হল ঃ শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, 
উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন। 

9৬ ৮৪৪ এ! তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল । তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন। 


সুতরাং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এঁ ফরমানের মতই যা ঈসার 
(আঃ) ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেন $ 


১ রা 240555612 


এটাকে যেন আমি লোকদের জন্য নিদর্শন করি । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ২১) 
অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, 
আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি 
দ্বারা, তার পিতাও ছিলনা, মাতাও ছিলনা । হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু 
পুরুষের মাধ্যমে । আর ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি 
করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, 
শুধু নারীর মাধ্যমে ৷ সুতরাং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করে মহাপ্রতাপাঘিত ও মহান 
শক্তিশালী আল্লাহ তার সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। এ স্থানটি ছিল 
মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হল সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার 
এবং এটাও চার প্রকার । সুবহানাল্লাহ! এটাই হল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও 
ক্ষমতার নিদর্শন । 


সূরা ৪২৪ শুরা 
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৫১। মানুষের এমন মর্যাদা 
নেই যে, আল্লাহ তার সাথে 
কথা বলবেন অহীর মাধ্যম 
ব্যতিত, অথবা এমন দূত 
প্রেরণ ছাড়া যে দূত তীর 
অনুমতিক্রমে তিনি যা চান 
তা ব্যক্ত করে। তিনি 
সমুন্নত, প্রজ্ঞাময় । 


স্্ (৮ 7৮৮ শি প্রত ০ রগ 
2158 9935 ০ 2 ৬৯৩ সি! 
হু 4৫ ৫) & 


৫২। এভাবে আমি তোমার 
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ 
তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো 
জানতেনা কিতাব কি ও 
ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি 
একে করেছি আলো যা দ্বারা 
আমি আমার বান্দাদের মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; 
তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু 
সরল পথ - 


& পা টি. ॥ পারি ৫ 

০৮৯৪ 5 এসো ও 
৮৮48 9 পা।পাপা 
|)9১ | 


৫৩। সেই আল্লাহর পথ 
যিনি আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার 
মালিক। জেনে রেখ, সকল 
দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 


পা রি 

পল 56 ৮৫ ) 
০ ৮ রি ০1 

৮51. শী এ 

ও ৩৩০4 ৪৯] এ ০ ০ 
ভা এ [রা পা রা রা 
১) ০০০৯] ও ০ ০০%০৩৭। 
& 474 ৫ গ্ররণ 1? 
২১০ 31০০০ 401 
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কিভাবে অহী অবতীর্ণ হত 


অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনও কখনও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়, যেটা 
আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তার মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা । যেমন 
ইব্‌ন হিববানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রূহুল কুদুস (আঃ) আমার অন্তরে এটা ফুঁকে দিয়েছেন 
যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেনা যে পর্যন্ত তার রিষৃক ও সময় পূর্ণ না হয়। 
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুযষী অনুসন্ধান কর। 
(মুসনাদ আশ শিহাব ২/১৮৫) মহান আল্লাহ বলেন £ 

শত 519) ০ ৭ অথবা পর্দার অন্তরাল হতে তিনি কথা বলেন। যেমন 
তিনি মুসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন। মুসা (আঃ) আন্রাহর কথা শোনার 
পর আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সেই 
অনুমতি দেননি । 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাবির 
ইব্‌ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারও সাথে কথা 
বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। 
(তিরমিী ৮/৩৬০) আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ 
হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা ছিল আলামে বারযাখের 
কথা, আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা হয়েছে তা হল ভূ-পৃষ্ঠের উপরের 
কালাম । মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 

এ ৩4১৪ পে9$ ৩১০০ 450 9 অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে 
দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। যেমন জিবরাঈল (আঃ) 
কিংবা অন্য মালাক/ফেরেশতা নাবীগণের (আঃ) নিকট আসতেন । 


৮৬৩ ৬৫ 4 তিনি সমুন্নত, গুজ্ঞাময়। 

৫০৪22 ৮5) এর! এ 4549 এভাবে আমি তোমার প্রতি 
প্রত্যাদেশ করেছি রহ তথা আমার নিদেশি। এখানে রূহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো 
হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

১০ 4 ৬৭$195% 5৪৪ ৩৫9 ০এ। ২০ এ 6 ৬১৫ তে ও 
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৬১৩৮ ৬০ ৪৩ আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ 
করেছি। তুমিতো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্ত আমি এই কুরআনকে 
করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ 
775 


8৬৪৮ বু স্পা ৬৪৫১1৮০7৮০০ 
০০৮৪০০৯6486 9192 
তুমি বল £ এটা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য, আর যারা 
ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব । (সূরা 
ফুসসিলাত, ৪১ 8 8৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 
| ৬1০ পিল ৬9৮ এ! ৬২৪৪ ৬৫) হে নাবী! তুমিতো প্রদর্শন 
কর শুধু সরল পথ- সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 
আছে তার মালিক। রাব্ব তিনিই। সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা 
তিনিই। কেহই তার কোন হুকুম অমান্য করতে পারেনা । 


8৮৫৫ 


1%৯। ৮ এ) এ এ ১৮০%। ও 59 3০৭ ৩ এ  ৭)। 
সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের 
ফাইসালা করে থাকেন। তিনি পবিত্র ও মুক্ত এ সব দোষ হতে যা যালিমরা তার 
উপর আরোপ করে । তিনি সমুচ্চ, সমুন্নত ও মহান। 


সূরা শুরা -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হা, মীম। 


২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের! 


৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি 
আরাবী ভাষায় কুরআন রূপে, 
যাতে তোমরা বুঝতে পার। 


২০০ ৮2০4 
৮৮৫ পাটির ৮ 4 

উদ তাকে এটা? ষহদ, 4 ৩-এঠ 348 - 
জ্ঞানগর্ভ। নি 1৮1 

৫। আমি কি তোমাদের হতে | “৮ %1(7 4০ 5 শুট 
এই উপদেশ বাণী সম্পূর্ণরূপে: ০ ০১০৮১ 
প্রত্যাহার করে নিব এই ৮০৫ ০ £ 2 
কারণে যে, তোমরা সীমা 0. ৩৮৮ 
লংঘনকারী সম্প্রদায়? টির 
চে এ 

৬। পুর্ববর্তীদের নিকট আমি রি তা 
বহু নাবী প্রেরণ করেছিলাম। 1 59) ০ ০47০1 ৮59 “1 
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৭ । এবং যখনই তাদের নিকট ও .€ ১771 ৬ 
কোন নাবী এসেছে, তারা৷ 25 ৮ ০৮ চিলি 29 
তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। রর 2 


৮ তাদের মে রা এদের রর ০০ শ্ পরী নদ কত দিত 
সা্ষারজিতে এনলপারন | পেন পেত ৫ জি এ 
তাদেরকে আমি ধ্বংস চির 
করেছিলাম; আর এভাবে চলে ২033195০৫০5 
আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ 

দৃষ্টাত্ত। 


আল্লাহ তা“আলা কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন যা সুস্পষ্ট, যার অর্থ 
জাজ্ল্যমান এবং যার শব্দগুলি উজ্জ্বল। যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ 
আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন লোকজন জানে, বুঝে ও 
উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 92০ ডা 4৬ ৮ আমি এই 
কুরআনকে আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ 


০৮*/১৮০০১৪ 

সপ আরাবী ভাষায় (সূরা শ'আরা, ২৬ ৪ ১৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৩ এ এ ০৩ ৬ &3 এটা রয়েছে আমার নিকট উল্মুল 
কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থ লাউহে মাহফ্য। (আর রাজী ২৭/১৬৭) 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ (94 অর্থ হচ্ছে আমার নিকট, 
আমার সম্মুখে ৷ (বাগাবী ৪/১৩৩) 

৬৫৪ অর্থ মরতবা, ইযযাত, শরাফাত ও ফাবীলাত। (তাবারী ২১/৫৬৭) তিনি 
আরও বলেন যে, ৮ অর্থ দৃঢ়, মযবৃত, বাতিলের দিকে ঝুকে না পড়া এবং 


অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত হওয়া হতে পবিত্র । অন্য জায়গায় এই পবিত্র কালামের 
গুরুত্রে বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছে £ 
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35৩ এর সস৪৩ 55৭ 
(শা ৬6৩১ 
নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র 


তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা । ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে 
অবতীর্ণ । (সুরা ওয়াকি'আ, ৫৬ £ ৭৭-৮০) অন্যত্র রয়েছে 8 


২7৫54 25585 3254 ৮৮৫০ 3 4৮5 চে 5 8525 দু অর্ভ 
রঃ 3 
টি ০ পল সূ 
9১2-51 2১৮০ ৪৯৩৪ 
রি টি রি রা 
না, এই আচরণ অনুচিত, এটাতো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে ইহা 
স্মরণ রাখবে, ইহা আছে মধযার্দাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত পুতঃ 


লেখকদের হাতে ফস্থুরক্ষিত)। (সুরা আবাসা, ৮০ ৪ ১১-১৬) এর পরবর্তী 
আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছে ঃ 

03৮৩ ০১৪ শি ৩০০৬০ 7550 (৪০৪ ০৫ তোমরা কি এটা 
মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না 
করা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান 
করবনা? এ আয়াত সম্পর্কে ইহা হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবু সালিহ (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটিকে 
সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২১/৫৬৭-৫৬৮) এ বিষয়ে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 
এই উম্মাতের প্রাথমিক সময়ের লোকেরা যখন এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল 
তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হত তাহলে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হত। 
কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রাহমাত এটা পছন্দ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা 
অনুযায়ী এটি বিশ কিংবা তার অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে । 
(তাবারী ২১/৫৬৮) এ উক্তির ভাবার্থ খুবই উত্তম। তা হল আল্লাহ তা“আলার 
প্েহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও দুষ্টমতি লোকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে 
ওয়ায-নাসীহাত ও উপদেশ দান পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং তা এখনও চালু রাখা 
হয়েছে যাতে তাদের সৎ লোকেরা সংশোধিত হয়ে যায় এবং সংশোধন হতে 
অনিচ্ছুক লোকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়। 
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কুরাইশদের ঈমান না আনার কারণে রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সান্ত্বনা দিয়ে বলেন £ 

03901 ৬ "পট ০৯০) ৯59 হে নাবী! তোমাকে তোমার কাওম যে 
অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং ধের্য ধারণ কর। 

১5978০54196 0 ত্ ০ ৯৫৪৮ 5) এদের পূর্ববর্তী কাওমদের 
নিকটেও নাবী/রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও 
উপহাস করেছিল । অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 

2 ৮4০ 55 ৯৪ তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসকারীরা ছিল তারা 
এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম । আর 


এভাবে চলে আসছে পূর্ববতীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত । যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ 
অন্য আয়াতে বলেন 
পর 


কি ৩ ফিজিও ২৬ ০৮ 924 ০০০এা 3125 নে 


8 459৮৫ 4-8 

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পু্র্বতীঁদের কি পরিণাম 

হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও 

কীতিতে অধিক প্রবল । (সুরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৮২) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত 
রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন £ 


03901 ০৩ ৬৩০৫) পূর্ববতীদের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাদের রীতি- 
নীতি, শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তী 
অবিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই সুরার 
শেষের দিকে বলেন £ 


রি ৯১৯৩ ১291405 ১৫০ 5 
অতঃপর পরবতীঁদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও 
দৃষ্টান্ত । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৫৬) অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


গ্দ ৫ 


০০১৪ 45৩ এও ৪) 412 


28. ০০ 
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৫৮৬ পারা ২৫ 


আল্লাহর এই বিধান পুর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। (সুরা 
মুমিন, ৪০ 8 ৮৫) অন্য এক জায়গায় বলেন ৪ 


৪৪৮2 


35541 2:2) 32০ 
তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা । (সুরা আহযাব, 


৩৩ ৪ ৬২) 
তি রন. ভিন ও 
আকাশমভলী ও বি ৫158 ০ ৮০০এএা 
বন রর সু. এখনও 5 
আল্লাহ্‌ - 


4& পর 


১ এ রা 
০১৫ 4৮510-০০্া 


নর, 


সঠিক পথ পেতে পার; ০ 
৮০৪৪ প্র ৯ 
১১। এবং যিনি আকাশ হতে : ৮4 ্ রর 
বারি বর্ধধা করেন): ০ ৯ 
পরিমিতভাবে। এবং আমি টির রাত 
তত্বারা সম্ভীবিত করি নিজীব | 453 575১৬ ১453 ৮০ 5 
ভূখন্ডকে। এভাবেই $ ের্ের 
তোমাদেরকে পুনরুথিত করা ২০১১৯০৫০০৭৫ ৮ 5০ 


হবে। 


১২। এবং যিনি যুগলসমূহের 
প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং 
যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি 


রে ০ শর্ত ০5 ্ঘ 
(66 0331৮ ১৫ ০ 
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করেন এমন নৌযান ও 
আন'আম যাতে তোমরা 
আরোহণ কর - 


১৩। যাতে তোমরা ওদের 
অনুগহ স্মরণ কর যখন 
তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে 
বস এবং বল ৪ পবিত্র ও মহান 
তিনি যিনি এদেরকে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও 
আমরা সমর্থ ছিলামনা 
এদেরকে বশীভূত করতে। 


৫৮৭ পারা ২৫ 

৭৪৪০৫ ৬ ৮৫ 2 

১) 5 রি চি 

রর 

9 ০০১৯৫৮৫৫০12 

0 পে এ ও 

পিএ ৫. ৮০০ 

(2$ 145 রঃ রি এরা 
0984 «4 


১৪। আমরা আমাদের রবের 
নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন 
করব। 


0১:18-219 41015 € 


“মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর ্রষ্টা' এর 
আরও কয়েকটি উদাহরণ 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

₹2| 99৭1 ৩৬৬০ ৩98 ০০১03 9-এা এ ৩ হে 
মুহাম্মাদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে, 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা তার 
একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয়া সত্তেও তার সাথে ইবাদাতে তাদের মিথ্যা 
মা'বুদদেরকেও শরীক করছে। মহান আন্মাহ বলেন ঃ 


$ ০৮১0 £4৫ ০০ ৬ আমি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছি 
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শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে 
পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও মযবুত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর 
উঠা-বসা ও চলা-ফিরা করতে পার এবং শুইতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ 
যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু মযবৃত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে 
হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। 

৩১ ৮৫ ০ ১ শি ০9 এতে চলাচলের পথ বানিয়ে দেয়া 
হয়েছে যাতে তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য 
দেশে গমনাগমন করতে পার। 

০ 55 ৪ ( ৬ ০ ৬3 তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত 
পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, ত তা জমির জন্য যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য- 
৮ 

রঃ 259 এ ০১০৪ এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক জমিকে সজীব করে 
লা 
শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকারের 
সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে 
পুনজীবিত করার দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন £ এভাবেই 
তোমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে । 

১১৯ ৩/৭$ অতঃপর তোমাদের সবাইকে তার কাছে উপস্থিত করা 
হবে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


2 
প্রকারের জীবজন্ত। 


3557 ও 20) ৬১৪ 5 ৮ ০4 সাযুদ্রক সফরের জন্য তিনি 
নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের জন্য তিনি সরবরাহ 


করেছেন চতুস্পদ জন্ত। এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর গোশৃত আহার করে 
থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে। 
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১১১৫৮ ৬৪ 1 আর কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত 


হয়। তারা এগুলোর উপর তাদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার 
হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


7৯৮০ ভা ০০০০ 1/589 496 নিলিন সি রি) আত 
৩১১৬ 4 127 17 (এ তোমাদের উচিত, সওয়ার হওয়ার পর আমার 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবে £ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে । 
৮48৯১৮৮৬১১2 এই 
আগমন ও প্রস্থান এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আখিরাতের সফরকে স্মরণ 
কর। দুনিয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাথেয়র 
দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন £ 


20 
আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও । বস্ভতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে 
তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব 
পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ 
করে বলেন £ 
0554 05013 195 
আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোভম পরিচ্ছদ । (সুরা আরাফ, ৭ ৪ ২৬) 


১৫। তারা তার বান্দাদের মধ্য টা 
হতে তার অংশ সাব্যস্ত ০৩৯৩ ০৮ ০ 19৯৯5 219 


করেছে। মানুষতো স্পষ্টই |» £2-৫ “ছা প। ০০৪ 
অকৃতজ্ঞ। 5৪৩ ২০১৯০ ৪) 
৪. 4 
৩৮০ 


১৬। তিনি কি তার সৃষ্টি হতে |. 411৫. 4217 75 
নিজের জন্য কন্যা সভা গ্রহণ 14 3 ৮ ৬ " 


সূরা ৪৩ ৪ যুখরুফ 


00171617105 


পারা ২৫ 


করেছেন এবং তোমাদেরকে 
বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান 
দ্বারা? 


টা পাত 
০১৮৬ ৮০৮3 


১৭। দয়াময় আল্লাহর প্রতি 
তারা যা আরোপ করে তাদের 
কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ 
দেয়া হলে তার মুখমন্ডল 
কালো হয়ে যায় এবং সে 
দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্রষ্ট হয়। 


রত 44 পর্দ ৮ & 
3 ৮৯৬০1531199 ০1 
৮14 ৮৫ র্ 
৫4০ রর 24 48425 
2৮55 5৯91১০০4৫৯৩ 


১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি 
আরোপ করে এমন সন্তান, যে 
অলংকারে আবৃত হয়ে লালিত 
পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক 
কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? 


৬ ৭ ৯ তে পি 
2201 ২8 ৯ ০21 21 


4 4০৫ রী 7 ৯ টা পা 
০৬০৯৮০৪8253 


১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর 
বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য 
করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা 
প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি 


রি রর রি পপর 12, 
ঠা ধুলা সি 0৭ 


শু & 


লিপিবদ্ধ করা হবে এবং .2॥, ভু . ।৮, 5 %॥ ০৪ 

তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। )--55৩ 7৫৪1 1১551 
ট্রে হায়ার 
939 (৯-৫5, 
শপ পা ও 


২০। তারা বলে ৪ দয়াময় 
আন্াহ ইচ্ছা করলে আমরা 
এদের পুজা করতামনা। এ 
বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান 
নেই; তারাতো শুধু মিথ্যাই 
বলছে। 


0017161715 


সুরা ৪৩ ৪ যুখরুফ ৫৯১ পারা ২৫ 


“আল্লাহর সন্তান রয়েছে' কাফিরদের এরূপ উক্তির প্রতি ধিক্কার 
আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদের এ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যে, তারা 

তাদের পশুদের কতক তাদের দেবতাদের নামে এবং কতক তার নামে উৎসর্গ 

57585778758 


91655 166 পে ঘি পপ্তা তি ডি 05 41923 
২4) এ ১৬ /০/৬ ২০০৬০ ৪ 1০8৪ ৪৮০৯ 


দিছি 28. ৬ 111 ৫৫28 ঞ& ৩০৬০ 0 -ঞা 
৮ 
আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা মুশরিকরা) ওর একটি 
অংশ আল্লাহর জন্য নিরধারণ করে থাকে । অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা 
বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য । 
কিভ যা তাদের শরীকদের জন্য নিরধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে 
পৌছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নিধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের 
কাছে পৌছে থাকে । এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৩৬) অনুরূপভাবে মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ 
বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করত আল্লাহর জন্য, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য 
ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের জন্য পছন্দ করত। যেমন মহান আল্লাহ অন্য 
জায়গায় বলেন ঃ 


ৈ পর্টে ০ চি 
(68255 20942 তি আর এ তা 


তাহলে কি পুত্র-সম্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সম্তান আল্লাহর জন্য? এ 
ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সুরা নাজম, ৫৩ £ ২১-২২) এখানেও আন্নাহ 
তাআলা বলেন ঃ 


2 ১৯4৫ ০০০] 0115 ৪১০৩ ১* 41১45) তারা তীর বান্দাদের 


মধ্য হতে ত্র অংশ সাব করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজদ। এরপর 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 


এত ৮৫) ০এ ১৯৭ ৫০ ৯৯ পঁ ভিনি কি তীর সৃষ্টি হতে 


(০0017191715 


সূরা ৪৩ ঃ যুখরুফ ৫৯২ পারা ২৫ 


নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র 
সন্তান দ্বারা? এর দ্বারা আল্লাহ তা“আলা মুশরিকদের উক্তিকে চরমভাবে অস্বীকার 
করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন ৪ 

১3155 14৮) 05 5 ০৯৮০৪ ০7৮ ৮৮ ৮৯০০৭ 51 
৮৮5 দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকেও সেই সন্ত 
ানের সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। সমাজে মানুষের 
কাছে সে মুখ দেখায়না। এটা যেন তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার । অথচ সে 
নিজের পূর্ণ নিবুঁদ্ধিতা প্রকাশ করে বলে যে, আল্লাহর কন্যা সন্তান রয়েছে। এটা 
কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেনা তা*ই 
আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে! অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ 

৩৯ ৪ ১০ এ 980 হস এ (4 ৬০০ তারা আল্লাহর প্রতি 
আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মগ্তিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং 
তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ 
মনে করা হয় এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢেকে দেয়া 
হয় এবং বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সঙ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, 
আবার ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসাবে 
গ্রহণ করা হয়না, এদেরকেই মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। 
মহান আল্লাহ বলেন £ 

৩4 ১৯৮ ১৩ ৮১ 05 24511 11583 তারা দয়াময় আল্লাহর 
বান্দা মালাইকাকে নারী গণ্য করেছে। অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। 
মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তিকে অস্বীকার করে বলেন ৪ 

৮৪৪ 15445 এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে? অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে 
মালাইকাকে নারীরপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? এরপর তিনি বলেন ঃ 

১3104 ৮৪১৬০ ৮৫০ তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে । অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। 
এরপর তাদের আরও নিবুঁদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ 


0017161715 


সুরা ৪৩ ৪ যুখরুফ ৫৯৩ পারা ২৫ 


৮১৩০: ৩ ১৯৮%। স5 % দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা 
করতামনা । অর্থাৎ আমরা মালাইকাকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং 
ওদের পূজা করছি, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকত তাহলে তিনি আমাদের এবং 
ওদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর 
পূজা করতে পারতামনা। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি 
আমাদের ও এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছিনা, বরং ঠিকই করছি। 

এ বাক্যের মাধ্যমে তারা কয়েকটি বড় ভুল করছে। তাদের প্রথম ভুল এই 
88588788741 
তাদের দ্বিতীয় ভুল হল এই যে, তারা আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা 
সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে, তারা মালাইকার পূজা শুরু করে 
দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই এবং আল্লাহও 
তাদের অনুমতি দেননি । তারা শুধু জাহিলিয়াত যামানার তাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর পক্ষ 
হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদের 
এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তাদের জন্য এদের পূজা করা সম্ভব হতনা । 
কিন্ত এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা 
অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তষ্ট। প্রত্যেক নাবী (আঃ) এটা খপ্ডন করে 
গেছেন এবং তাদের প্রতি নাধিলকৃত প্রতিটি কিতাবে এর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণনা 
করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


2১৯৬195215৫ 94০০১95204৮ এ এ এ? 
22116] চলা 464 

81258 2421 4৮1 4৮ ১৮ ৮859 এ ৪৩৩ ০% ৮৪৬৪ 
ঢু 4 ০ 25819 ১6০৪০ 9১৬ 

১১১৮7০৮৮7৮৮ 

পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল ॥ 

সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের 

পরিনাম কি হয়েছে! সুরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


4৬ 
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3১348 

তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস 

কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত 
করা যায়ঃ (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪৪৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১১০)স্দু 4১ ৩! ৮৮ ৩০ ৩১৭ ৮ এ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান 


নেই। তারা সবকিছু নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা 
বলছে। অর্থাৎ তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। 


১। আমি কি তাদেরকে » 1৮৮ রি 
্ পূর্বে কোন ০2 04০ শা? [তা 
কিতাব দান করেছি, যা তারা ৪৮ ৮৫০৪ রর 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? ৩ 459 ৮৫ 445 
২২। বরং তারা বলে 81147 7+৮ ০1৫ 


বলত ৪ আমরাতো আমাদের | ৫. _প% ++ 1575 4৯০, ৪ 
ূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি 11319 21 ৬৮ 0212 ৩-৪$ 0] 
এক মতাদর্শের অনুসারী ৬০ বারিয়ে 
এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক ৯) 522 (৯১০| ০৮ 
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ন 4 
পর 45. ০ এ টি 
অনুসরণ করবে? তারা বলত ঃ 09১2:5 ০4১-৮4421 
তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ 
বানান 


প্রতিফল দিলাম; দেখ, রা এগ রা পা পা তা, ৪০০ 
মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি। ০৮০৩২] 422৮ 0৮০5 


মূর্তি পূজকদের দাবীর কোন প্রমাণ নেই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভরর্সনা করে বলেন, যে লোকেরা আল্লাহ 
ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। 
তাই তিনি বলেন £ 


১৬০০০ এ এ ৮৫৪ 4 ৩2 এ টেঠিএা টা আমি কি তাদেরকে 
কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? 
অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শির্কের দলীল স্বরূপ কোন কিতাব বিদ্যমান 
রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের কাছে 
নেই । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


08844815605 9৩9 001০5825 এদ তি 
আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে 
আমার শরীক করতে বলে? (সুরা রম, ৩০ 8 ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয়। 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 
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3১4 ৮৯১৩ এ 9 হী ৬ এরা ৩9 1 3? তাদের 
কাছে কোন প্রমাণ না থাকায় তারা তাই বলে ঃ আমরাতো আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক 
অনুসরণ করছি। অর্থাৎ শির্কের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল 


এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করত। তাদেরকেই তারা অনুসরণ করছে। 
এখানে “উম্মাত" দ্বারা এ ঃ 
8 £4540258$ 


টিনারারানা গা পা্রাকা ২৩ 
৫২) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন 
এভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি 
তখন ওর শক্তিশালী ব্যক্তিরা বলত £ 

3১42 ৮৯)৩া ৬৪ 09 আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি 
এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। যেমন 


০ 
০ 
০ 
০ 


০১৮2 5৮০স খু! 0৯৮6 ০১ ৮ ০5 ০৯ ডি এর 
০১৮০ ৮৯ 0 টা 
এভাবে তাদের পু্ব্বতীর্দের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে 
£ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই 
দিয়ে এসেছে? বস্ততঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় । (সূরা যারিয়াত, ৫১ 
8 ৫২-৫৩) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে এই একই কথা ছিল। 


প্রকৃতপক্ষে উদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে ঃ 


0 ৮৪৫ 1306 গা 4০ 4) ৮ ০৯৮ তেও 9 
398৫ ভোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি 


তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা 
তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে? উত্তরে তারা বলত £ তোমরা যা সহ প্রেরিত 
হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অর্থাৎ তারা যদিও জানত যে, নাবীগণের 
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শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে শ্রেয়, তথাপি তাদের 
ওদ্ধত্যতা ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবুল করতে দেয়নি। তাই 


মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ঃ 


০85 ৬ ৩৫ 2 950৬ ৪৪ ৪৬ অতঃপর আমি 
তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম । দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি 
হয়েছে! অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে মু'মিনরা 


মুক্তি পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর। 


২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম 
তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে 
বলেছিল ঃ তোমরা যাদের 


৮3 স্েগ! 03 9 তাং 


পু:44০৫ (» পাতি পি ০ ০৫৮ 
পূজা কর তাদের সাথে আমার ; ০)১--০৩ (৯5 ৮152 891 74598 
কোন সম্পর্ক নেই। 
স র্ক শু তার ৫ পর রি € ৫ 
সাথে নিস সা +০১ ০৮৯১ এস ২7 
করেছেন এবং তিনিই আমাকে রিকি, 
সৎ পথে পরিচালিত করবেন। ৩১৮এসশ 
২৮। এই ঘোষণাকে সেস্থায়ী। ১ ৫২1৮ ৮৮ 14৫০ 
্ শিট 
বাণী রূপে রেখে গেছে তার [৬ 5283 +৮$ ৮৫০ 
পরবতীঁদের জন্য যাতে তারা 4. এ 4০ 


প্রত্যাবর্তন করে। ০৯৪০৫ ৫০০ 4৪৮ 
২৯। বরং আমিই তাদেরকে : হাঃ ক্র :৮16$৭ 
এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ; £ ১৮৯ ০ ২ 


সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের; 
অবশেষে তাদের নিকট এলো 
সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। 


৩০ । যখন তাদের নিকট সত্য 


এলো তখন তারা বলল £ঃ 
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এটাতো যাদু এবং আমরা এটা 
প্রত্যাখ্যান করি। 


0924 -4 319৮ 


৩১। এবং তারা বলে ৪ এই 
কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা 
দুই জনপদের কোন 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? 


4৬5 01% % টি রি 
92 ৮৮ ৫৪ ঠা 


৩২। তারা কি তোমার রবের 
করুণা বন্টন করে? আমিই 
তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন 
করি তাদের পার্থিব জীবনে 
এবং একজনকে অপরের উপর 


একে অপরের দ্বারা কাজ 
করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা 
যা জমা করে তা হতে তোমার 


রবের অনুগ্ধহ উৎকৃষ্টতর। 


এ 
পাপা র্ঘ চপ |পা হি পর্ণ চি 
8 ০/০৪ রে হু ৪ 


৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ 
এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, 
এই আশংকা না থাকলে 
দিতাম তাদের গৃহের জন্য 
রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি 
যাতে তারা আরোহণ করে । 


৮৮ 2৮ ঞ& চিতা 

০ ৭০ (৮224 ৮4০ 
লি জিরা টি রা 

0৯৯৮ ৮০৪2৬৮ 

& ৫.৮ এপ % £৫১17 ধা 
০৮৮] ০৩ ০01 ৯১55. 
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৩৪ । এবং তাদের গৃহের জন্য ৮৫12 
দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজী, | -৮*5 +:-৮: 
বিশ্রামের জন্য পালক্ক যাতে এ 


৩৫। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। | 414 44 এ 2. 
আর এই সবইতো শুধু পার্থিব : 4১ ০ ০1$ ১৯১ 5 
জীবনের ভোগ সম্ভার। হু এ 4 (৫ 


মুত্তাকীদের জন্য তোমার; (এ ঠা টি 


আখিরাতের কল্যাণ । 0586210450৬ £৯ 
তাওহীদের ব্যাপারে ইবরাহীমের আঃ) ঘোষণা 


কুরাইশ কাফিরেরা বংশ ও দীনের দিক দিয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) 
সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) সুন্নাতকে তাদের 
সামনে তুলে ধরে বলেন ঃ দেখ, যে ইবরাহীম ছিলেন তার পরবর্তা সমস্ত নাবীর 
পিতা, আন্রাহর রাসুল এবং একাত্মবাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু 
নিজের কাওমকে নয়, বরং স্বয়ং নিজের পিতাকেও বলেন ৪ 


24৩ $ 5৮3 (১৬০ ঠ৬ ৬০ ৬০ ! ১১১৩ ৪ গ্ি ৬ 
৮৪৪ ৩৪ 2 তোমরা যাদের পৃজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, 


আমার সম্পর্ক আছে শুধু এ আল্লাহর সাথে এবং আমি তারই ইবাদাত করি যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন । আমি 
তোমাদের এসব মাবুদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ । এদের সাথে আমার কোনই 
সম্পর্ক নেই। 

আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার হক কথা বলার সাহসিকতা ও একাত্মবাদের 
প্রতি আবেগ ও উত্তেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তার সন্তানদের মধ্যে 
কালেমায়ে তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চিরদিনের জন্য জারী রেখে দেন। 
(তাবারী ২১/৫৮৯) তার সন্তানেরা এই পবিত্র কালেমার উক্তিকারী হবেননা এটা 
অসম্ভব। তার সন্তানেরাই এই তাওহীদী কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দিবেন। 
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মাক্কার কাফিরদের রাসূলের (সাঃ) দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, 
তীর বিরোধিতা করা এবং প্রতিক্রিয়া 


প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ ৯০9 ০৪ ০৬ ০৫০ 3 আমিই এই 


কাফিরদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, 
অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল । যখন তাদের নিকট 


সত্য এলো তখন তারা বলল £ 335 4 0) ১৮০০ 1১৪ এটাতো যাদু এবং 


আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে 
অস্বীকার করল, কুরআনের মুকাবিলায় দাড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল ৪ 


(৮০৮৮ ০০4০৫ | 20৯১ এ ০ 1১ ০% 3:% সত্যিই যদি এটা 
আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তাহলে কেন এটা মাক্কা ও তায়েফের কোন 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলনা? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), মুহাম্মাদ ইবৃন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ) 
এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের এ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী 
২১/৫৯২-৫৯৩) 

অন্যান্য তাফসীকারকদের মতে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ 
ইব্‌ন মুগীরা, উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ সাকাফী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল যারা 
ছিল (মাক্কা ও তায়িফের) দুই শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাদের মতে এই 
দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া 
উচিত ছিল। তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ 

8102 825 ৮১ এরা কি তোমার রবের করুণার মালিক যে, 
এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? আমার বিষয়টি আমারই অধিকারভুক্ত । আমি 
যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের 
জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক হকদার কে তা আমিই জানি। এই নি'আমাত তাকেই 
দেয়া হয় যে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার 
আত্মা পবিত্র, যার বংশ সবচেয়ে বেশি সন্ত্রান্ত এবং যে মূলগতভাবেও সর্বাপেক্ষা 
পবিভ্র। এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

3501 ৩ ১ শি পি ৪ ৬০ আল্লাহর করুণা যারা বন্টন 
করতে চাচ্ছে তাদের জীবনোপকরণওতো তাদের অধিকারভুক্ত নয়। আমিই 
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তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের 
উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। 
আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে 
নিই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য 
রেখেছি । এগুলো সবাইকে আমি সমান দিইনি । এর হিকমাত এই যে, এর ফলে 
একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে । এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর 
এর প্রয়োজন হয় । সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে । (তাবারী ২১/৫৯৫) 


পে 6 ৮ ০ 


১৬৪ ৩৫ ৮ 9 1 ৬৭৯) এবং তারা যা জমা করে তা হতে 
তোমার রবের অনুগহ উৎকৃষ্টতর । অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ তাদের অবুঝের কারণে 
যে সমস্ত ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য বিলাস বহুল উপকরণ আল্লাহর কাছে কামনা 
করে, তার চেয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু যে করুণা বর্ষণ করেন তা অনেক 
বেশি উত্তম । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৮86৮ 9০৮২৮ 


১9৮ ৮ ৬) ৬৮০$ €হে নাবী)! তারা যা জমা করে তার 
চেয়ে তোমার রবের অনুহ উৎকৃষ্টতর। 


সম্পদের মালিক হওয়া পরকালের শাস্তির বার্তা বহন করেনা 
মহামহিমানিত আল্লাহ এরপর বলেন £ ৪:০1) 2 এ ১:৩৫ ৩ 4%) 


৩০০০) ০০৪ ৩৫ ৬৬০ ০6৯ ০৭ ১৮%০ 28 ০০ এএ আমি যদি এই 
আশংকা না করতাম যে, মানুষ ধন-সম্পদকে আমার অনুগহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ 
মনে করে সত্য প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে আমি 
কাফিরদেরকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত 
হত, এমনকি এ সিঁড়িও হত রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে । আর 
তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা এবং বিশ্রামের জন্য দিতাম 
রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পালংক। 


330 আখ ৫ ৩ 1১ ৫ 919 তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের 
ভোগ-সন্তার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাতরাশির 
তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য । আর আখিরাতে নি'আমাত ও কল্যাণ 


রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য । দুনিয়া লোভীরা এখানে ভোগ-সন্ভার ও সুখ-সামগ্রী 
কিছুটা লাভ করবে বটে, কিন্তু আখিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত। সেখানে 
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তাদের কাছে একটাও সাওয়াব থাকবেনা, যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর 
নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারে । (মুসলিম ৪/২১৬২) যেমন সহীহ হাদীস 
দ্বারা এটা প্রমাণিত £ 

আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার পরিমাণও হত 
তাহলে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেননা । 
(তিরমিযী ৬/৬১১, বাগাবী ৪/১৩৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

ভি ৬৫) 4০৬ ৪৮9 পরকালের কল্যাণ শুধু এ লোকদের জন্যই 
রয়েছে যারা দুনিয়ায় সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই 
মহান রবের বিশিষ্ট নি'আমাত ও রাহমাত লাভ করবে, যাতে অন্য কেহ তাদের 
শরীক হবেনা । 

একদা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে গমন 
করেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা 
করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে 
শারীয়াতের পরিভাষায় ঈলা বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
একাকী ছিলেন। উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড 
চাটাইয়ের উপর শুইয়ে রয়েছেন এবং তার দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ 
অবস্থা দেখে উমার (রাঃ) কেদে ফেলেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রোম সম্রাট কাইসার (সিজার) এবং পারস্য সম্রাট কিসরা 
কত শান-শওকতের সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি 
আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বান্দা হওয়া সত্তেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা! 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, উমারের 
(রাঃ) এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! 
আপনি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন? অতঃপর তিনি বলেন £ এরা হল এঁ সব লোক 
যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি তাদের ভোগ্য বন্ত পেয়ে গেছে। (মুসলিম 
২/১১৩) অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, 
তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত? (মুসলিম ২/১১০) 

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
পাত্রে পান করনা এবং এগুলোর থালায় আহার করনা, কেননা এগুলো দুনিয়ায় 
তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য। (ফাতহুল বারী 
৯/৪৬৫, মুসলিম ৩/১৬৩৭) 


সুরা ৪৩ ৪ যুখরুফ 
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আল্লাহ তাআলার কাফিরদেরকে এ দু'টি বস্তু ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার 
কারণ এই যে, এগুলো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য । যেমন সাহল ইব্‌ন 
সা'দ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মুল্য যদি একটি মশার ডানার 
সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করতে 


দিতেননা । (তিরমিযী ৬/৬১১) 


৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় 


আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় 4 


আমি তার জন্য নিয়োজিত 
করি এক শাইতান, অতঃপর 
সে হয় তার সহচর । 


৩৭। শাইতানরাই মানুষকে 
সৎ পথ হতে বিরত রাখে, 


অথচ মানুষ মনে করে যে, 4 


তারা সৎ পথে পরিচালিত 
হচ্ছে। 


৩৮। অবশেষে যখন সে 
আমার নিকট উপস্থিত হবে 
তখন সে শাইতানকে বলবে £ 
হায়! আমার ও তোমার মধ্যে 
যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান 
থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! 


পাজি পাপারপা পস্বা রে রত 
08 16019 এল পাও 


শট শ 


৫ 2 প্ধী পাঠ পর [পাল রর 
০৪/৬০। ০4 ৬/$ ০ 


রর 


৩৯। যেহেতু তোমরা সীমা. 


লংঘন করেছিলে, তাই আজ 
তোমাদের এই অনুতাপ 
তোমাদের কোন কাজে 
আসবেনা, তোমরাতো সবাই 
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৪ ৫ তাহ & 
শু) পি 
৪০। তুমি কি শোনাতে পারবে সর ৫41 এ টে ৃঁ 
বধিরকে? অথবা যে অন্ধ এবং 3 শি ৮৮০০ ০০ 7৫ 
যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে চিরাোরারা রা 
আছে তাকে কি পারবে সৎ; & ১১৮ ০৪ ৯০] সন 
পথে পরিচালিত করতে? রিনা 
১টি ডি 
/ 2 ৪০ 2৪ 
নি ৩ ০৬৪ ০৭৩০৪ -৫ 


শাস্তি দিব। 


৪২। অথবা আমি তাদেরকে যে 
শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি 
যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ 
করাই তাহলে তাদের উপর 
আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। 


ঠা পোজ পাত বর ০1৫০৮ ৪ 2 
৭৫5+০$ ৯|1 ০৫১1 -৫ 


9728: 
৩১১৮০৪০৮৮০৬ 01 


৪৩ । সুতরাং তোমার প্রতি যা 
অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে 
অবলম্বন কর। তুমি সরল 
পথেই রয়েছ। 


রর মি ০ 
রে 2916 ৮৯০০৩ ৫ 
4৬ 

রর পপ ৮16. ৪9 ভি 
৮৪2০৩ ৮০০ ০৩৩ এন! 


চি 
৮ রণ 


8৪ । কুরআন তোমার এবং 
তোমার সম্প্রদায়ের জন্য 
সম্মানের বসত, তোমাদেরকে 
অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা 
হবে। 


পু রে 4 57৪ 
57215 এ) ৮৯) ১4৩1 5৫৫ 


টার রি তি 
০১০১ -১৮৪ 


৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে 
সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম 


০ র্‌ নত 
তে ০-১| ৩) ০৪ ১৫৪ 
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আমি কি দয়াময় আল্লাহ 
ব্যতীত কোন দেবতা স্থির ৮ 4৮৯4 ৫৮11, 71. £ 
করেছিলাম যার ইবাদাত করা ০১-৮ 4৫1 ১০91 9৪১ 
যায়? 


“আর রাহমান'কে ত্যাগকারীর বন্ধু হল শাইতান 
ইরশাদ হচ্ছে £ 4) 9৫ 622 2 258; ০৯৮০ ১6৯ ০০ ০১ ০০) 
৫) যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে তার উপর 
শাইতান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে 
যাওয়াকে আরাবী ভাষায় ০:। ৪ ৬৯৬ বলা হয়ে থাকে। 
কুরআনুল হাকীমের আরও বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
পা ০5 রি রে 1৮4 1 প জর্পু রর চি রা ঞ 1 ২৪22 পপ 
০৮০ 2 হি এ বু ০ ৩ ০৩৫ ০৪ ৫৯9 ৪৬ ৩০ 
৪ 
পশু াপ পাপা ঞ& নিবে পা 2 চারা 
727০5 ৫ এল 4 6 পু ০৯০ 
আর স্ুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরদ্ধাচরণ করে এবং 
বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি 
তাকে তাতেই এত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহানামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা 
নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল । (সুরা নিসা, ৪ £ ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
১696 61515914৫ 
অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে 
বক্র করে দিলেন । (সুরা সাফ্ফ, ৬১ £ ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ 


পা চিনি শর্ট তত রা ও এরপর নাত ০ টি চটে 

১৫৬ ০ 7821 9৮ ০ ০৯1১5 2595-2৬ ৬০৪ 
আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও 
পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল । (সুরা ফুসসিলাত, 
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775785759 

ঘ ৬ ১954 রা চিলি এক ৩ ৮4১4০ 13 
৬০৬ এরূপ গাফিল লোকের উপর শাইতান ক্ষমতা লাভ করে এবং তাকে 
সৎপথ হতে বিরত রাখে । আর সে তার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার 
নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিয়ামাতের 
দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে যাবে তখন সে 
তার এ সাথী শাইতানকে বলবে ঃ হায়! আজ যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও 
পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। 

এক কিরা'আতে (9 1১1 ৯ রয়েছে। অর্থাৎ যখন শাইতান ও এই 
গাফেল ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে । তখন মহান আল্লাহ বলবেন £ 

33525 ভাতা ও জর্জ ৮ 9001 ৮৬ 99 আজ 
তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, 


যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তোমরাতো সবাই শাস্তিতে শরীক। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 


৩ ০১০০ ভ ৬ ০০) প্রথা ভঞ্ স তিশা ৪৪ ০ তুমি 
কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, 
তাকে তুমি কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে? তোমার উপর এ দায়িত্‌ 
চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলিম করতেই হবে। হিদায়াত 
তোমার অধিকারভুক্ত বিষয় নয়। তুমি তাদের সম্পর্কে এত চিন্তা করছ কেন? 
তোমার কর্তব্য হল শুধু দাওয়াত দেয়া অর্থাৎ আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে 
দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ । আমি ন্যায়বিচারক ও 
বিজ্ঞানময় । আমি যা চাব তা'ই করব । তুমি মন সংকীর্ণ করনা। 


আল্লাহর ক্রোধ তীর রাসূলের (সাঃ) শক্রদের প্রতি, 
যারা তার কাছে একদিন প্রত্যাবর্তিত হবেই 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


বলেন ৪ ১১৪০ ৮০ ৩ ৬৫ ১৯৬ ০৬ হে নাবী! আমি যদি তোমার মৃত্যু 
ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিবই। 
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১9১৪ ৮৪7০ ৬ ৮১৬4৩) ৬৭ ০4০ ঢ অথবা আমি তাদেরকে 
যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি আমি যদি তা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই তাহলেও 
তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিতে অপারগ 
নই। মোট কথা, এভাবে এবং এভাবে দুইভাবেই আল্লাহ কাফিরদের উপর শাস্তি 
অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু এ অবস্থাকে পছন্দ করা হয়েছে যাতে নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বেশি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না 
তার শত্রদের উপর তাকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের জান ও সম্পদের 
তিনি অধিকারী হন। এইরূপ তাফসীর করেছেন সুদ্দী (রহঃ)। ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এটি পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৬০৯) 


কুরআনকে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা 
ওগার হসাদি হাঃ 
পল 1০ ৬৫ ঠা] ৩ ৮5 ৬৭ ০,৯০৬ হে নাবী! 
তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের 
সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটা সুখময় 
জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর 
আমল করে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারেনা । 


০) ৩ ৮৫১4 29 নিশ্চয়ই এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য 
যিক্র অর্থাৎ সম্মানের বন্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) (4০3 রা ৮5০ 4413 এ 
আয়াতের এরপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১০, ৬১১) 

এতে তার জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম তারই ভাষায় 
অবতীর্ণ হয়েছে, কুরাইশের পরিভাষায়ই নািল হয়েছে। সুতরাং এটা প্রকাশমান 
যে, এরাই সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝবে । সুতরাং এই কুরাইশদের উচিত 
সবচেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা । এতে বিশেষ করে 
এঁ মহান মুহাজিরদের বড় কৃতিত্ব ও আভিজাত্য রয়েছে যারা সর্বাথে ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন এবং হিজরাতও করেছেন সবারই পূর্বে । আর যারা এদের পদাংক 
অনুসরণ করেছেন তাদেরও এ মর্যাদা রয়েছে। 
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১5১ এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাওমের জন্য উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্য 
এটা উপদেশ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

১ সভ এজ দিও এ ও] এদ ও 
আমিতো তোমাদের পতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের 


জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বৃঝবেনাঃ (সুরা আন্দিয়া, ২১ £ ১০) অন্য 
আয়াতে রয়েছে ঃ 

তোমার নিকটতম আতীয়বগ্্কে সতর্ক করে দাও । (সুরা শুআরা, ২৬ £ ২১৪) 
মোট কথা, কুরআনের উপদেশ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
রিসালাত সাধারণ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্তীয়-স্বজন, 
কাওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত । এরপর ঘোষিত হচ্ছে 8 

১90 ০১53 তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে 
প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি পরিমাণ আমল 
করেছ এবং কতখানি মেনে চলেছ? মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

পা ১৯৯০ ৩$১ ০০ এর 2200055৩০৩৩ "৪ ৪ 0) ১ ০0 
39১5 হে নাবী! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে 
তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম 
যার ইবাদাত করা যায়? অর্থাৎ হে নাবী! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উম্মাতকে এ 
দা“ওয়াতই দিয়েছে যে দাওয়াত তুমি তোমার উম্মাতকে দিচ্ছ। প্রত্যেক নাবীর 
দাওয়াতের সারমর্ম এই ছিল যে, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার 
দাওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যের ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকে শির্কের 
মুলোৎপাটন করেছেন । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
৮4601715০৯৫ ০41 এ এত 4 ১4 2৮৫4 
১৯155220042 5১সি৯ হণ 4০ ২ ৫ ও 

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বজর্ন করার নিদেশি দেয়ার জন্য আমি 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সুরা নাহল, ১৬ £ ৩৬) মুজাহিদ এবং 
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আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা“আতে নিম্নরূপ রয়েছে ঃ 
4০ 3 ৮1 0০0 05০53 

তোমার পূর্বে আমি যাদের কাছে নাবীগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে 
জিজ্ঞেস কর। (তাবারী ২১/৬১১) কাতাদাহ রেহঃ), যাহহাক রেহঃ) এবং সুদ্দী 
(রহঃ) ইবন্‌ মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১১, 
৬১২) তবে এটা তাফসীরের জন্য মিসাল, তিলাওয়াতের জন্য নয়। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৪৬। মুসাকে আমি আমার 


| ৩.4 টি এশি 
নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার ! ৮ 04401 ১5 ০৫" 
পরিষদবর্ণের নিকট 4০, ০ বা 
পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল £ ০4249 ২০৩০১ 15550 
আমি জগতসমূহের রবের পক্ষ | » 7০4, এ / ০০৫৫ 
হতে প্রেরিত রাসূল। ০৮:০)| ৮০ ০৯৯ 1 ০১ 
৪৭। সে তাদের নিকট আমার পারা শপ রঃ 
221505) ৯৯2 £$ 
নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা 11১ 594 ৯০৬ ও 
নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে টির রা 
লাগল। ০৯৬৬৮ ৪ 
৪৮। আমি তাদেরকে এমন; » | 2৫ ৩ 21268 
কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর ; ০9৯ ১১ £€ ০৮০৮২ 4 
অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রেজার রানার 
নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি 1৮৫+-৯$ (৫০৯ ০৮ 


দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন 
করে। 


৪৯। তারা বলেছিল £ হে 
যাদুকর! তোমার রবের নিকট 
তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা 
কর যা তিনি তোমার সাথে 
অংগীকার করেছেন; তাহলে 
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অবলম্বন করব। ০১-০৫ 
৫০। অতঃপর যখন আমি |», (2৯4৮ | 
তাদের উপর হতে শাস্তি 1 225 ৮৬ ০০ 
বিদূরিত করলাম তখনই তারা 487০5241415 15 
অংগীকার ভংগ করতে লাগল। | ২১৯৪৩ *১1১/-/-। 
তাওহীদের বাণীসহ মৃসাকে (আঃ) ফির'আউন ও 
তার প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল 


আল্লাহ তা'আলা মৃসাকে (আঃ) স্বীয় রাসূল করে ফির“আউন, তার 
সভাষদবর্, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে 
তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দা“ওয়াত দেন এবং তিনি ছাড়া 
অন্য কারও ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান । আল্লাহ তা'আলা 
তাকে অনেক বড় বড় মুজিযাও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি 
সাপ হয়ে যাওয়া, প্লাবন, উকুন, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি। কিন্তু ফির'আউন ও তার 
লোকেরা তার কোন মর্যাদা দিলনা । বরং তাকে অবিশ্বাস করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ 
করে উড়িয়ে দিল। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো যাতে তাদের শিক্ষা 
লাভ হয় এবং মুসার (আঃ) উপর দলীলও হয়। তুফান এলো, আরও এলো 
ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং শস্য, সম্পদ, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করল । যখনই 
কোন আযাব আসত তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠত এবং মুসাকে (আঃ) অনুনয়- 
বিনয় করে বলত যে, তিনি যেন এ আযাব সরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ তা“আলার 
নিকট দু'আ করেন। আযাব সরে গেলেই তারা ঈমান আনবে । এভাবে তারা 
ওয়াদা-অঙ্গীকার করত । কিন্তু মুসার (আঃ) দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেত 
তখন আবার তারা হঠকারিতায় লেগে পড়ত। আবার আযাব আসত এবং তারা 
এরূপ করত। 


১৯৮০ অর্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো । তাদের যুগের 
লোকদের মধ্যে এটা একটা ইল্ম বলে গণ্য হত এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় 
ছিলনা । বরং এটা খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। সুতরাং তাদের মুসাকে (আঃ) 
“হে যাদুকর" বলে সম্বোধন করা সম্মানের জন্য ছিল, প্রতিবাদ হিসাবে ছিলনা । 
কেননা তাদের কাজতো চলতেই থাকত প্রত্যেকবার তারা মুসলিম হয়ে যাওয়ার 
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অঙ্গীকার করত এবং এ কথাও বলত যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তার সাথে 
পাঠিয়ে দিবে । কিন্তু যখনই আযাব সরে যেত তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করত 
এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করত । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


৮5 (ঠা (১৬ এ গড ০৬৯ পেটে এ০৪ 
1291225 6 0৫9 ২৫৮০ 156 1256424 
ঠা ৫৩৪৫ ১ গ্ এ০০ 3০056 এ 'মৈ ৬০৯০2%$ 
পু] গা ০০০ এ তপু 36৮০05৮65৬৫ ০৩৮৫ 
৫47১4৯০০১১৪ 


অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি 
পাঠিয়ে ক্রিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিম্ত তারা শেষ পর্যন্ত 
দাভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি । তাদের 
উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলত £ হে মৃসা! 
আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দুআ কর। তার সাথে তোমার যে 
অঙ্গীকার রয়েছে তদনৃযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্রেগ দূর করে দিতে পার 
তাহলে আমরা তোমার পাতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী 
ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব । কিন্ত যখনই আমি তাদের উপর হতে প্রেগের 
শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নিরধারিত ছিল, তখনই 
আবার তারা প্রতিশ্ণতি ভঙ্গ করত। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৩৩-১৩৫) 


৫১। ফির“আউন তার টে ঞ& ৩ পশহ ০5052 ৪ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে! 4455 এ ০৯৮১৪ ৪৯১75 * 

ঘোষণা করল ৪ হে আমার :.. /7% ।  স্্ট 22০০2 
অম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি 175৮ ০৪ -925 ০ 


আমার নয়? এই নদীগুলি রা 
আমার পাদদেশে প্রবাহিত, [05 ৮৪) ৪১১] ০১:৪০ 
তোমরা কি দেখনা? ০৪ ০ 
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৫€২। আমিতো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি 1% ₹» ৮১৫ টি ৮65 

॥ রর চা রর $ 
হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা [১৬৯ ৩৪ ০ ৩] ০1, 


বলতে অক্ষম । 


৫৩। মুসাকে কেন দেয়া হল 48০ ১ পা বর ₹৫০12 
না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার | 82551 2 | ১৬ .০? 


সাথে কেন এলো না & পাতা না শর্ রী ৬ 
মালাইকা/ ফেরেশতা 2 2 5 চাি১ ০% 
দলবদ্ধভাবে? 282৩ রা পি শেড 
পার্ট ৪ নত এ ক 
৫৪। এভাবে সে তার ॥ 4111 4০5 প্রৎ ৫ ৮ 
১১৮০০ 99 ৬-2-৯০:-০০ চি 


সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে 
দিল। ফলে তারা তার কথা লি. কী £ ০০ 
মেনে নিল। তারাতো ছিল এক ০১৪০১ 0০1৯6 ৮৫ 
সত্যত্যাগী সম্প্রদায় । 


১৪০ 


ফির“আউন তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল এবং আল্লাহ 


যেভাবে তাদেরকে শাস্তি দিলেন 
আল্লাহ তাআলা ফির'আউনের ওদ্ধত্য ও আমিত্রে বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে 
তার কাওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করল £ঃ 
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১//০৯৬ ভপম্ত ৩০ ভ১পর্ণ 9501 5489 7০ ৬5 এ পেশি আমি 
কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? আর আমার বাগ-বাগিচায় ও প্রাসাদে কি 
নদীগুলি প্রবাহিত নয়? তোমরা কি আমার শ্রেষ্ঠতু ও সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছনা? 
আর মুসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে দেখতো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র! 
যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন 


পু$খা9৪,৯ খা 08৩ 4৫4৮6 15৭ বে 008 ৬5555 

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল £ 
আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও 
ইহকালের দণ্ডের নিমিত্ত । (সুরা নাধি'আত, ৭৯ £ ২৩-২৫) 

(৮62 58 ৬৭0। 14৪ 02 চপ ও মি আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে 
হীন । সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তার কথা ছিল ঃ নিশ্চয়ই আমি তার চেয়ে উত্তম, 
সেতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি। (তাবারী ২১/৬১৬) বসরার কিছু কিছু ভাষাবিদ 
বলেন £ অভিশপ্ত ফির'আউন বলতে চেয়েছিল যে, সে মুসা (আঃ) থেকে উত্তম । 
কিন্তু ওটি ছিল একটি ডাহা মিথ্যা কথা। আল্লাহ বারী তা“আলা ফির“আউনের 
উপর কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিরামহীন অভিশাপ বর্ষণ করুন। সুফিয়ান (রহঃ) 
বলেন যে, মুসাকে (আঃ) তুচ্ছ বলার অর্থ হল তাকে গুরুতৃহীন ব্যক্তি বলে মনে 
করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন £ সে তাকে মনে করেছিল 
একজন দুর্বল ব্যক্তি। ইব্‌ন জারীর রেহঃ) বলেন £ অভিশপ্ত ফির'আউন তাকে 
(মুসাকে (আঃ)) মনে করেছিল ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন একজন সাধারণ মানুষ । 

আসলে এটাও ফির'আউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা। মুসাকে (আঃ) 
ফির“আউনের তুচ্ছ ব্যক্তি বলা ছিল একটি মিথ্যা কথা, বরং ফির“আউন নিজেই 
ছিল তুচ্ছ ও নগন্য ব্যক্তি যার ছিলনা কোন যুদ্ধবিদ্যা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং শারীরিক 
শক্তি। পক্ষান্তরে মুসা (আঃ) ছিলেন একজন আদর্শবান, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং 
মর্যাদাবান। তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্ত 
অভিশপ্ত ফির'আউন আল্লাহর নাবী মুসাকে (আঃ) কুফরীর চোখে দেখত বলে 
তাকে এরূপ দেখত। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ভিত। 


এ 


এ ১4৫ ২ সেতো স্পষ্ট কথা বলতে পারেনা। কথা বলার সময় 


তোতলায়, কথায় জড়তা আসে। 
বাল্যকালে মুসা (আঃ) তার মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তার 
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কথা যদিও তোতলা হত, কিন্ত তার তোতলামি যেন দূর হয়ে যায় এজন্য তিনি 
মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে আল্লাহর দয়ায় তার এ 
তোতলামি চলে গিয়েছিল। 
পা & ৫ পি এ পা 4০2০ ্ 

তিনি বললেন £ পি চা টিভি 
তাহা, ২০ 8 ৩৬) আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও তার যবানের 
কিছুটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই বলেছিলেন £ হে 
আমার রাব্ব! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে দিন, যাতে তারা আমার 
কথা বুঝতে পারে, তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে 
যেভাবে সৃষ্টি করেন সেইভাবেই সে হয়ে থাকে, এতে দোষের এমন কি আছে? 
আসলে ফির“আউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মূর্খ প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও 
বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যেমন সে বলেছিল £ 

৮৪১ ৩৪ 53449 জে এ মুসাকে কেন দেয়া হলনা ্বর্ণ-বলয়। 
0১১85 ৮৪৯। 2 ০৬ 2 অথবা তাকে সেবা করা কিংবা সব সময় 
সাহায্য করার জন্য কেন একজন মালাক/ফেরেশতা নিয়োগ করা হলনা যে তার 
কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে? আসলে মুসার (আঃ) বাহ্যিক দিকেই 
তার নাযর সীমাবদ্ধ ছিল। তার ভিতরগত দিক অর্থাৎ কথার তাৎপর্য এবং বাস্ত 
বতার দিকে যদি খেয়াল করত তাহলে এই ভ্রম হতনা । আসলে সেতো এ 
ব্যক্তি যে বুঝতে চায়না । আন্নাহ তাআলা বলেন £ 

১১১ £$ (৯৮৪ সে তার লোকদেরকে কথার মারপ্যাচে মতিভ্রম 
করল এবং ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করল । ফলে তারাও তার ডাকে সাড়া 
দিল। আসলে (৯৬ ৫ জিডি জে 
সম্প্রদায় । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১০০ ৯১৪০৯ট ৮৪০ ৬৪ 50০ ৫৫ আলী ইবন আহী তালহা 
(রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ “যখন তারা 
আমাকে রাগান্বিত করল' এর অর্থ হল তারা আমার থেকে গযব চেয়ে নিল। 
(তোবারী ২১/৬২২) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল তার প্রতি আমাকে 
রাগান্বিত হতে বাধ্য করল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
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(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাযী (রহঃ), 
কাতাদাহ (েহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের অনেকেই এরূপ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৬২২, দুররুল মানসুর ৭/৩৮৩) 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, উকবা ইব্ন আমির রোঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যখন তুমি দেখ 
যে, আল্লাহ কোন মানুষকে ইচ্ছামত দিতে রয়েছেন, আর সে তার অবাধ্যাচরণ 
করতে রয়েছে তখন তুমি বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে অবকাশ দিচ্ছেন। অতঃপর 
তিনি ০১৯ ৮১০৯ ৮৪৯ 0261 6০ ৭৪ এই আয়াতটিই 
তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৪/১৪৫) 

তারিক ইব্ন শিহাব (রেহঃ) বর্ণনা করেন £ আবদুল্লাহর (রাঃ) সামনে হঠাৎ 
মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ মুমিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্ত 
কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক | অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। 
(দুররুল মানসুর ৭/৩৮৪) 

উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, গাফিলাতি বা অমনোযোগিতার 
সাথে শাস্তি জড়িত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

০৮১৮০ 0 ০ ৮১৬ অতঃপর পরবতীদের জন্য আমি 
তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা 
যেন তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের 
উপায় অনুসন্ধান করে । 

আবু মিযলিয (রহঃ) বলেন £ তারা হল তাদের অগ্রবর্তী দল যারা তাদের 
অনুরূপ কাজ করে। (কুরতুবী ১৬/১০২) তিনি এবং মুজাহিদ (রহঃ) আরও 
বলেন 8 তারা হল তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয়। (তাবারী ২১/৬২৪, 
কুরতুবী ১৬/১০২) আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বী যিনি সৎ পথে পরিচালিত 
করেন। তারই কাছে আমাদের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন । 


৫৭। যখন মারইয়াম : ? তে তপ্ত এস ০ ৯. পার, 

তনয়েরদৃ্াত উপহ্িত করা : ১৮7০৮ ৩1 ০৮ ৮৮ -১1 
হয় তখন তোমার সম্প্রদায় 48 ৩4৩ ৫14০4 রে 
শোরগোল শুরু করে দেয়। তা 
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৫৮। এবং বলে 8 আমাদের 
লা 
তারা শুধু বাক-বিতন্ভার |, 
উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা 1-4৯ 
বলে। বস্ততঃ তারাতো শুধু 


& র্লঘ ৫ ০ 


2৯25 ৫5175 .৯৭ 


এল বেটি 


চি ১০৩. এ 212 


4 


০৯৮৫৯ % 


বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায় । 

৫৯। সেতো ছিল আমারই | ৮ ₹ ০2 ৪.০ অঁ। ০ ০ 

এক বান্দা, যাকে আমি 14৬ ৯৯১ ১৩৪ ১15৯ ০1-2? 
অনুগ্রহ করেছিলাম এবং লট 22৮4 
করেছিলাম বানী ইসরাঈলের | ০৮1 3) ১৬4০৩ 


জন্য দৃষ্টাত্ত। 


৬০। আমি ইচ্ছা করলে 


ঘা ৫ শি চে টা 
৭ ক 
০5৬৪ % £ সা 9 


তোমাদের মধ্য হতে 

মালাইকা/ফেরেশতা যারা 

করতে পারতাম, রা ০১৮৮৬৮০মা ও 
পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। 

উল রাস 28 2০0] 2540 0 
কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ রদ রা ৮ রর 4৫০৫ 
করনা এবং আমাকে 14১ ০৯৮৩ 2 ৯১/০) 


অনুসরণ কর। এটাই সরল ৮০৫4 
পথ। রি (০০৮ ১৮7 
টাকে 22 বু তা 
জেলের একশ রর ড:?:০5৫48 
৬৩। ঈসা যখন স্পষ্ট 


নিদর্শনসহ এলো তখন সে 


৬পণ লে কিমা রর 
১৮৪ ৫৯ 2৮৮ ৮3 *৭" 
০ 
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বলল £ আমিতো তোমাদের 72755525727 
কচ লাজ 24) “ক ও 08 
ৰা বে ৫ পা ভপার্ঠি 
লা ০৪৯। ৫ ৩ 8 
৮ ঞা 192 428 ০৯৫ 
আমার অনুসরণ কর। রি 


৬৪। আল্লাহই আমার রাবব | ১৫৫৫৫ 47 4৯ এটা €| ২: 
এবং তোমাদের রাব্ব। 1৯৮১ এ ১" 


অতএব তার ইবাদাত কর; ট্রি 145, পার 
এটাই সরল পথ। ঠা তৈরি ০৪০১-৮৪ 


৬৫। অতঃপর তাদের ? 165 হি ১21 শ০ 


করল; সুতরাং যালিমদের 11 ৮ _ 4৮০,৫৮০ 
জন্য দুর্ভেগ, যন্ত্রণাদায়ক : ৯৯৯ ১, ০59 ৮ 


ঈসার (আঃ) প্রতি কুরাইশদের মনোভাব এবং 
আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা 


১১ 42০ ১১ 1১ 05 ; ৮:১০ র্‌ ০০৮ চু যখন মারইয়াম 
তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে 
দেয়। এখানে আল্লাহ তা“আলা কুরাইশদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা তাদের মিথ্যা ধর্ম 
বিশ্বাসে অটল থেকেছিল এবং অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক করত। ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, 
১১ এর অর্থ হল ৪ তারা হাসতে লাগল । অর্থাৎ এতে তারা বিস্ময়বোধ 
করল। (কুরতুবী ১৬/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল $ তারা 
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হতবুদ্ধি হল এবং হাসতে লাগল । (তাবারী ২১/৬২৭) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। (কুরতুবী ১৬/১০৩) 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তার “সীরাত, গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা 
করেছেন তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ওয়ালীদ 
ইব্‌ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে নাযর ইবৃন হারিসও এসে 
যায় এবং ওখানে বসে পড়ে । কুরাইশদের আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল । 
এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হারিসের সাথে 
কথা-বার্তা হচ্ছিল । সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা নিরুত্তর হয়ে 
যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের 
নিয়ের আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন ঃ 

এব একশ 593৩5 ২0১০ এ 

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো 
জাহারামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে এবেশ করবে । (সুরা অশ্বিয়া, ২১ 8 ৯৮) 
তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন । কিছুক্ষণ পর সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন 
যাবআরী আত তামীমী আগমন করে । তখন ওয়ালীদ ইবৃন মুগীরা তাকে বলে ৪ 
আল্লাহর শপথ! নার ইব্‌ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের (পৌত্রের) নিকট 
হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাদেরকে ও আমাদের মা“বুদদেরকে জাহান্নামের 
ইন্ধন বলে দাবী করে চলে গেল। সে (আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী) তখন বলল ঃ 
আল্লাহর শপথ! আমি যদি তার সাক্ষাত পাই তাহলে তর্কে সে নিজেই নিরুত্তর 
হয়ে যাবে। যাও, তোমরা গিয়ে তাকে প্রশ্ন কর 8 আমরা এবং আমাদের সমস্ত 
মাবুদ যখন জাহান্নামী তখন এটা অপরিহার্য যে, মালাইকা, উযায়ের আঃ) এবং 
ঈসাও (আঃ) জাহান্নামী হবেন? কেননা আমরা মালাইকার উপাসনা করে থাকি, 
ইয়াহুদীরা উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করে এবং খুষ্টানরা ঈসার (আঃ) ইবাদাত 
করে। তার এ কথা শুনে মাজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশি হল এবং বলল যে, 
এটাই সঠিক কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তর্কে পরাজিত 
করার জন্য এটি একটি শক্ত যুক্তি । নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক এ ব্যক্তি, যে 
গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে এবং প্রত্যেক এ ব্যক্তি যে খুশি মনে নিজেদের 
ইবাদাত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই জাহান্নামী। 
মালাইকা/ফেরেশতারা এবং নাবীগণ (আঃ) না নিজেদের ইবাদাত করার জন্য 
কেহকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আর না তারা তাতে সন্তষ্ট। তাদের নামে আসলে 
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এরা শাইতানের উপাসনা করে। সে'ই তাদেরকে শির্কের হুকুম দিয়ে থাকে। 
আর তারা তার সেই হুকুম পালন করে। তখন নিয়ের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় £ 


০১4০ ০ এলি উস ৪৫৬৬০ এক্প্া্ 

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পুর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে 
তা হতে দূরে রাখা হবে । (সুরা আম্বিয়া, ২১ 8 ১০১) অর্থাৎ ঈসা (আঃ), উযায়ের 
(আঃ) এবং এঁদের ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপাসনা 
করে, যারা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়েম ছিলেন এবং শির্কের প্রতি 
অসন্তুষ্ট ও তা হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাদের মৃত্যুর পরে পথভ্রষ্ট অজ্ঞ 
লোকেরা তাদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নেয়। তাই তাদের ইবাদাতকারীদের ইবাদাত 
থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ । 


আর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে 
তাদের উপাসনা করত তা খপ্তন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


৮ সক 0 এও ওত ও 
তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সম্ভান হণ করেছেন । তিনি পবিত্র মহান! 
তারাতো তার সম্মানিত বান্দা। (সুরা আমিয়া, ২১ 8 ২৬) আর ঈসার (আঃ) 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
৩০০ 2 5 21 0 ৮ টা ০১ এও যখন মারইয়ামের 
(আঃ) দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে 
দেয়। এরপর মহান আল্লাহ ঈসার (আঃ) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন $ 
১ 9 0৮7৭ এত ৬ 2৪53 ৩ এ সি ৫ % এ! 
1০0720১58৯4 ০০১0 ও 945৫৮৫০ এ 
সেতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্বহ করেছিলাম এবং 
করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত । আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য 
হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। অর্থাৎ ঈসার মাধ্যমে আমি যেসব মু*জিয়া 
দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান 
করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট । 
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৪০৬ ৬০৮ 4৬ ০০9 ৬ ১১৪৩ ৯৩ সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে 
সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (ইব্‌ন 
হিশাম ১/৩৯৬-৩৯৮) 

আল আউফী (রহঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মুখে তাদের মা'বুদদের জাহান্নামী হওয়ার কথা শুনে ভয়ে আতংকগ্রস্ত 
হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হয় £ 


পট ০৪, প্রত ৬ পপ পর্ণ ॥ :44৯৫1৫552 প 
(6) 2201 2০৫৯ পি এ * )9 ০7 ১৪০০০ (৩ ৮27১] 


২2539 
তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো 
জাহারামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে । (সুরা আমিয়া, ২১ 8 ৯৮) 
তখন কুরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে আপনি 
কি বলেন? তিনি উত্তরে বলেন £ তিনি আন্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তারা কোন 
উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তিতো শুধু এটাই চায় যে, 
আমরা যেন তাকে প্রভু বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ) 
প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
১১০০ 6 ৮৯ 05 (ক 0 ৩৫ $০০ ও তারা শুধু বাক-বিতভার 
উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতভ্ডাকারী 
সম্প্রদায়। তোবারী ২১/৬২৫, মুশকিলুল আছার ও হাকিম ২/৩৮৫) 
কাতাদাহ রহঃ) বলেন যে, তাদের (0 ৯ ” ৫0) এই উক্তির ভাবার্থ 
হচ্ছে ৪ আমাদের মা'বুদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম। 
ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে 1১১ % রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
455 01 ৬৫ $5৮৮ ৮ এরা শুধু বাক-বিতগ্ার উদ্দেশেই তোমাকে এ 


কথা বলে। অর্থাৎ তাদের এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া । মিথ্যার উপরই 
তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ 
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সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি নিরর্থক | কেননা প্রথমতঃ আয়াতে 
৬ শব্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । আর দ্বিতীয়তঃ 


আয়াতে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মূর্তি/প্রতিমা, পাথর 
ইত্যাদির পূজা করত। 
পপ পপ রণ এ 8425৫1554 % 

এবি এল পরা ০5৩৮ ২০০৩০।০৩ ল]] 

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো 
জাহারামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে । (সুরা আমিয়া, ২১ £ ৯৮) 
তারা ঈসার (আঃ) পুজারী ছিলনা সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে তারা শুধু বাক-বিতগ্তার উদ্দেশেই এ কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে কথা 
বলে সেটা যে বাকপটুত্‌ শূন্য তা তারা নিজেরাও জানে। 

আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ কোন কাওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনও পথভ্রষ্ট 
হয়না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতপ্ডায় লিপ্ত হওয়ার 
রীতি চলে আসে । 

অতঃপর তিনি ১৯৯০৯ 2 ৮১০০৩ 01 ৩ 5১7 ৬ তারা শুধু 
বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্ততঃ তারাতো শুধু বাক- 
বিতন্ডাকারী সম্প্রদায় । এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৫/২৫৬, 
তিরমিযী ৯/১৩০, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৯, তাবারী ২১/৬২৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ । হাজ্জাজ ইব্‌ন দীনার (রহঃ) ছাড়া আমরা এ 
হাদীসটি আর কারও কাছ থেকে শুনিনি । এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

0৮9 05 5853 এ এ এ 0 % ৩! ঈসাতো ছিল 
আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার 
নিদর্শন বানিয়ে বানী ইসরাঈলের নাবী হিসাবে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম 
যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই করার তিনি ক্ষমতা 
রাখেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 

১০০4 ০০)0। এ 24১ ৮৪৮ ০৬৪৭ 594 2 আমি ইচ্ছা করলে 
তোমাদের মধ্য হতে মালাক/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে 
উত্তরাধিকারী হত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ৪ তারা পৃথিবীতে 
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তোমাদের পরিবর্তে বসবাস করত । (তাবারী ২১/৬৩১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন, এর অর্থ হচ্ছে £ যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছ 
তেমনিভাবে তাদেরকেও করে দিতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) দুই অবস্থায়ই 
ভাবার্থ একই । 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 8 তোমাদের পরিবর্তে তাদের 
দ্বারা দুনিয়া আবাদ করতাম । (তোবারী ২১/৬৩০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

২৮ ৮৬) %13 ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। বাক্যের 8 সর্বনামটি 
ফিরেছে ঈসার (আঃ) দিকে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের একটি নিদর্শন। 
কেননা উপর হতে তারই আলোচনা চলে আসছে । আর এটা স্পষ্ট কথা যে, 
এখানে ঈসার (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে নাযিল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


নটি িক নট ০০ পপর পা ৩৪৫ ০ পিন ভি ৯ ০ 
০৮৩ 2৮2 (945 ০5০9 ০৮৫ সুজা 9৮ 55 ৩1 


এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত 
এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান 
করবে । (সূরা নিসা, ৪ 8 ১৫৯) 

এই ভাবার্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে 
2০৮) ৮ 4 ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন । অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে সা আঃ) 
কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণ । 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল কিয়ামাতের লক্ষণ, অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন 
মারইয়ামের (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে আগমন। (তাবারী ২১/৬৩২) আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে । আবুল 
আলিয়া রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), ইকরিমাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ) যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। (তাবারী 
২১/৬৩২, কুরতুবী ১৬/১০৬) 

বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ঈসা (আঃ) 
ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী বিচারক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তাই মহান 
আল্লাহ বলেন £ 
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৪০৩ ৬০০ 15 ৩০৯3 ১৮৫4 9$ তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ 
পোষণ করনা, বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে 
খবর দিচ্ছি তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ । 


১৫ ৮9 9 শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই 
সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শক্রু। ঈসা 
(আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন £ 


£ ০5৯ এ সেখ ৩ 028) ০৫৩৬ ঝি 3 হে আমার 
কাওম! আমি তোমাদের নিকট এসেছি হিকমাত অর্থাৎ নাবুওয়াত নিয়ে এবং দীনী 
বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য ৷ ইমাম ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ২১/৬৩৫) এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত । 
মহান আল্লাহ বলেন যে, ঈসা (আঃ) তার কাওমকে আরও বলেন $ 


১৮৮ 4। 15৬ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই 


অনুসরণ কর। 2:22 ৬1০০ 128 9৬ ৮07 এ) % খু & 
আন্লাহইতো আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব ৷ মনে রেখ যে, তোমরা সবাই 
এবং আমি নিজেও তার গোলাম এবং তার মুখাপেক্ষী । আমরা তার দয়ার 
কাঙ্গাল। সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদাত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য । 
তিনি এক ও অংশীবিহীন। এটাই হল তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক পথ । 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 


পা ৮০৩ ৩০ 1) ০0 0% ৮৪ ৩০ ০৮ ০৪৪ 

অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ল। কেহ কেহ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল বলে স্বীকার করল 
এবং এরাই ছিল সত্যপন্থী দল। আবার কেহ কেহ তার সম্পর্কে দাবী করল যে, 
তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর কেহ কেহ তীকেই আল্লাহ বলল 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও 
পবিত্র । তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন 
£ দুর্ভোগ এই যালিমদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
প্রদান করা হবে। 
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৬৬ | তারাতো তাদের পপ পা টস 414 পভ 
অভ্তাতসারে আকস্মিকভাবে [২৮৮ | ১275 0৯ ০77 
কিয়ামাত আসারই অপেক্ষা ২৬৮ 24. ৫৮০ ৬5828 
করছে। ১1৯ 48950 
24 2 
হা 
৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হয়ে 544 ০৮ * পভ সিরা 
পড়বে একে অপরের শত্রু, 7৫৮৮4 ১৮১১ ৮১৯১ রি 
তবে মু"মিনরা ব্যতীত। 585. ৪৪ 
/ ২০৪৫০ | 5০) 


৬৮। হে আমার বান্দাগণ! 
আজ তোমাদের কোন ভয় 
নেই এবং তোমরা দুঃখিতও 


4০০2 ৯4, ছাল পক 
২১৯৮ -০ উঠল 


র রর ০ ৭ ৪০ টা 
- ৫৬006 পারদ গিনি তি শ৭ 
বিশ্বাস করেছিল এবং 597 1১12 ০৮. 
আত্মসমর্পণ করেছিল। রি রা 
০ এ রা ৪:44 2 
281 তি 2 


যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে 


০5 ৮০০৪০ 2০ -১৮ ০ 


46 
45৫৮55৩৩0৫৪ ৮ ০৯১ 
24 রা € 8 
5১] 


চা 
| 


রি 82 44৭ 4 
52 ০০৮৮) 502 0০5০ 
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০১ চি 


দেরি হার আলা 5১:১০ ভি ৬9 


করা হয়েছে, তোমাদের ০224 
কর্মের ফল স্বরূপ । 4545 


৭. সেখানে তোমাদের | । ”০» 
রে 2 24 8455 ৪৪ শুর্থ ৪৪ 


রঙ 


তোমরা আহার করবে তা রর 
হতে। 
আকস্মিকভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং 
কাফিরদের মধ্যে শক্রতা দেখা দিবে 


আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ ১১৮ 3 ৮১০ ৫ ১ 2০। 


দেখ, এই মুশরিকরা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, 
কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে । কারণ এটা 
সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কারও জানা নেই। হঠাৎ করে যখন এটা এসে 
পড়বে তখন এরা লঙ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন উপকার হবেনা । এরা যদিও 
এই কিয়ামাতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত । এ 
সময় বা এ সময়ের পরের আমল কোন কাজে আসবেনা । 


৩৬] 0 ১৩ ১০৭ পিএ ১৩% ০০০ দুনিয়ায় যাদের বব 
গাইক্ুল্লাহর জন্য রয়েছে এ দিন সেটা শক্রতায় পরিবর্তিত হবে । তবে হ্যা, যে 
বন্ধৃত্‌ শুধু আল্লাহর জন্য রয়েছে তা বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে । যেমন ইবরাহীম 
(আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন 8 
৫ বৈ! রঃ ১: এক ০ 
2 এ ৯০ো এ 75 5 ৫5) পা 9১২০০ -০এঞ্রা এ 


চট পা 


নি দির লি 
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তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মৃতিরুলিকে উপাস্য রূপে এহণ করেছ পার্থিব 
জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিম্ত কিয়ামাত দিবসে তোমরা 
একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে । তোমাদের 
আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা । (সূরা 
আনকাবৃত, ২৯ £ ২৫) 


সুখবর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য, 
তাদের বাসম্থান হচ্ছে জান্নাত 

কিয়ামাতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবে £ 

১৯০০ ৮ এও চা ৮৪৩৩ ৮০ ০১ 3১৬৪ ৫ হে আমার বান্দারা! আজ 
তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা । এরপর বলা হবে ঃ 

*৫0)9 ৮৪ এ] 19১10০45185 ভে সন 2 
১১৮৯৫ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল, 
তোমরা এবং তোমাদের সহ্ধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। এটা হল 
তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান । অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, 
আর বাইরে শারীয়াতের উপর আমল । 

মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামাতের 
দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কাবর হতে উখিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও ত্রাসের 
মধ্যে থাকবে । তখন একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন £ 

১৯৭ লট 29 6901 ৮৪৩৬ ৩১৯ এ ১০৪ & হে আমার বান্দারা! 
আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা | এ ঘোষণা শুনে 
সবাই আশ্বস্ত হবে, কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা 
মনে করবে যে এ ঘোষণা সবারই জন্য)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে £ 


৩০৭০৪1357 ১55 1১ (44 যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল 


বং মুসলিম হয়েছিল। তোবারী ২১/৬৩৯) এ ঘোষণা শুনে খাটি মুসলিম ছাড়া 
৩8425৮28৮58 


৩১১০ ৮৪৩1১ ৮১ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্সিণীরা সানন্দে জান্নাতে 
প্রবেশ কর। সুরা রমে-এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন £ 
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51069 ৮১ ৩৫ ১৬০৭ ৮৫০৩ 34৪ সব্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে 
তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। 

১১০৬ ভু ৮99 ১৯0 589 ০০৪0 এডি ৩ ৪ সেখানে সবকিছু 
রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। 

৮এ০। ৬র্ব এবং :/৪0। 4৪ এই দুই কিরা'আতই রয়েছে। অর্থাৎ 
সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রং-বেরংয়ের খাবার রয়েছে যা 
মনে চায়। এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগহের বর্ণনা দিচ্ছেন £ 

৩৯০৩ লর্ড ৩৪০৪১ জা এ 050 এটাই জান্নাত, 
তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ। অর্থাৎ 
আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রাহমাতের গুণে । কেননা 
কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রাহমাত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের ফলে জান্নাতে যেতে 
পারেনা । তবে হ্যা, অবশ্যই জান্নাতের যে শ্রেণীভেদ হবে তা সৎ কার্ধাবলীর 
পার্থক্যের কারণেই হবে। 

৩9৩৮ ৫ 5/৪৫ 25৬ ও ৯ খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর 
মহান আল্লাহ জান্নাতের ফল-মূল ইত্যাদির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে 


কথা, তারা অশেষ নি'আমাতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে 
অবস্থান করবে । এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৭৪। নিশ্চয়ই অপরাধীরা 77 হত 
জাহান্নামের শীস্তিতে থাকবে ০১০ ৩ ০৪০৮০ 0 ১৫ 
স্থায়ী। ০ 


৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা দার ঞ ৬ ২ 
হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে ; £* (১ -৫প 
পড়বে। 
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যু 


৭৮ ৪ আমি ৬ ্ টি চি 
ডিন 40 2৫৯ এুগ্ত এ% 


সত্য বিমুখ। 
৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে (4 4 ০4 66111 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? ; ৮৮: 7৮ ৮ 
আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী । 
৮০। তারা কি মনে করে যে, ০৫ ২1664 ০০৫৮), 
আমি তাদের গোপন বিষয় ও ৮৯০১ ১1 ০১৮৮০ (০? 
মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই 1144 ॥. 115 4০৮ ০4 
রাখি। আমার মালাইকা/ | 47759 42 ৯৫১৫ ৮৯০৬ 


ফেরেশতাতো তাদের নিকট টানা 
থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে। ০৯ শি 


এড ৮৯) ৮৬ ০৯ উ:-৩৩এ৩ পি জানত ভি ৩০ 5! 
১৭০ এর আগে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার এখানে মন্দ ও 
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অসৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব 
ভোগ করতে থাকবে । এক মুহুর্তের জন্যও তাদের এ শাস্তি হালকা করা হবেনা । 
জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে । সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে 
577577757 

৬] ৮১ 155 ৩5) ৮১০৬ ৩) আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, 
উন হিভান 24 জিদল৮৮98888 
উপর যুল্ম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাধিল করেছিলাম এবং 
যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করেছিলাম । কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং 
সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান 
করেছি। এটা তাদের প্রতি আমার যুল্ম নয়, আমিতো আমার বান্দাদের প্রতি 
মোটেই যুল্ম করিনা । জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে 
ডাক দিয়ে বলবে $ 

৩) ০2৫ ০০2 (46 ৫ তোমার রাবব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে 
দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহায (রহঃ) আমাদেরকে 
বলেছেন, তিনি সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন “আতা 
(রহঃ) থেকে, তিনি সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
মিম্বরের উপর 3৫) 15 ০০2] (410 1358 এ আয়াতটি পাঠ করতে 
শোনেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি 
হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) কিন্তু আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে এটা ফাইসালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না 
তাদের শাস্তি হালকা করা হবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


প)প৩25% শত পে পা 814 5 স্পা: পপ 
6142০৫৪০০৪৮ 91১০৫ ০০ ০৪ যু 
তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য 


জাহারামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা । (সুরা ফাতির, ৩৫ £ ৩৬) আন্নাহ 
জমিন রনির 


৫৯ ০৯০ 2 5.৫57503 1052 এ. £2. থা ৫৫৫ 


রত ১ 
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আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা । সে ভয়াবহ আগ্রিকুন্ডে 
প্রবেশ করবে । অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না । (সুরা “আলা, ৮৭ 
৪ ১১-১৩) 

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, 
আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবে ৪ 


35১ ৯৪৩! তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । 


১৯১) ১৭ ৮551 599 ১০৪ ৮৪৬ 5 এরপর মহান আল্লাহ 
তাদের দুক্কার্ষের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে পেশ 
করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তখন তারা তা মেনে 
নেয়াতো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওটা তারা 
মানতেই চায়না । তাই তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে । তারা অসত্য ও 
অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই রয়েছে তাদের খুব 
মিল মহব্বত । সুতরাং তাদেরকে বলা হবে £ তোমরা আজ নিজেদেরকেই ভরসনা 
কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ-আফসোস কর। কিন্তু সেদিন তাদের 
আফসোসেও কোন উপকার হবেনা । এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 


১১০৮ 09 19%10; মী তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন 
আমিও কৌশল করেছিলাম । মুজাহিদ (রহঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন 
(তাবারী ২১/৬৪৬) এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহুর নিম্নের উক্তিটি রয়েছে ঃ 


২০১১০০3৯305 ৪৮৩৩ 9615 
তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, 
কিভ তারা বৃঝতে পারেনি । (সুরা নামল, ২৭ $ ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে 
চলার জন্য নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করত। আল্লাহ তা“আলাও তখন 
তাদেরকে ধোকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের ঘাড়ের 
উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুলল না। এ জন্যই এর পরেই প্রবল 
পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ 


৬) ১2 এ ৮১3৯5 ১১ ৮ ও এ ০০০০ ঠা 
১৯৫৫ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর 
রাখিনাঃ তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন বিষয় 
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অবগত রয়েছি। আর আমার মালাইকা তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ 
করে। অর্থাৎ আমি নিজেইতো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের খবর রাখি, 
তদুপরি আমার নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ছোট-বড় সব আমলই 


লিপিবদ্ধ করে রাখছে। 


৮১। বল ঃ দয়াময় আল্লাহর 
কোন সন্তান থাকলে আমি 
হতাম তার উপাসকগণের 
অগ্রণী। 


৮২। তারা যা আরোপ করে 


তা হতে পবিত্র আকাশমন্ডলী + 


ও পৃথিবীর মহান অধিপতি 


4 রি ট্ণ 
- ০১৮9 0৮ ৩] ও ১1 
টি টা ৭ 

০৯১৬ 09 6 

৮৮৮2৫] ৮0 টে এ 


রে ৫ 02 
এবং আরশের অধিকারী। ৮৯৮ ০১৮] ৮) ০৮333 
রা 4 রা 
০৮৮ 
৮৩। অতএব তাদেরকে যে 1 ++ 1 £ 2. ০5০৫৫ 
দিনের কথা বলা হয়েছে তার [1553 1১৮5৮ ৮৯১৭৬ তি 
সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পা ঞ্প 4 ২ পপ 2414 ্ঘ ৮ 
বাক-বিতন্ডা ও ত্রীড়া- ০১7০৪ ৯] (55218 
কৌতুক করতে দাও। 
৮৪। তিনিই মা চি শত এ, রঃ এ 
নতোমভলের, ভিনই সাব ১1 5৩01 & ৯0 ৩৯ 
ভূতলের এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, !.॥ , € ৫ ০72 
স্বজ্ঞ। 2৯9 441 ১৮৮) & 


৮৫। কত মহান তিনি, 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং 
এইগুলির মধ্যবর্তী সব কিছুর 


4 চি 


€ 9০০,১০৮ 
1০১4) | এ005$ ০০ 
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সার্বভৌম অধিপতি! 
কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তারই 
আছে এবং তারই নিকট 
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। 


(৫5159 ৮০১ ৯০%ণা 
4০19 2০০6 ৮০3 


শর ঠা তি 

২০ টি 
৮৬। আল্লাহর পরিবর্তে এত: এপি 
তারা যাদেরকে ডাকে, থা এছ উঠ তা 
সুপারিশের ক্ষমতা তাদের ৷ ্। 741 এ এ 
নেই, তবে যারা সত্য: 3/ ২৮০১] 499১ ০% ৯৮৭৪ 
উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য টার রা 
দেয় তারা ব্যতীত। ৮৯৭ ৩০০৩ ০৩০৮ 
৮৭। যদি তুমি তাদেরকে ৷» 424 ₹« 4৫৮ 
জিজ্দেস কর, কে তাদেরকে | ৫২ ০* ২ 0৮5 
সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা 47৫ পর ॥:4 ০ 


অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! তবুও 
তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? 


৮৮। আমি অবগত আছি 
রাসূলের এই উক্তি ৪ হে 
আমার রাব্ব! এই 
সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা। 


[রি চে নি ৪১ /) 
5১৮৯ ০] ০০ এছ 


৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে 
উপেক্ষা কর এবং বল 
সালাম! তারা শীঘ্বই জানতে 
পারবে। 


০০ 


আল্লাহর কোন সন্তান নেই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ (%-+০খ। ০ 06 549 ৮৯৮০ ০৫ ০15 হে 
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মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ৪ যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান 
রয়েছে তাহলে আমিই হতাম প্রথম ব্যক্তি যে তার ইবাদাত করত । আমি তার না 
কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তার হুকুম হতে বিমুখ হই । যদি এরূপই হত 
তাহলে আমিই সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা 
এরূপ নয় যে, কেহ তার সমান ও সমকক্ষ হতে পারে । এটা স্মরণ রাখার বিষয় 
যে, শর্তরপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। এমন কি 
ওর সম্ভাবনাও যরুরী নয়। যেমন মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ 
দিতে এর এফ দি ওঠা 90 
তা ঠা 
আল্লাহ সম্ভান এহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা 
মনোনীত করতে পারতেন । পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, এবল 
নাকি (স্লানুার। ৩৯ 8৪) 


১৯৯০ 1০৫ ১১৮ ০৪3 ১৮১৫ 2৬ রর 059 আল্লাহ 
তা*আলা বলেন £ তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমপ্ুলী 
ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী । তিনিতো এক, অভাবমুক্ত। তার 
কোন উধির-নাধীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই । মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ 

১১১% ৬-৪। ৮৪190 ৩৮1571১০১০৭ ৯১১৭৩ হে নাবী! 
তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে 
তুমি বাক-বিতণ্তা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। তারা এসব খেল-তামাশী ও 
ত্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামাত এসে পড়বে । 
এ সময় তারা তাদের পরিণাম জানতে পারবে । 


আল্লাহর অনন্যতা/অদ্বিতীয়তা 
৮১৩ ৮০। 389 ১৮১0 ৬ এ! ৮৮০ ৬ ৬৭ 583 এরপর 
মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্রে আরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যমীন ও 
আসমানের সমস্ত মাখলুক তার ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই তার সামনে 


অপারগ ও শক্তিহীন। তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য 
জায়গায় বলেন £ 


0017161715 
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০৮০9 75545 7555 পিস ০০০) ও সপন এ ক ০ 
০১৮০৩ 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অগ্রকাশ্য ও 


প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে 
অবগত আছেন । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৩) 

৮৩ 4০০9 ৮2 5 ০৮১09 9 ৬৬ এ ভন 93 
১৮413 &৪০। কত মহান তিনি যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবী এবং 
এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কোন সন্তান থাকা থেকে তিনি 
পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সবারই 
অধিকর্তা । তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান । এমন কেহ নেই যে তার কোন হুকুম 
টলাতে পারে । কেহ এমন নেই যে তার মজরি পরিবর্তন ঘটাতে পারে । সবকিছুই 
তার অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তার ক্ষমতাধীন। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তারই 
আছে। তিনি ছাড়া কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময়ের জ্ঞান কারও নেই। 
তার নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল 
প্রদান করবেন। সৎ আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলের জন্য 
শাস্তি প্রদান করা হবে। 


মুশরিকদের সুপারিশ করার কোন সুযোগ থাকবেনা 


৮১) উ৬ ২5 ৩ 0. এ 5১১ ৮ ৩৯০ জের আজ ২ 


নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। অতঃপর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে 
ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই । অর্থাৎ কাফিরেরা তাদের যেসব বাতিল 
মাবুদকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেহই সুপারিশের 
জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারবেনা । কারও সুপারিশে তাদের কোন উপকার 
হবেনা । এরপরে 'ইসতিসনা মুনকাতা” রয়েছে অর্থাৎ তবে তারা ব্যতীত যারা 
সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়। আর তারা নিজেরাও অন্তষ্টি সম্পন্ন । 
আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন 
এবং সেই সুপারিশ তিনি কবুল করবেন। 
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মুর্তি পূজকরা স্বীকার করে যে, আল্লাহই ্রষ্টা 

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৬টি &0। 520 ৮৫2৮ ৩০ ৮৫৪৩ ০৩০ 
১৫% হে নাবী! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে রকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে 
সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা জবাবে অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ । তবুও তারা কোথায় 
ফিরে যাচ্ছে? অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা আল্লাহ তা"আলাকে 
এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও এর সাথে সাথে অন্যদেরও তারা 
উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা করে দেখেনা যে, 
সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদাত করা যায় কি করে? তাদের 
অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এত বেশি যে, এই সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও 
তারা বুঝতে পারেনা । আর বুঝালেও তারা সেই অনুযায়ী আমল করেনা । তাইতো 
মহান আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলেন ঃ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে! 


আল্লাহর কাছে রাসূলের সোঃ) অভিযোগ 
ইরশাদ হচ্ছে 8 ১:৮% ১6 545 ৩1 0৩ 4৩9 
নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এ বক্তব্য বললেন 


অর্থাৎ স্বীয় রবের নিকট স্বীয় কাওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং 
বললেন যে, তারা ঈমান আনবেনা । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 
£& ০৮০ এব) 54 4০৫4 রা পা এ 8৫617 ৮111 
/০62 0োঠেহা 148 5৬ ৬৯ 01572 0৯5910৬6 
রাসূল বলল ঃ হে আমার রাব্ৰ! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে 
পরিত্যাগ করেছে। (সুরা ফুরকান, ২৫ 8 ৩০) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ রেহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম 
ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই করেছেন৷ (তাবারী ২১/৬৫৬) 
পু. কু% ধ্দ ৮০2 হাতির পি ,৬ ০ 
০৯5$৪ 3 5১৪৯ ০10 
হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা । (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ 
৮৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) (৪৩ 8 ৮৮) 
আয়াতটি ৪১) ০-9]1 এ এবং রাসূল তখন বলেন £ হে আমার রাবব! 
এভাবে পাঠ করতেন । (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) মুজাহিদ (রেহঃ) এ আয়াতের 
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ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উক্তির উদ্ধাতি দিয়েছেন । (তাবারী ২১/৬৫৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ 
এটা তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, তিনি স্বীয় রবের 
কাছে স্বীয় কাওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) সূরার শেষে 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

১১৯০ ৯ টি 55৪ ৮৫৬ ৮০৪ €হে নাবী)! সুতরাং তুমি 
তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ৪ সালাম; শীঘ্বই তারা জানতে পারবে । অর্থাৎ 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন এ কাফিরদের মন্দ কথার জবাব মন্দ 
কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের জন্য কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই 
যেন নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন এবং “সালাম' শোন্তি) এ কথা বলেন। 
“সত্বরই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে 
মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, 
তাদের উপর এমন শাস্তি আপতিত হবে যা টলানোর নয়। এভাবে আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় দীনকে সমুন্নত করলেন এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
দিলেন। তিনি তার মুমিন ও মুসলিম বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন । অতঃপর 
তাদেরকে জিহাদ এবং শক্রদেরকে নির্বাসনের হুকুম দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে 
জয়যুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে অসংখ্য লোক প্রবেশ করল এবং 
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল । সুতরাং প্রশংসা আল্লাহরই জন্য । আর 
তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন। 


সূরা যুখরুফ এর তাফসীর সমাণ্ত। 
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্‌ 


মুসনাদ বাযযারে আবূ তুফাইল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলাহ (রহঃ) থেকে, তিনি 
যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন সাইয়াদকে বলেন 8 আমি মনে মনে কিছু গোপন রেখেছি, তুমি 
কি বলতে পার তা কি? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
(সাইয়াদের) থেকে যা গোপন রেখেছিলেন তা ছিল সুরা দুখান। সাইয়াদ উত্তরে 
বলল ৪ আদ দুখ । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ তুমি 
ধ্বংস হও! আল্লাহ যা চান তাই হয়। (তাবারী ৫/৮৮) এ হাদীসটির বর্ণনার 
ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সাইয়াদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম 
মুসলিম (রহঃ) যে বর্ণনা করেছেন তাতে সুরার নাম উল্লেখ করা হয়নি । (বুখারী 
১৩৫৪, মুসলিম ৭৩৪৫) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ৫৪172৩1617০ 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। ৮৯109140293 
১। হামীম। রি । 

২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের । এ 
০৮। ০501 তা 

৩। আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি! ₹. ০৮৮4 ৮৮ ২ ++ 7 
এক মুবারাক রাতে, আমিতো 2০০০ সু এ এস 0০ 
সতর্ককারী। ০২. শান ক 
০৪১০০ ৩ ৬ 

৪ । এ রাতে প্রত্যেক গুরুতৃপূর্ণ ৮ জি 82৮43 
বিষয় হিরীকৃত হয় - 91০৯ ০৫ ৪৯৫ 
৫ ৷ আমার আদেশক্রমেঃ আমি (রক (6 -্ব্ কত সা ৯ 


রাসূল প্রেরণ করে থাকি-. 105 3; ৩১০৪ ৩৮৮ 
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রা 54 
০4৪০ 

৬। তোমার রবের অনুগ্হ ৷ ,£ » পে ৩ 
9৯ 5 225 ন্‌ 


স্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ 


এপশাতণা 


৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী 
এবং ওগুলির মধ্যস্থিত সব 


5 ০৮১3৩ দি 7০ 


নিশ্চিত বিশ্বীসী হও। ৩০৮%-৫৫ ৩] নে 
লিন বলদ ক ০৫ ০৯ খু] এ], সু এ 
ডি 80872 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই কুরআনুল কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাতে 
অর্থাৎ কাদরের রাতে অবতীর্ণ করেন । যেমন তিনি বলেছেন ৪ 


2 পাপ পচ 


১ম ওএদডি 
নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে । (সুরা কাদর, ৯৭ ৪ ১) 
অর্থাৎ ইহা নাযিল হয়েছিল রামাযান মাসে । অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
॥ এব ২৮ ক. র্, ৮০:8১ এ 
01258)| ১ 9১1 ৪ 00550 ১ 
রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে । সুরা বাকারাহ, ২ ঃ 
১৮৫) সুরা বাকারায় এর তাফসীর আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে 


পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। 


কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারাক রাতে কুরআনুল কারীম 
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অবতীর্ণ হয় তা হল শা'বান মাসের ১৫তম রাত। কিন্তু এটা সরাসরি কষ্টকর 
উক্তি । কেননা কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা কুরআন রামাযান মাসে 
নাধিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত । আর যে 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শাবান মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী শা'বান 
মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করা হয়, যেমন ভাগ্যের ভাল-মন্দ, 
চাকরী প্রাপ্তি, আয়-উপার্জন, বিয়ে, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদিও 
নির্ধারিত হয়, এ হাদীস মুরসাল। এ ধরণের হাদীস দ্বারা কুরআনুল হাকীমের 
স্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ 

2১5৩৩ এ 0 আমি সতর্ককারী। অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও মন্দ এবং 
পাপ ও সাওয়াব সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ সাব্যস্ত 
হয়ে যায় এবং তারা শারীয়াতের জ্ঞান লাভ করতে পারে। 


৮৩৬ ১ $ 074 ৬ এই রাতে প্রত্যেক গুরুতুপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত 
হয়। অর্থাৎ লাউহে মাহফুয হতে লেখক মালাইকা/ফেরেশতাদের দায়িতে অর্পণ 
করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্পূর্ণ বিষয় যেমন বয়স, জীবিকা এবং পরবর্তী 
বছর পর্যন্ত যা ঘটবে ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরপ ব্যাখ্যা করেছেন । 
(তাবারী ২২/৯) ৮: শব্দের অর্থ হল মুহকাম বা মযবৃত, যার পরিবর্তন নেই, 
সবই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে । তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন 
তারা তার নিদর্শনাবলী তার বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলি আল্লাহ সুবহানাহুর 
আদেশে, অনুমোদনে এবং জ্ঞাতেই হয়ে থাকে। 

০১৮৮ এ আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা 
নাবীদেরকে (আঃ) মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন তার আয়াতসমূহ পাঠ করে 
শোনাতে যা তাদের জানা খুবই প্রয়োজন । 

১95) শ৯৭। 9৯ 4 এ ০১ ৮৮) এটা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর 
অনুগ্বহ স্বরূপ । তিনি সর্বশ্বোতা, সর্বজ্ঞ, যিনি আকাশমগুলী, পৃথিবী এবং এগুলির 


মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং সবকিছুরই অধিকর্তা । সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। 
মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। 
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মহান আল্লাহ বলেন £ 
০) ৯৮১0 ০9৩০০। ০ তিনিই একমার মা'বদ। ভিন ছাড় 
অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। 


তিনিই তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রাবব। এ আয়াতটি 
আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ৪ 


৪175 41 বর্টি প৫5452 পর এ 4০ ৮) & রর 
05540 ৯] রী 2] ০1 ০5৭5 ও ৯৮৮ 
4৬ 


বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল 
রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভু-মন্ডলের সাবর্ভৌম একচ্ছত্র মালিক, 
তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। (সূরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) 

৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের টিভি নিপা ন্রোরহাকা রা 
বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠান্টী করছে। ১:০০ 5 ও দি * 
১০। অতএব তুমি অপেক্ষা  &াণ এ 82226 ০ হা 
কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট 14441 35 (৮59 7) 
ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ । 45104 


১১। এবং তা আবৃত করে 14, * (এট 27 
ফেলবে মানব জাতিকে। এটা :1--৯ ০০০২] ০৪৯৯ 
হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


১২। তখন তারা বলবে ৪ হে (৫ ৮২ (রদ 1 

আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এ 

এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, ক 5 61৮1 
রা ঈমান | ৬০০ ৩] /-০) 


১৩। তারা কি করে উপদেশ ৷ 72 1০41 + 51 ঠা ৭ 
গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো | * + ৬৮ ৮৫ ৩. 
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এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক জী. 81৩ এ 
রাসূল; ই 
১৪। অতঃপর তারা তাকে ০৪ ঞচর্ণ থে 
ইসা লোকের জেলে 22215962212 1 

৫ 


শিখানো বুলি বলছে, সেতো 
এক পাগল । ০০ 


১৫। আমি তোমাদের শাস্তি (| 14 14 1 নিল 


কিছু কালের জন্য রহিত; ১2$51-40158৮6 51715 
করছি, তোমরাতো তোমাদের রর ও 
ূর্ববস্থায় ফিরে যাবে। ১-৮-৯৯| 
১৬। যেদিন আমি পপ? ১15৫ পাঠ 
তোমাদেরকে প্রবলভাবে 44৮1 ০৮০০ (9 71 
পাকড়াও করব সেদিন আমি ০:9৮ এ পন 
তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। ০৯৯০০ ৩ ৫০৭ 
কাফিরদেরকে এ দিনের সাবধান করা হচ্ছে 
যেদিন আকাশ ধুম্পুঞ্জে ছেয়ে যাবে 


সরারিতা সামা কামিজের রাত করেনঃ 
৩৪ ১৬১১ ০ রঃ 2 ৩০৬ সত্য এসে গেছে, অথচ এই 


মুশরিকরা এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগ্ন 
রয়েছে! সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদেরকে এ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যে 
দিলারা হিডেন জাতে দেখারানে। 

মাসরক (রহঃ) বলেন 8 একদা আমরা কুফার মাসজিদে গেলাম যা 
কিনদাহ্র প্রবেশের পথে রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি সেখানে এ 
আয়াতটি তার সাথীদের পাঠ করে শোনান এবং বলেন যে, এই আয়াতে যে 
ধূ্রের বর্ণনা রয়েছে এর দ্বারা এ ধুম্রকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামাতের দিন 
মুনাফিকদের বধির ও অন্ধ করে দিবে এবং মুমিনদের সর্দি হওয়ার মত অবস্থা 
হবে । আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) নিকট গমন করি 
এবং এ লোকটির বক্তব্য তার সামনে পেশ করি। তিনি এ সময় শায়িত অবস্থায় 
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ছিলেন। এ কথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 
০৯1 6 সি 

বল £ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন এতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা 
দাবী করে আমি তাদের অন্তভুক্তি নই । (সুরা সাদ, ৩৮ 8 ৮৬) জেনে রেখ যে, 
মানুষ যা জানেনা তার “আল্লাহই খুব ভাল জানেন' এ কথা বলে দেয়াও একটা 
ইল্ম। আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ 
দিয়ে শোন। যখন কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করল এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে থাকল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু'আ করলেন যে, ইউসুফের (আঃ) 
যুগের মত বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দু'আ কবুল করলেন 
এবং তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হল যে, তারা হাড় ও মৃত জন্ত খেতে শুরু 
করল। তারা আকাশের দিকে তাকাত। কিন্তু ধুম ছাড়া আর কিছুই দেখতে 
পেতনা । (মুসলিম ৪/২১৫৫) 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিত। 
তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে ধুম ছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৬) কিন্তু এরপর যখন জনগণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাষির হয়ে মুযার গোত্রের 
দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ 
তাআলার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। 


অতঃপর ১১:১৩ ৫ দাতা ১০৪ | আমি তোমাদের শাকতি 


কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূ্বাস্থায় ফিরে যাবে । এ 
আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ তোমরা কি মনে কর যে, 
কিয়ামাত দিবসে তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হবে? আসলে তাদেরকে 
দেয়া এক ধরণের শাস্তির ব্যাপারে তারা যখন কিছুটা ধাতস্থ হবে তখন তাদেরকে 
অন্য ধরণের শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১১১৪ ০2 এনা ০০ 6৮ যেদিন আমি তোমাদেরকে 
প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শান্তি দিবই। তিনি ইব্‌ন 
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মাসউদ (রাঃ) বলেন ৪ এখানে বদর দিবসের কথা বলা হয়েছে । (ফাতহুল বারী 
৮/৪৩৪) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আরও বলেন ৪ পাঁচটি জিনিস সংঘটিত হয়েছে। 
(এক) ধুম অর্থাৎ আকাশ হতে ধুম আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের 
পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখন্তিত 
হওয়া, চোর) পাকড়াও অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং 
(পাঁচ) লিযাম অর্থাৎ খোঁচাদাতা শাস্তি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪, আহমাদ 
১/৩৮০, তিরমিযী ৯/১৩৩, নাসাঈ ৬/৪৫৫, তাবারী ২২/১৩, ১৪) 

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) ধুম দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন সেই ব্যাপারে মুজাহিদ রেহঃ), 
আবুল আলিয়া (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যা আউফী 
(রহঃ) প্রমুখ বিজ্জনেরাও একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও 
(রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/১৬) 

আবু সারিহাহ (রহঃ) হুযাইফা ইব্ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন ঃ আমরা একদা কিয়ামাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম । এঁ সময় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কক্ষ থেকে আমাদেরকে 
দেখছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন £ যত দিন তোমরা দশটি আলামত 
দেখতে না পাবে তত দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা । ওগুলো হল ৪ সূর্য পশ্চিম 
দিক হতে উদিত হওয়া, ধুম, দাব্বাতুল আর্দ, ইয়াজুজ মাজুজের আগমন, 
ঈসার (আঃ) আগমন, দাজ্জালের আগমন; পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে 
তিনটি ভূমিকম্প হওয়া এবং আদন হতে আগুন বের হয়ে জনগণকে হাঁকিয়ে 
নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা। লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে এ 
আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম নিবে 
সেখানে এ আগুনও থাকবে । (মুসলিম ৪/২২২৫) 


৩০ ০৬৬ ৮০৮ রঃ 65 ২৪৬ এ আরাতটি স্বীয় অন্তরে গোপন 
রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন সাইয়াদকে বলেছিলেন ৪ 
আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি বলতো? সে উত্তরে বলে £ ৮১ 


রেখেছেন। তিনি তখন তাকে বলেন $ তুমি ধ্বংস হও । তুমি চাইলেও তোমার 
যোগ্যতা অনুযায়ী আর সামনে আগ বাড়াতে পারবেনা । তিনি বলেন ৪ আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অন্তরে যে কথাটি গোপন 
রেখেছিলেন তা হল ঃ 
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০ ০৬১১ চঞ। ৬ 25 ২০৬ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই 


দিনের যেদিন স্পষ্ট ধ্যাচ্ছন হবে আকাশ । তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে 
আয়াতের অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসের 
(ফাতহুল বারী ৩/২৫৮, মুসলিম ৪/২২৪০) অংশ নয়। যা হোক, এতেও এক 
প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্য অপেক্ষা করার সময় বাকী রয়েছে। 
ইব্‌ন সাইয়াদ ছিল একজন জোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তা । সে জিন-শাইতানের কাছ 
থেকে যা শুনতে পেত তা মানুষকে বলত। তার বক্তব্য ছিল এলোমেলো- 
আগোছালো। তাই সে বলল ঃ আদ দুখ অর্থাৎ ধুম্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন যে, সে তার খবরের সুত্র কোথা থেকে পাচ্ছে 
অর্থাৎ শাইতান থেকে, তখন তিনি বললেন £ তুমি ধ্বংস হও । তুমি এর পরে 
আর সামনে অগ্রসর হতে পারবেনা । মারফু* হাদীসসমূহেও রয়েছে, যেগুলোর 
মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, ধুম্র কিয়ামাতের একটি আলামত, যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে । 
কুরআনুল হাকীমের বাহ্যিক শব্দও এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। 


০ ০৬০১ চ। ৬ 25 ২০৬ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই 


পে 


দিনের যোদিন স্পষ্ট ধুমাচ্ছন হবে আকাশ । কেননা কুরআনে একে স্পষ্ট ধুম বলা 
হয়েছে, যা সবাই দেখতে পায়। আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 
“কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধুঘ্রের দ্বারা” এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এটাতো 
একটা কাল্পনিক জিনিস। 


অতঃপর তিনি (| ৬১৯ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ এটা আবৃত 
করে ফেলবে মানব জাতিকে । এ উক্তিটিও এ ব্যাপারে পক্ষ সমর্থন করে। কেননা 


ক্ষুধার এ ধোঁয়া শুধু মাক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 
দুনিয়ার সমস্ত লোককে ধুস্রাচ্ছন্ন করে ফেলবে । এরপর ঘোষিত হচ্ছে £ 


৮: 1414 এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে এটা ধমক 
ও তিরস্কার হিসাবে বলা হবে । যেমন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন $ 
এ ৮১০ & এ. গ্ 5: ৫ তত প ৪০০৩ 
05১৫৩ ৫০৫ পা 53-55-2435 014 
যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, 
(বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে ॥ (সুরা তুর, ৫২ 


00171617105 
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£ ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিরেরা নিজেরাই একে অপরকে 
এই কথা বলবে । এরপর ইরশাদ হচ্ছে, তখন তারা বলবে ঃ 


৮৫৮ 


১১০ | 21421 (৫ ৬৪৪ 0৫ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই 


শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব। অর্থাৎ কাফিরেরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করবে । যেমন 
সিনিনামিত হায়ার বজ্র 


০4 ০৩ খুড 5 4251৮8 ১৫ এ০155) খু ডে 


০৮৫95 ০5৩9 ০ 

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে 

জাহারামের কিনারায় দীড় করানো হবে । তখন তারা বলবে ৪ হায়! কতই না 

আমাদের রবের নিদশর্নসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে 
দানা নার ভিডি বরে 


(15: তে বে 560 ৩৭৫73 
লি 7১ 2 ঠা ভি 6৩৪৮০৯৮৪১৮৫ 


যোদিন তাদের শাক্তি আসবে সেদিন সম্পকে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন 
যালিমরা বলবে ৪ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, 
আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই । তোমরা 
কি পুর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ 
£ 8৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


41589 86105 নি ৬৪ ০১১০ ৯১০৩ 50 4০৪৭) ৮ 
১১৯ তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো এসেছে স্পষ্ট 


ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সেতো 
শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
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৮৪৫ 4 39৬-০খ্রা 5৩৪ 2৮52 
সেদিন জাহারামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলদ্ধি করবে, 
কিম্ত এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সুরা ফাজর, ৮৯ £ ২৩) অন্যত্র 
বলা হয়েছেঃ 
পপ 1০ 17125 হু ০ 14. 2 2ু। বাণ্ত ০ 
(51:17166 ৮26 96৩ ৩%155৯ 4০ 91৯৮ গু উঠ 2 
৮৪1 541 
সস ১৪৩ ৩৮ 4৫৫ ৮৫ 35-5 
তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি 
পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবে £ আমরা 
তাকে বিশ্বাস করলাম । কিন্ত এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরপে? 
(সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৫১- ৫২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


১১:১৩ ১৩ ১০৪ ০১৩] ১০৩ ৬ আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের 


জন্য রহিত করছি, কিন্তু তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এর দুটি 
অর্থ হতে পারে । প্রথম অর্থ 8 মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং 
তোমরা এ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছ। যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


রি ঠা জারজ স্ব 51 সি চা রি লি ৮ 2 এ পচ লক্ালি 

০১৫০০ ৯৫০৫৮ & 0৯0 ৩৮ চি ৩ ৬55 ৮৪৮৯0 25 

আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা 
অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘ্বরতে থাকবে । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ৭৫) যেমন 
অন্যত্র বলেন £ 


০৮ 7194219৮051 টড 


আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা 
করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা 
মিথ্যাবাদী । (সূরা আন“আম, ৬ £ ২৮) 

দ্বিতীয় অর্থ ঃ যদি শাস্তির উপকরণ কায়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে 
যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্য শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, 
অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবেনা । এর দ্বারা এটা অপরিহার্য 
হয়না যে, তাদের উপর আযাব এসে যাওয়ার পর আবার সরে যায়। 
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প্রবলভাবে পাকড়াও করা” এর অর্থ 

১৯১৪ | 9:20| চল ০৭ 08 যেদিন আমি তোমাদেরকে 
প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শান্তি দিবই। প্রবলভাবে 
পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 2:24 এর অর্থ 
করেছেন বদর দিবস। (তাবারী ২২/২২) সালাফগণের একটি বিরাট দল ইব্‌ন 
মাসউদের (রাঃ) ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ 
বলেছেন যা আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২২) উবাই ইব্‌ন 
কাবও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২৩) এটি বদরের দিনও 
হতে পারে । তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হচ্ছে যে, এটি হচ্ছে কিয়ামাত 
দিবস, যদিও বদরের দিনও কাফিরদের জন্য ছিল প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ করার 
একটি ভীষন দুর্দিন। 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াকুব রেহঃ) আমার কাছে বলেছেন ঃ 
ইব্‌ন উলাইয়াহ (রহঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ খালিদ আল হায্যায 
(রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন £ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, প্রবল পাকড়াওয়ের 
দিন হচ্ছে বদরের দিন। কিন্তু আমি বলি যে, উহা হল কিয়ামাত দিবস । তিনি 
বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ । ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (েহঃ) বলেন 
যে, তার কাছ থেকে যে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে এটিই অধিক সহীহ । 
আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন। 


১৭। এদের পূর্বে আমি |-০৫ ০ ০৫ 1৫৫52 
ফির'আউন. সম্প্রদায়কে 18 4৫ ০ 486 71 
পরীক্ষা করেছিলাম এবং 1&। /॥. 


4 পাত চপ তিক 
তাদের নিকটও এসেছিল এক | ০1৯) (৯৪৪ হি 
মহান রাসূল । ৫ রত 

১ 
১৮। সে বলল £ আল্লাহর; টার 
বান্দাদেরকে আমার নিকট 131 441 ১0৮ ৫41 19১1 01 ,1%, 


প্রত্যর্পণ কর। আমি 
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তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত যে রায়ে 

রাসূল। 01 ০৯৯0 ৩ 
এ 

১৯। এবং তোমরা আন্নাহর ০৬ ৫ পপ [রে ৫ তি 

বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি 0 এ| এ 19৩0 ১013 -15 


তোমাদের নিকট উপস্থিত 
করছি স্পষ্ট প্রমাণ । 


২০। তোমরা যাতে আমাকে 
্রস্তরা -ঘাতে হত্যা করতে না 
পার তজ্জন্য আমি আমার 


এত 
রাবব ও তোমাদের রবের ৩০৯০০ 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
২১। যদি তোমরা আমার বিন ররা 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর ০) 155 20919 ঠা 
তাহলে তোমরা আমা হতে ০ 
দুরে থাক। ০/৮১ 

পর র রবের দে এও ০ ভর ৪৪. ৮০ 

নি ০ 5তু্ি5 01256 ০৪ তত 
এরাতো এক অপরাধী , ০৫ 
২৩। আমি বলেছিলাম £ তুমি £1 


রাতে বের হয়ে পড়, 
তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা 
হবে। 


২৪। সফুদ্রকে স্থির থাকতে 
দাও, তারা এমন এক বাহিনী 
যারা নিমজ্জিত হবে। 


৫ 


শি! 1920 ০ 450 1৫ 


পু টুপি এ 


৩5১) ০০০ 


0017161715 


সুরা ৪৪ ৪ দুখান ৬৪৯ পারা ২৫ 

২৫। তারা পশ্চাতে রেখে গেল রে ০ ৭ ৫৫ এ 

কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, সি ৯৮ 425 ০9 
485 
১৯৮৮5 


২৬। কত শস্য ক্ষেত ও সুরম্য 
প্রাসাদ, 


ঠা 


২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা 
তাদেরকে আনন্দ দিত। 


৬ 


রর 21৮51 রেল হি ০০ 
0৮৫9১ ০৯ 19১6 2০55 , 


২৮। এরূপই ঘটেছিল এবং (৫ 
আমি এই সমুদয়ের 
উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন 
সম্প্রদায়কে । 


রণ চে £ টি পর তার 
5 0655192 ৬7৩ ত% 


৯০৪৪ 


২৯। আকাশ এবং পৃথিবীর 
কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত 
করেনি এবং তাদেরকে 
অবকাশও দেয়া হয়নি । 


রেখো শত ক ৩ ০৭ 


₹,%126162 ০ সবি 
৩২৮৯১ 56 ৮৪০১১? 


৩০। আমি উদ্ধার করেছিলাম 
বানী ইসরাঈলকে লাঞ্নাদায়ক 
শাস্তি হতে - 


2 ০০ প্রচ ৮৫৫, $ 
০50০1 ০৪2 ১৫. ০২৪9 ০, 


৩১। ফির“আউনের; সেতো 
পরাক্রান্ত সীমা লংঘনকারীদের 
মধ্যে । 


20015 


চট চে 


০৮০০ 6 


৩২। আমি জেনে শুনেই 
তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্‌ 
দিয়েছিলাম । 


[12 ০572 
৮৪ ৬০ ৫১/| ৮2 তা 


০৮০৬৪ 
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৩৩। এবং _ তাদেরকে [2 2 410 
দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে | + ৮১ ০৮ ০৮ *$ " 
ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা । ৪ 41; 
৯১৫০ 95 এ 


মুসা আঃ) ও ফির“আউনের ঘটনা এবং 
বানী ইসরাঈলের রক্ষা পাওয়া 

আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তিনি এ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে 
পরীক্ষা করেছিলেন। (276 0১: ₹১৮) তিনি তাদের কাছে তার সম্মানিত 
রাসূল মুসাকে (আঃ) প্রেরণ করেছিলেন । মুসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী 
পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ৪ তোমরা বানী ইসরাঈলকে 
আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা । আমি আমার নাবুওয়াতের 
প্রমাণ হিসাবে কতকগুলি মুজিযা নিয়ে এসেছি। যারা হিদায়াত মেনে নিবে তারা 
শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। . 


ড৩1 65৬4৮ 
সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট 
দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদরশর্ন 
এবং শাভি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে । (সুরা তাহা, ২০ £ ৪৭) 
৬0550 শি পর! আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার অহীর 
বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। 
| ৬৪19 0 3 আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে তোমাদের মোটেই 
উদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তীর বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের 
সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য । অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে £ 


০544 515 টার যা চিতা রি 
২০৮৮৩ ক্র ০৬০৩০ এ9০৪ ০০ 9৬ ২০] 
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যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহারামে এরবেশ 
করবে লাঙ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৬০) 

৩৪ ০৬০ তা ৬! আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট 
নিদর্শন পেশ করছি। 

৩৯৫ ০৮6৫3) ৬৪ ০৭৬ ৬ তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ 
হতে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ এর অর্থ হল, 
আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হতে আমার রাব্ব ও তোমাদের 
রাব্ৰ আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি। (তাবারী ২২/২৭) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবু সালিহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মৌখিক 
ভর্সনা করা অর্থাৎ ধিক্কার দেয়া। (তাবারী ২২/২৬) আর কাতাদাহ (রহঃ) এর 
অর্থ নিয়েছেন পাথর দ্বারা হত্যা করা। মুসা (আঃ) তাদেরকে আরও বললেন £ 


১১৪৮ ৬ 1১০ পঁ 509 যদি তোমরা আমার কথা মেনে না চল, 


আমার উপর যদি তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে 
মন না চায় তাহলে কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং এ 
সময়ের জন্য প্রস্তুত থাক যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 
মীমাংসা করবেন। 

অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, অন্তর খুলে 
তাদের মধ্যে প্রচার কাজ চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা 
করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন। তারপরও 
দেখলেন যে, দিন দিন তারা কুফরীর দিকেই এগিয়ে চলছে । ফলে বাধ্য হয়ে 
তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। অন্যত্র যেমন 
মনিিড়ারারর। তা সরয়ার 


ু 395 5) রর ০১ 12 71] ও 595 4083 
20906 5৮৮ চি ০০ 1৮ 4154 »স্ণো 
57 সা ক।এএা 15,521 5৬599 1০ ১1? 
০5858 (5755 
আর মুসা বলল £ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির 'আউন ও তার প্রধানবগ্কে 
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দান করেছেন জীকজমকের সামথ্ী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ ॥ হে 
আমাদের রাবব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত 
করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ করে দিন এবং তাদের 
অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে এ প্যর্ভ যতক্ষণ 
তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে । তিনি (আল্লাহ) বললেন £ তোমাদের 
উভয়ের দুআ করুল করা হল। অতএব তোমরা দুঢ় থাক এবং তাদের পথ 
অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই। (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৮৮-৮৯) অতঃপর 
আল্লাহ সুবহানাহু মুসাকে (আঃ) বলেন £ 

৩৯১১৪০০ ১5 ০১ ০1 4) ৬০৬ তুমি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ বানী 
ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা 
হবে । অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ 

রর পন ০ 


)স্না ও ০০৮৪ ০৮$ ১84০5 11555 (11 (৮31 589 


আমি অবশ্যই মুসার প্রতি পরত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার 
বান্দাদেরকে নিয়ে রার্িযোগে বহিগর্ত হও এবং তাদের জন্য সম্ৃদ্বের মধ্য দিয়ে 
এক শুস্ক পথ নিমাঁণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই 
আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা । (সুরা তাহা, ২০ ৪ ৭৭) 

অতঃপর মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । ফির“আউন 
পশ্চাদ্ধাবন করল। পথে সমুদ্ব প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ালো। মুসা (আঃ) বানী 
ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্বে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। সুতরাং তিনি 
সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর মুসা (আঃ) ইচ্ছা করলেন যে, সমুদ্ধে 
লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফির“আউন এবং তার 
লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তীর কাছে অহী 
করলেন ৪ 3985 ১০৫ ৮1198) 1 59 সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, 
তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে । 

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ 
দেয়া না হয় যে পর্যন্ত না শক্ররা এক এক করে সবাই সমুদ্ধের মধ্যে এসে 
পড়ে। এসে পড়লেই সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর 
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ফলে সবাই নিমজ্জিত হবে । 1) এর অর্থ হল শুক্ক রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত 
অবস্থার উপর থাকে । 
15৯) ০ ১/১)$ সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও। অর্থাৎ এখন যেভাবে আছে 


ওকে ওভাবেই থাকতে দাও । (দুররুল মানসুর ৭/৪১০) মুজাহিদ রেহঃ) 1১) 
এর অর্থ করেছেন ওর (সমুদ্রের) পথটি এখন যেমন শুকনা আছে তেমনি থাকুক । 
তুমি ওকে ওর পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ পানিতে পূর্ণ) ফিরে যেতে বলনা, যতক্ষণ না 
ফির“আউন বাহিনীর সবাই এ শুস্ক পথে প্রবেশ করে। (তাবারী ২২/৩০) 
ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ), কা'ৰ আল আহবার (রহঃ), সিমাক ইব্ন হারব রেহঃ) 
প্রমুখও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৩০) মহামহিমান্িত 
আল্লাহ বলেন £ 

(১১ ১৯৪3 ০৬৪ ০০1১ [তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত 
উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা 
তাদেরকে আনন্দ দিত! এসব ছেড়ে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। 
৫ 75 এর অর্থ হচ্ছে সুরম্য প্রাসাদসমূহ। (তাবারী ২২/৩২) মুজাহিদ (রহঃ) 
এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) বলেন £ 

৩5৬ ১158 9 ৫95 2) ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস 
উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এ জীবন যখন 
তারা আনন্দ উৎফুন্নতায় কাটিয়েছে, যখন যা খুশি খেতে মন চেয়েছে অথবা 
পরিধান করতে চেয়েছে তা পেয়েছে এবং তাদের ছিল অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এবং 
মর্ধাদা। এর সব কিছুই এক ভোরে আকস্মিকভাবে কেড়ে নেয়া হয়। এ 
পৃথিবীতেই তারা তাদের সব কিছু ফেলে চলে গেছে এবং তাদের জায়গা হয়েছে 
জাহান্নাম । আবাস স্থল হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট! 

2) ৫৮৪ ৩99 ৩05৫ আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় নি'আমাতের 
75958777757 


রেট 875 


০০০৭ ২৯৪০ ৩০০৪৭: ৪6 এক হা 833 
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এ 305 ধুলা একি ক ৫৫ 5 
19৮ ০ 44989 ৩০১৪ (০০ ৩০০৪ 5 ৩৬ ছা চে 


4 


হত 
৪ 


২১১০ 

যে জাতিকে দুল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত 
তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধের্য 
ধারণ করেছিল । আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীরতিকিলাপ ও উচ্চ 
প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসম্তপে পরিণত করেছি । সেরা আ'রাফ, ৭ £ ১৩৭) 
এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

329521946৩০ ৮০703 দন ৮৫2 উর এ আকাশ ও 
পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি । কেননা এঁ পাপীদের এমন কোন 
সৎ আমলই ছিলনা যা আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা 
কাদবে বা দুঃখ-আফসোস করবে । আর যমীনেও এমন জায়গা ছিলনা যেখানে 
বসে তারা আল্লাহর ইবাদাত করত এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও 
শোক প্রকাশ করবে। অতএব এগুলি তাদের ধ্বংসের কারণে কাদলনা এবং 
দুঃখ প্রকাশ করলনা । 

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ অবিশ্বাস, ওদ্ধত্যতা এবং অবাধ্যতার কারণে 
তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ) বলেন ৪ ইবৃন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ৫ হে 
আবুল আব্বাস! আল্লাহ বলেন ৪ 

০১৮০ 1956 57) 2৮১03 সে ০৬7০ ০৫ ৬৪ আকাশ এবং 
পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রম্পাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া 
হয়নি। আসমান ও পৃথিবী কি কারও জন্য কীদে? উত্তরে তিনি বললেন ৪ হ্যা, 
দুনিয়াবাসীর এমন কেহ নেই যার রিষ্ক বরাদ্দ হয়ে আসমানের দরযা দিয়ে নিচে 
নেমে না আসে এবং আমল উপরে উঠে না যায়। যখন কোন মু'মিন মারা যায় 
তখন এ দরযা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার অনুপস্থিতি অনুভব করে তার জন্য 
কাদতে থাকে । সে যে জায়গায় বসে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর যিক্রে 
মশগুল থাকে এ জায়গাও তার জন্য কাদতে থাকে । কিন্তু অভিশপ্ত ফির“আউন 
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কিংবা তার লোকেরা দুনিয়ায় কোন উত্তম আমল করে যায়নি যা আসমানের দরযা 
দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছেছে। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন 
করেনা । (তাবারী ২২/৩৪) আল আউফীও (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে 
প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৫) এরপর আন্মাহ তাআলা বানী 
ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন £ 


৩৬ ৩৬ 4 ০১০১ ৩০ ৪ ভাতা ৮ ০571 ৬৭ ৪ এ) 
০১। 0 আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের 
লাঞ্ুনাদায়ক শাস্তি হতে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে । 
সে বানী ইসরাঈলকে ঘৃণার পাত্র মনে করত। তাদের দ্বারা সে নিকৃষ্টতম কাজ 
করিয়ে নিত। সে আত্মগর্কে ফুলে উঠেছিল । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 

০০০ ও ১০২০০৯০৪৫] 

নিশ্চয়ই ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল । (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ 

৪) আরও বলা হয়েছে ঃ 
0 03515৮51৫58 

কিম্ত তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায় । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ $ 
৪৬) এরপর আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি 
অনুগ্রহের কথা বলেন $ 

০ ৪৬ ৯৬ এ ৮১৪১৪ এএ) আমি জেনে শুনেই তাদেরকে 
বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম । মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ৪ এ যুগে 
যাদের সাথে বানী ইসরাঈলরা বসবাস করত তাদের উপর তিনি বানী 
ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। কাতাদাহ রেহঃ) বলেন ৫ তাদের সম 
সাময়িক লোকদের উপর তাদেরকে পছন্দ করা হয়েছিল এবং এটাই বলা হয়ে 


থাকে যে, প্রত্যেক যামানায় আল্লাহর পছন্দনীয় লোকদেরকে অন্যদের উপর 
প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


পর 1 পাঞপর্য রা 5 পা পা পা।2 
র্ ৬] *| 0৬ 


হে মুসা! আমি তোমাকেই লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করোছি। (সুরা 
আ'রাফ, ৭ 8 ১৪৪) অর্থাৎ তার যুগের লোকদের উপর । যেমন মারইয়াম (আঃ) 


0017161715 


সুরা ৪৪ £ দুখান ৬৫৬ পারা ২৫ 


৩০৮ 1044০ ু 

এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন । (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ৪২) অর্থাৎ তার যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে মারইয়ামকে 
আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে 
মারইয়ামকে (আঃ) শ্রেষ্ঠতু দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মুল 
মু'মিনীন খাদীজা (রাঃ) মারইয়াম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা কমপক্ষে 
সমানতো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফির“আউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মাযাহিমও 
(রাঃ) ছিলেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত সমস্ত নারীর উপর তেমনই যেমন 
77578757777 


৪ ৩০৯ ৮১৬ ৬৪ ০ ৩৬ ৩৫ *১৩া9 মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের 


উপর তার আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে এ সব 
যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মুঁজিযা ও কারামাত দান করেছিলেন যেগুলির মধ্যে 


হিদায়াত অনুসন্ধানকারীদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। 
৩৪ | তারা বলেই থাকে - ০৫27 চা ০ 
0৮১৪ গুহ 612 
৩৫। আমাদের প্রথম পি প্রা ৮৬৯ 
ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং: 3 ৯ 91-০ 
আমরা আর পুনরুখিত হবনা । ৪ 8.6 
)5/০ ৪ ০ 5 
এ ৮০8 885 
৩৬। সা যদি ১৫৫ ৩1756 10 ৮* 
উপস্থিত কর। ৩৮১পনি 


৩৭. শ্রেষ্ঠ কি তারা না তুব্বা] €£ রাহা 
ূববর্তীরা? আসি তাদেরকে *৪ ৫০ ০০২০৫ রা 
ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই সিন ৩৮ ০৮: 
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তারা ছিল অপরাধী । 0১16৭ 


এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কিয়ামাতকে অস্বীকারকরণ এবং এর 
দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, 
কিয়ামাত হবেনা এবং মৃত্যুর পর পুনজীবিনও নেই। আর হাশর নশর ইত্যাদি 
সবই মিথ্যা । তারা এই দলীল পেশ করে যে, তাদের মাতা-পিতা মারা গেছে, 
তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসেনা কেন? তাই তারা বলছে ঃ 

৬৪১০০ শর এ (56615 অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে 
আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর। 

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বৃদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুথথান ও 
মৃত্যুর পর পুনজীবিন লাভ এটা হবে কিয়ামাতের সময়। এর অর্থ এটা নয় যে, 
জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে । এ দিন এই যালিমরা জাহান্নামের 
ইন্ধন হবে। এ সময় উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্বের উম্মাতদের উপর সাক্ষী হবে এবং 
তাদের উপর তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষী হবেন। 

এরপর আল্লাহ তাআলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই 
পাপের কারণে এদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল এ শাস্তিই না জানি 
হয়তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । তাদের 
ঘটনাবলী সুরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। তারা ছিল কাহতানের আরাব এবং এরা হল 
আদনানের আরাব। 

সাবার হিমাইরগণ তাদের বাদশাহকে তুব্বা' বলত, যেমন পারস্যের 
ফির 'আউন* এবং ইথিওপিয়ার বাদশাহকে নাজ্জাসী' বলা হত। তাদের মধ্যে 
একজন তুব্বা ইয়ামান হতে বের হন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকেন । সব 
দেশের বাদশাহদেরকে পরাজিত করতে করতে তিনি সমরকন্দে পৌঁছেন এবং 
নিজের সাত্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বিরাট সেনাবাহিনী এবং অসংখ্য 
প্রজা তার অধীনস্থ ছিল । তিনিই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করেন। এটা স্বীকার 
করা হয় যে, তার যুগে তিনি মাদীনায়ও এসেছিলেন । সেখানের অধিবাসীদের 
সাথে তিনি যুদ্ধও করেন। কিন্তু জনগণ তাকে বাধা দেয়। মাদীনাবাসীরা তার 
সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ করত, আবার রাতে তার 
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মেহমানদারী করত। সুতরাং তিনি লজ্জিত হন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। 
সেখানের দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যারা মূসার (আঃ) সত্য 
দীনের উপর ছিলেন। তারা সদা-সর্বদা তাকে ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দিতে 
থাকতেন। তারা তাকে বলেন £ আপনি মাদীনা ধ্বংস করতে পারেননা । কেননা 
এটা হল শেষ নাবীর হিজরাতের জায়গা । সুতরাং তিনি সেখান হতে ফিরে যান 
এবং এ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে করে ইয়ামানে নিয়ে যান। যখন তিনি মাক্কায় 
পৌঁছেন তখন বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু এ দু'জন আলেম 
তাকে এ কাজ হতেও বিরত রাখেন এবং এ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠতৃ ও মর্ধাদার কথা 
তার সামনে তুলে ধরেন। তারা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ ঘরের ভিত্তি 
স্থাপনকারী ছিলেন ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের হাতে এ ঘরের মূল শ্রেশষ্ঠতু ও সম্মান প্রকাশ পাবে। এ বাদশাহ তুববা 
তাদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। এমনকি তিনি নিজেই 
বাইতুল্লাহর খুব সম্মান করেন, ওর তাওয়াফ করেন এবং ওর উপর গিলাফ 
চড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে ইয়ামানে ফিরে যান। স্বয়ং তিনি মুসার 
(আঃ) ধর্মে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র ইয়ামানে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেন। তখন পর্যন্ত 
ঈসার (আঃ) আবির্ভাব ঘটেনি এবং এ যুগের লোকদের জন্য মূসার (আঃ) এ 
সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল। 

আবদুর রাযযাক রেহঃ) আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ তুব্বা নাবী ছিলেন কিনা 
তা আমি জানিনা । (বাগাবী ৪/১৫৪) “আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ রেহঃ) বলেন ঃ 
তোমরা তুব্বাকে গালি দিওনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। (আবদুর রায্যাক, ৩/২০৯) এসব ব্যাপারে সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। 


৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবী এবং এতদুভয়ের 
মধ্যস্থিত কোন কিছুই বাযিরদার্াাারা 
্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। 92৮ ৪ ৩০০০০ 
৩৯। আমি এ দুটি অযথা ১ 
সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের 1০০- 
অধিকাংশই এটা জানেনা । 


০০5] 8৮ 06 পা 


ও] (৫581 ০ ০৭ 
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পা চা নি রত 4 
০৯৪ ১ ৮৯/7৪৯? 
৪০। নিশ্চয়ই সকলের জন্য | , 4 £ বর্ণ ০১০ 
এ 2৫22৮ 01225201622 01 ৫ 
নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার 1৫৮ ৮ তি 
দিবস - তি শত ্ 


৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর] “2 2৮ ₹% ছা ০৯০ 
বন্ধুর কোন কাজে আসবেনা :০৮ ০4৯ ৪৯৭ ঠ 
এবংতারা সাহায্যও পাবেনা । ] _ 4০ 4০ হর (৮৫ পু 


৪২। তবে আল্লাহ যার প্রতি 4 এপ। 967, প ০ 
দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। ; ৯ 44১ 44 ৮৯ ০ 1 
তিনি পরাক্রমশালী, পরম 4 €1 ॥ পর 
দয়ালু। ০ 


সৃষ্টির নিগুঢ়তা/তত্ব 
এখানে আন্মাহ তা'আলা নিজের আদল ও ইনসাফ এবং তার বৃথা ও অযথা 
কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য 
আয়াতে বলেন £ 


মসিবিলি কিতা জাতে (:$0০589 হেথা ৩0 


4 এপি তত? & 1০52 
10515 ০909 
আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যহিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি 
করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। স্থৃতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
জাহারামের দুর্ভোগ । (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ 
464৫4 ৮৮ ৮. 38০ ৫ 48 তি 4 ০৭০ »র্ঘর্ 
4 4228 ০৯5 ধু ও ১5 ৬০০ ২০৬ ৮৯১1 2০4০৪ 


০ ৬০শা তির 141 4৬০ 
তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
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তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবতিতি হবেনা? মহিমাবিত আল্লাহ হানি প্রকৃত 
মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাবব । (সূরা 
মুমিনূন, ২৩ ৪ ১১৫-১১৬) 

5 এ$ ৩০ ৩৮ ত৭ 36৮ এ প৪জ ০০ এ 
ফাইসালার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যে দিন আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদের 
মধ্যে সঠিক ফাইসালা করবেন, কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনদেরকে 
দিবেন পুরস্কার । এ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ তাআলার সামনে 
একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর হতে পৃথক হয়ে 
যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে পারবেনা । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


রন তপত ই * পাপা পাপা টি বে রাঃ না বর 
২০ 55565 ০০ ৯৪০৮ ৪ ০৮৪19 
অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে 


আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা । (সূরা 
মু'মিনূন, ২৩ ৪ ১০১) অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


টা 


এবং সুহৃদ সুহদের খোজ খবর নিবেনা । তাদেরকে করা হবে একে অপরের 
দৃষ্টিগোচর | (সূরা মা'আরিজ, ৭০ 8 ১০-১১) 

201 ৯৮০ ৩৫ 01,১১৮ ৮৯3 কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা 
সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। 
এ দিন কেহ কেহকেও কোন সাহায্য করবেনা এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য 


আসবেনা । তবে হ্যা, আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন তার কথা স্বতন্ত্র । তিনিতো 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


৪৩। নিশ্চয়ই যাকুম বৃক্ষ হবে হাতে রানার 
8৪ । পাপীর খাদ্য - তা 0৫০৫৫ 


8৫ । গলিত তাম্রের মত; ওটা (তর 2০1০৪ 
তার উদরে ফুটতে থাকবে - ০৯০] ০৫ ০৮ -£* 
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৪৬। ফুটন্ত পানির মত। টা ুর্.£। 


8৭। বেলা হবে) তাকে ধর 7. 715 1.5 45 ৬ 
এবং টেনে নিয়ে যাও: £৮৮ এ] ০৯১৮১ ০৪৭৬ - 


রম: | রর 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে এ] 
৪৮। অতঃপর তার মাথার » এ. 52144 পু ৫) 
উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে : ৮ “75১০১ পনি ভি 
শাস্তি দাও। ₹ শর 
৪৯। এবং বলা ৪] পা এ 

কর, ছুমিতে ছিলে এটা এ ও] ও১ ৫৭ 


সম্মানিত, অভিজাত । গা 


৫০। এটাতো ওটাই, যে 8 ৮ 
০4৪০৫ ৮৬14৯ ০)1 ১৪২ 
বিষয়ে তোমরা সন্দেহ। 49 ১ 


করতে । পা 4৫2৫ 


৯ 


০)2/৭) 


বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা 

₹৪0। ৫৬৮,১51 ৪74৭ ৩! কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে 
শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তাআলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামাতকে 
অবিশ্বাস করে দুনিয়ায় সদা পাপ কাজে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন 
যাক্ুম গাছ খেতে দেয়া হবে। একাধিক তাফসীরকারক বলেছেন ৪ এর দ্বারা আবু 
জাহলকে বুঝানো হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের 
মধ্যে সেও শামিল রয়েছে, কিন্তু শুধু তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা 
মনে করা ঠিক নয়। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রাঃ) 
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পাপীর খাদ্য। এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান। তখন এ লোকটি বলল ঃ উহা 
হবে ইয়াতীমদের খাদ্য । আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ না, বরং বল যে, যাক্কুম হল 
বদ আমলকারীদের খাবার ৷ (তাবারী ২২/৪৩) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীর জন্য 
যাকুম ছাড়া আর কোন খাবার থাকবেনা । 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই যাকুমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর 
পড়ে তাহলে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে । (তাবারী ২২/৪৩) একটি 
মি এটা এসেছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 


৮০সপ। ৬5 ১9৪) ৬ ৬৫ ০৬৪ এটা হবে গলিত তাত্্ের মত, 
এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে । আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের 
রক্ষকদের বলবেন ৪ এই কাফিরকে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে 
যাও । তখন ৭০ হাজার মালাক তাকে ধরার জন্য দৌড়ে আসবেন। 

১5৮৬ £$- তাকে টেনে হিচড়ে এবং পিছন থেকে ধাকা দিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হবে। 

মুজাহিদ রেহঃ) বলেন ৪ ১৯৮৬ $)-4 এর অর্থ হচ্ছে তাকে পাকড়াও কর 
এবং ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাও ৮০০] ৮1০ ৩ আগুনের মাবাখানে 


৮০০ ০৮7৩ ৩০০ 3% 19৮৮ রি অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত 
পানি ঢেলে দিয়ে শান্তি দাও। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
ডা ৮2152525582 
তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা 
এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪ ১৯-২০) ইতোপূর্বে 
এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা 
প্রহার করবে । ফলে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে 
তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। এঁ পানি শরীরের যেখানে 
যেখানে পৌঁছবে সেখানের হাড়কে চামড়া হতে পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের 
নাড়ি-ভুড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে । আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে 
এর থেকে রক্ষা করুন! অতঃপর তাদেরকে আরও লজ্জিত করার জন্য বলা হবে ঃ 


৫৫1 %১। ০9 উ১ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত 
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অভিজাত । যাহহাক (রেহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর 
করেছেন ঃ আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয়। 


তারপর এ কাফিরদেরকে বলা হবে ৪ ১১: 4 ৮5 2148 ৩! এটাতো 
ওটাই (এ শাস্তি), যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে । যেমন আন্মাহ 


তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
0556 ০৩ গা 31535546555 41৯ 
পর ৫০ পি 


যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহারামের আগুনের দিকে, 
(বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে । এটা কি যাদু? 
না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তুর, ৫২ £ ১৩-১৫) 


৫১।  মুত্তাকীরা থাকবে দা 
নিরাপদ স্থানে - 0৮105  026প1০1-5 
৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে । 


44০ রেপ ২ 9 
১১১৮5 


৫৩। তারা পরিধান করবে দি 
মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তি নে টির 


তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে । টিরালারা 
পট ি খল 1৫ 


৫৪। এরূপই ঘটবে; & প জর্জ রা 2. 
তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়ত 1৫444 4১57 ০2৫ 
লোচনা হুর। ॥ 


৫৫ সেখানে তারা প্রশান্ত ৮) এ পাও রা ঞ& হণ 
চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে : ০ (0৫০ ০১৮১৪ *০* 
বলবে। 


টি পানি ক 
২5519 
ক্র পর ৮ পা 
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৫৬ প্রথম মৃত্যুর পর তারা চন রত রর 
সেখানে আর মৃত্যু আহ্াদন : ১795542  " 


করবেনা তাদেরকে 174 £7% ৫০ ০৪ পু 
করবেন - 


71358 


&৭। তোমার রাব্ব নিজ »» 2114 515৪৫. » ৩? 
অনুগ্বহে। এটাইতো মহা ৯৬০১ ১/০$ ১৮০১ -০% 


সাফল্য। নর 
৮৮৮13521 
৫৮। আমি তোমার ভাষায় পর রা & পঙ্গ ৫ পর্গ ৫ 
| 1) * 15 ১/ 
যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ রা রা যারা 
৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা এ টিন 
কর, তারাওতো প্রতীক্ষমান। ০৮3$-৮61৩5 2.০ 


আল্লাহ তা“আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা 


দিচ্ছেন। এ জন্যই কুরআনুল কারীমকে ৬ (আল মাছানী) বলা হয়েছে। 


১০৩ ৬ এন ৩! দুনিয়ায় যারা অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান 
আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও 
নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে । সেখানে তারা মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা- 
বেদনা, শাইতান ও তার চক্রান্ত, আল্লাহর অসন্তষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদাপদ হতে 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে । 

09046 59850 ০০০০ ৩ ০৪০ 55859 ০৬ এ কাফিরেরা 
সেখানে পাবে যাক্ুম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম পানি, পক্ষান্তরে এই 
জান্নাতীরা লাভ করবে সুখময় জান্নাত এবং প্রবাহমান নদী ও প্রত্রবণ। তারা 
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আরও পাবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা বসে থাকবে মুখোমুখী হয়ে । 
কারও দিকে কারও পিঠ হবেনা, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী হবে । 


লে 


০: ১১০ ৮১৬৯933 ৬05৩ এই দানের সাথে সাথে তারা আয়ত লোচনা 
হুর লাভ করবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানব অধবা দানব পর্ণ করেনি 


$৮ 92405 ৩ ০০1০৪ 
সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পুর্বে কোন মানুষ অথবা 
জিন স্পর্শ করেনি । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ টা 


052219৮া 6 
তারা যেন প্রবাল ও পদ্বরাগ। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ৫৮) 


৬্ট্রী 4) ০৮? [তারি 

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ £ ৬০) এরপর মহান আল্লাহু বলেন 

৩১ ৬ 4৭ ১ ০9৬৫ সেখানে তারা প্রশান্ত চিভে বিবিধ ফল-মূল 
আনতে বলবে । তারা যা চাবে তাই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তাদের 
কাছে তা হাযির হবে। ওগুলি শেষ হওয়ার বা কমে যাওয়ার কোন ভয় 
থাকবেনা । মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

0 মন 0! ০১ 95835 ২ প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে 
আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা । ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবেনা । সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনা হবে, অতঃপর 
ওকে যবাহ করা হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে ঃ হে জান্নাতবাসীরা! এটা 
তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান, আর কখনও মৃত্যু হবেনা। আর হে 
জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের জন্যও এটা চিরস্থায়ী বাসম্থান। কখনও আর 
তোমাদের মৃত্যু হবেনা । (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮) সুরা 
মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

আবদুর রাহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ (রহঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ 
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(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
£ জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে £ তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত 
হবেনা । সদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা । সদা নি'আমাত লাভ 
করতে থাকবে, কখনও নিরাশ হবেনা । সদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা । 
(মুসলিম ৪/২১৮২) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
সেখানে সে নি'আমাত লাভ করবে, কখনও নিরাশ হবেনা । সদা জীবিত থাকবে, 
কখনও মরবেনা। সেখানে তার কাপড় পুরাতন হবেনা এবং তার যৌবন নষ্ট 
হবেনা । (তোবারানী ৪৮৯৫) 


সখ 215৩ ৯১৬) এই আরাম, শান্তি এবং নি'আমাতের সাথে সাথে 
আরও বড় নি“আমাতও রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা“আলা জাহান্নামের শাস্তি 
হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও 
চিন্তা দূর হয়ে যাবে । এ জন্যই এর সাথে সাথেই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 
ও দয়া, এটাইতো মহাসাফল্য ৷ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাক এবং 
মেহনত করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, কারও আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে 
যেতে পারবেনা । জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি? উত্তরে তিনি বললেন ৪ হ্যা, আমার আমলও 
আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও 
অনুগ্হ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০) মহান আল্লাহ বলেন £ 

32/5- ৯$ ৬০০৭৪ 58 চি হে নাবী)! আমি তোমার ভাষায় 
কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে । অর্থাৎ আল্লাহ 
তাঁআলা কুরআনুল কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং 
উজ্জ্বল রূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তীরই ভাষায় 
অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার এবং মাধুর্ষপূর্ণ, যাতে 
লোকদের সহজে বোধগম্য হয় । এতদসত্তেও লোকেরা এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
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4৮৫০ ৫ 


বলছেন ৪ ১52৮ ৮ ২৪০৬ তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে 


দাও ৪ তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমিও অপেক্ষমান রয়েছি। আল্লাহ 
তা“আলার পক্ষ হতে কার প্রতি সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে 
দুনিয়া ও আখিরাত লাভ করে তা তোমরা সত্বরই দেখতে পাবে । ভাবার্থ হচ্ছে 8 
হে নাবী! তুমি এ বিশ্বাস রেখ যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে । আমার 
নীতি এই যে, আমি আমার নাবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত করে 
মতিন সি 

ধরা: 


বেরা টািটিগালিযাটি 
(সূরা মুযাদালাহ, ৫৮ ৪ ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


৫ প2 ৩০ 


(55 (%? (54 2) ও & 4 51278 ৩ 


পা এ €% 74৫ পপর? 
এএাঃ পপি শি ৫? কির ০৮46 বে .4৫৪া 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর 
আপতি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস । 
(সূরা মু'মিন, ৪০ £ ৫১-৫২) 


সূরা দুখান এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু পার 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। ৮৯০৯9191401 


১। হা মীম। 


২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, %+ .. রর 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে 1 41 (05 ১১:০৮ 27 “৭ 
অবতীর্ণ । দির 


৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে £€ পপ রি 
নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের ০৮১১ ০৫ ঠা ্ 


জ য । হ 85৯ টি 
১৯৮0১০4৫ 
পর্ণ পা 


৪। তোমাদের সৃষ্টিতে এবং ৫8৮1৮5০5165 
জীব জন্তর বিস্তারে নিদর্শন [৩% ৮০ ৮2২৪৬ 589 ৫ 
রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের চারার রানা 
জন্য। ০৯১১২-০১০৪ 21১ 
৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ্ 
সম্প্রদায়ের জন্য, রাত ও )619 ০৮1 ৮৪4৯1 ১০ 

্ 

] 


দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ রি 
ডর 
দ্বারা ধরিব্রীকে ওর মৃত্যুর পর র 7 
পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে ৫54০৮ (6:57 
০) ১1 25 চট 

এবং বায়ুর পরিবর্তনে । ০? ? £ 
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রি 1 ৮ চটি 2 পর্ণ চর্ত 
০2971 ৮৯২/০৪ ৪ 
ৰ রণ এ চটি পপ ৯৮ পার্। ৮ 
০53৪522 ৮০212 


আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার নাসীহাত 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলুককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা 
নি'আমাতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলির কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি 
আসমান, যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন! মালাক/ফেরেশতা, 
দানব, মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই ত্রষ্টা তিনিই । সমুদ্রের 

খখ্য সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই । দিনকে রাতের পরে এবং রাতকে দিনের 
পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাতের অন্ধকার এবং দিনের ওজ্জবল্য তারই 
অধিকারভুক্ত জিনিস। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি 
তিনিই বর্ষণ করেন। এখানে রিষ্ক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর 
দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে। 


€ 2 ৮১0 4 ৮ শুক্ক ভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের 
শস্য উৎপাদিত হয় । 
01 ০4 দিন ও রাতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পৃবালী 


হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুষ্ক ও সিক্ত হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন 
কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে । কোন 
কোন বাতাস রূহের খোরাক হয় এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যও 
প্রবাহিত হয়ে থাকে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথমে বলেন যে, ০:০4 ০৬ এতে 


নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। এরপর বলেন £ 09১% এতে নিশ্চিত 


বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেন £ ১1221 এতে নিদর্শন 
রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য । এটা একটা সম্মান বিশিষ্ট অবস্থা হতে অন্য 
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একটা বেশি সম্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নীত করা। এ আয়াতটি সুরা 
বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ঃ 


চট ৯82০6 শর্ট হত পভ পা চিন্তিত টি পে টি 
ওঠা ৬৫9 300 এপ ০৮৪৮9 ০০০০9 ৮৮০ 9৮ 3৫] 
শর্ত 47 ৬ ৫ 4৫4 ০3০ ৪7৮ ৪৩৮০ ০৯৫ 2 
৩6 ৮6৩5 গা ঞা 090 এএএা ৫8419 কনা ৪ এ 


৮৯17 , 2 ভাত ৮4 টি তে টার লেকে চালক 
০59 ০৯০5০ 25 ০৫৯ ০6 পি পতি পে ১০৭ ০৯১১ 
১০০:386507 পা ৮ ০০৮৮ 2 মির ৭০০০৮ ্ঘ টার টি পে 
0912০2-$5) ৮83০১ 35 2 ০৮ ১০০০০) ০০০৪৭ 
নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবতর্নে, নৌ-পথে 
নৌযানসমূহের চলাচলে - যাতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। মৃত পৃথিবীকে 
সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্ত সথ্গারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ 
হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর 
মধ্যহ্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্রণে সত্যি সত্যিই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদশর্ন 
রয়েছে। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৬৪) ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এখানে 
একটি দীর্ঘ আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার 


প্রকারের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আন্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৬। এগুলি আল্লাহর আয়াত যা |৮ 1 পর্ণ £ 4 211. 
আমি তোমার নিকট আবৃত্তি! ৯৯৩, 445 
করছি যথাযথভাবে; সুতরাং ঢু পে ৬৪ ্ রর ৬০ 2টি পে) 
আল্লাহ এবং তীর আয়াতের 1২৮০ 5৬১ ৪০০৮ ৬০ 
টি ৮ রি রর 
পরিবর্তে তারা আর কোন্‌ প45.4 প৮০%এ1 ৫০৩ 
বাণীতে বিশ্বাস করবে? ০5৯০2 -455129 401 ০০ 
ডা £€ রত ৬4৮ রে 
আগ এক নিবো. এটা 0৭ 


৮ 


৮। যে আল্লাহর আয়াতের : * %৯£ 
সাথে অটল থাকে যেন সেতা 


প4 4৫ 


শি পা & পা 
[৮৫ টপ ত& 
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শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও £ 
রা ডি 1755. £৮৫ পি পঠ 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির । 


পর 


] | বি পঙ্চ পভ 
ঠা 


৯। যখন আমার কোন আয়াত 
সে অবগত হয় তখন সে তা 


৬৮ 09412 ৩% 015199 "৭ 


নিয়ে পরিহাস করে। তাদের |,4 171 ০৮ 15528% 
জন্য রয়েছে লানাদায়ক:7৯ 4: ঠা 
শাস্তি। রা 

৮৫০ ৬৮১14 
১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে |,4. *) 


জাহান্নামঃ তাদের কৃতকর্ম 


তাদের কোন কাজে আসবেনা, নয়া রাত 
তারা আল্লাহর পরিবর্তে 3? ৩৮৮ 19৮০5 ৩৮ ৪ 
যাদেরকে অভিভাবক 2 এ. 3. 
করেছে তারাও নয়। রী 2219 401 953 05 1521 
জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। টা 8. 
চিট 83 
১১। কুরআন সৎ পথের “. টা 
দিশারী; যারা তাদের রবের | ১:৯4 ৩৯15, ০1 


নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


৫ টি প্রানি ০ পা) চে 
৩০০ ৮৬ 3৮209 1998 


মিথ্যাবাদী পাপীর বর্ণনা এবং তার প্রতিবিধান 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫১) 5০ 1 41 ঘা ১ এই যে 
কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নাবীর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর 
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আয়াতগুলি যথাযথভাবে তার নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিরেরা শুনে, অথচ 
এর পরেও ঈমান আনেনা এবং আমলও করেনা । তাহলে আর কোন বাণীতে 
তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্য দুর্ভোগ, চট 41054 4? তাদের জন্য 
আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং অন্তরে কাফির! 

০০5 ৪ ৩6 দে ৮ তি এডি এ এ]। ভা ৬৪৭ তারা 
আল্লাহর বাণী শুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও স্থির থাকছে! যেন 
ওটা তারা শুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেন ৪ পা ০4 ৪১০৪ তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, ত তাদের জন্য 
আল্লাহ তা'আলার নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 

৬৬ ০৩৩ ৮ এটা 1795 ৬৭ এ ওঠা ১০ 51913 যখন 
তারা আল্লাহর কোন আয়াত অবগত হয় তখন তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। 
সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল কিয়ামাতের 
মাইদানে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্নাদায়ক শাস্তি । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নিয়ে শত্রদের শহরে সফর করতে নিষেধ 
করেছেন এই আশংকায় যে, তারা হয়তো কুরআনের অবমাননা করবে । (মুসলিম 
৩/১৪৯১) 

৩০3৯ 5 এও জজ সিল ও ৮৪৩ তি ২০ শি ৮003 ৩০ 
৮৮৮৫ ৩০1০ ৮8 57401 ৩3১ অতপর আল্লাহ তা'আলা তার বাণীর 
অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম । 
তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং 
সারা জীবন ধরে যেসব বাতিল মা“বুদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও 
তাদের কোনই কাজে আসবেনা । তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপর 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮০3৮) ০৫ ৩৩ ৮ ৯) ০৮৪12৮2 (03 ১৬148 এই 
কুরআন সৎ পথের দিশারী । যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে 
তাদের জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। এসব ব্যাপারে মহামহিমাৰ্বিত 
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আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
814 ৮০ ওক আত 


করতে পারে এবং যাতে 


করতে পার ও তীর প্রতি 


৮44 ই টে 
কৃতজ্ঞ হও। ০0১৬০ 

১৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে: ১ (৫1 তর্ত ৫5 
নিয়োজিত করেছেন & ১৪৩ ০2 2 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব; . ৫ টির, 
কিছু নিজ অনুগ্ধহে। চিন্তাশীল ০৮১) ও 0 ১৮৮০ 
সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে রর নাতো 
নিদর্শন। 7205 301 43 জী 
২১১০১ 

১৪। মু'মিনদেরকে বল 811 41, ৫ 
তারা যেন ক্ষমা করে 11512 ০৮৬ £ 
তাদেরকে যারা আল্লাহর শিরিন রা পা রি 1,857 
দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা, : ০৪৯০ ১ ৮৮০ 32 


এটা এ জন্য যে আল্লাহ 
প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার 
কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান 
দিবেন। 


১৫। যে সৎকাজ করে সে 
তার কল্যাণের জন্যই তা করে 
এবং কেহ মন্দ কাজ করলে 
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22৭ জি জ₹ 2 
ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ ৪£ 15 পিরিতি 


করবে, অতঃপর তোমরা : ৮ ৮৮ 5 ৩ রর 

তোমাদের রবের নিকট শির তা 

সপ ৩৮৪১০৫ 
সমুদ্রের নমনীয়তায়ও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন 


৩৫১৫ ১৫) এ ০1585 ৪56 4 01 29৯০ আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, রই হযে আন তানের 
এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে । তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রত 
করে থাকে । আল্লাহ তা“আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যই রেখেছেন যে, তারা যেন তার 
প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। 


2 ৬ ১৮১৫ ভ 5) এও ৬ 5 প্ি ০3 তিনি 
তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ 
অনুগ্ঠহে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, 
তারকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি অসংখ্য 
জিনিস মানুষের উপকারের জন্য এবং তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। 
এগুলির সবই তার অনুগ্বহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তার নিকট হতে 
এসেছে । যেমন তিনি বলেন ঃ . 

০১4 ৮62০2 পা ৩০৪১০৪০ পি 

তোমরা যে সব অনুথহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে । অধিকন্ত 
যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে 
আহ্বান কর । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ৫৩ 

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উপরের আয়াতের (৪৫ ৪ ১৩) ব্যাখ্যায় 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে 
এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তার দেয়া নামসমূহের মধ্যের নাম। সুতরাং 
এগুলি সবই তারই পক্ষ হতে আগত । কেহ এমন নেই যে তার নিকট হতে 
এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে অথবা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই এ 
বিশ্বাস রাখে যে, এরূপই হয়ে থাকে । (তাবারী ২২/৬৫) মহান আল্লাহ বলেন £ 
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32/8 95 ৩৪ ৬১ ৪ ৩ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু 
নিদর্শন রয়েছে। 


কাফিরদের অনিষ্টতার ব্যাপারে ধের্য ধারণ করা 
এ]। রা ১৪৮৮ এ ০৮৪ 13০৯ 1921 রা] ৪ এরপর আন্লাহ 
তা*আলা বলেন যে, মুশমিনদেরকে ধৈর্য ধারণের অভ্যাস রাখতে হবে । যারা 
কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের মুখ হতে তাদেরকে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনতে 
হবে এবং মুশরিক ও আহলে কিতাবের দেয়া বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে। 
ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, 
ইয়াহুদী-নাসারাদের অন্যায় অত্যাচার এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে তারা যেন ধের্য ধারণ 
করে । ফলে মুসলিমদের প্রতি তাদের হৃদয় কিছুটা হলেও নরম থাকবে । অবশ্য 
মুশরিকরা যদি অন্যায় আচরণ করতেই থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের 
বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ 
(রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ রেহঃ) 4 রা ১৮ ৭ তারা 
আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা 
আল্লাহর করুণার না শোকরী করে। (তাবারী ২২/৬৬, ৬৭) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার “যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশী করেনা' 
এই উক্তির ভাবার্থ হল ৪ যারা আল্লাহর নি'আমাত লাভ করার চেষ্টা করেনা । 
তাদের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে £ তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের 
অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখ। তাদের আমলের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা 


দান করবেন। এ জন্যই এর পরেই বলেন & ১৪) এ! নি তোমরা 
তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে । সেই দিন প্রত্যেককে তার ভাল ও 


মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে। সৎকর্মশীলকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান 
করা হবে। 


৬ আমিতো রণ পর পপ (৫৪৫15 22 
বি বানী ০352] ১৪৯ 4512 4202 ১5 


ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম ; 2৫4 4 চি ” পলি 
এবং তাদেরকে উত্তম ৪৮15 ৮ সা 
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জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম 
এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠতৃ্‌ বিশ্ব 
জগতের উপর । 


৬৭৬ পারা ২৫ 
০৫17 রর এর 
01658৮85725 
পা হন পাত ০4 চি ৫ ত 
০১৯০০ ০ (০4০৪3 


১৭। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ 


দান করেছিলাম দীন 
সম্পর্কে । তাদের নিকট জ্ঞান 
আসার পর তারা শুধু পরস্পর 
বিদ্বেষে বশতঃ বিরোধিতা 
করেছিল, তারা যে বিষয়ে 
মতবিরোধ করত, তোমার 
মধ্যে সেই বিষয়ের ফাইসালা 
করে দিবেন। 


১৮। এরপর আমি তোমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের 
বিশেষ বিধানের উপর। 
সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ 
অনুসরণ করনা। 


02 2 


চা তি খু এডি 


হু 2৩ 


নি 


১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় 
তারা তোমার কোন উপকার 
করতে পারবেনা; যালিমরা 
একে অপরের বন্ধু; আর 
আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। 


রা শর্ত পা 1 454 1০3৪ 

৩ ৪1 9 ৩ ক 0৭ 
524 ভপর্ণ € 1751. ০৮৮৫ ৫০ 
7: 0৮25৮01 ০15 ভিড এ 
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২০। এই কুরআন মানব! ৮4 1 4-৮14. 2 

জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল | ০4২১ ০+০4১-%2 [১.৯ "1" 
এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী ক মতি এ পে ৮:৮০ 
সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ১:১3525295 4৯৩ 
ও রাহমাত। 


বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর পছন্দ এবং 
অতঃপর তাদের ভিতরে ছন্দ 

৮৮১30) ২9 শেভ কও ৩০০ ভে জো এ 
০১৬) বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নি'আমাত ছিল 
এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ 
করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমাত দান 
করেছিলেন । আর এ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছিলেন । 
দীন সম্পকয়ি উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন । 
তাদের উপর আল্লাহর অস্তিত্রে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷ কিন্তু তাদের নিকট 
জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেব বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

১১৪০৭ ৪1৩ ০৯ 52 (8 82 ৮০ ৩ ৩! তোমার রাবর 
আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে এ বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন। 


বানী ইসরাঈলের অনুরূপ আচরণ না করার ব্যাপারে 
বর্তমান উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে 
এর দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন 
বানী ইসরাঈলের মত না হয়। এ জন্যই মহামহিমািত আল্লাহ স্বীয় রাসূল 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ ও তুমি তোমার রবের অহীর 


অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করনা । তারা এক বন্ধু 
অপর বন্ধুকে ধ্বংস ও লাঞ্কুনা ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করবেনা । 
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তাদের সাথে তোমরা বন্ধু করনা । তারাতো পরস্পর বন্ধু 
0৫4) রঃ 44)19 আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মুত্তাকীদের বন্ধু 


দিকে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু হল শাইতান। সে তাদেরকে জ্ঞানের 
আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০) 54148 এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং 
নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রাহমাত। 

২১। দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে 1 * 47 বর্তদ ০ ৪ জর্জ 
করে যে, আমি জীবন ও ০০ এমা শিস টপ 
মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে |». রটে » গাত্দ 61০41 
€ | ১:৩1 


তাদের সমান গণ্য করব, যারা? ১:৮৪ ১৪৪ ০1 ৯৮ 
ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? 7485 44315 
তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! ১ ৮ ] 191৮ 19512 


রা হা পা 4054 
যথাযথভাবে এবং যাতে 4 ).+৯41 ৮7 ০.০ 
প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ [০ ৮৯০4 ৩7১ ০৮১১ 
অনুযায়ী ফল পেতে পারে, | ওঁ 4. পা ৫ 
হবেনা। 


২৩। তুমি কি লক্ষ্য করছ। ++ 251 “৮৫ 
তাকে, যে তার খেয়াল খুশী সর] 4৬1 ৩ ৪৪৯ শা 
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নিজের মাবুদ বানিয়ে ১০. 1774৫742652 
ডিন ৭ 6০545 ৬৮ 4ঠা 3 ০৪৯ 
তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং | 7 1৮৮5 
তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে ৬০ ০৯৪ 
দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর ? 
উপর রেখেছেন আবরণ। | ০৮ 


অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ 8৫৫৫ পর্ণ ০০ 
করবে? তবুও কি তোমরা 05-5 ১৪ 401 ১০ 
উপদেশ গ্রহণ করবেনা? 

মু'মিন এবং কাফিরের হায়াত এবং মাউত সমান নয় 


আল্লাহ তা“আলা বলেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয় । যেমন অন্য আয়াতে 
বলা হয়েছে £ 


শন পিন & 4 


2৫ 25 ভু ০2৫ প্লে রী রি 

056৯ সাপ জখা্িঠি তাও ও খু 

জাহারামের অধিবাসী এবং জারাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সূরা হাশর, ৫৯ £ ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

19/৮3 192 8496 ৪০ 0 ০৬৪1০৪70541 শপ মি 
৮6) ৮১৩০০ 55৮ ০০৮০০ এরূপ হতে পারেনা যে, কাফির ও 
দুক্কৃতিকারী এবং মু'মিন ও সতকর্মশীল জীবন ও মরণে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে 
সমান হয়ে যাবে। 

১১৯৪০ ৬ 5.5 যারা এটা মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে 
দুক্কৃতিকারী ও মু'মিনদেরকে সমান গণ্য করব, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ! 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কাবা ঘরের ভিত্তির 
মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ তোমরা দুষ্কর্ম করছ, 
আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছ। এটা ঠিক এরূপ যেমন কেহ কোন কন্টকযুক্ত 
গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করে। 

সুবাহ রেহঃ) থেকে তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্‌ন মুররাহ 
(রহঃ) বলেন যে, আবুদ দুহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, মাসরূক (রহঃ) তাকে 
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বলেছেন যে, তামীম আদ দারী (রাঃ) এক রাতে নাফল সালাত আদায় করার 
সময় সমস্ত রাত ব্যাপী শুধু ১০ 0 ০এ৭। 19৮1 (4৪ ঘি 


০০০০০এ। 1১৯) 1921 (40 দৃক্কতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি 
জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে 
ও সৎ কাজ করে? এ আয়াতটি কিরা“আতে পাঠ করে কাটিয়ে দেন। (তাবারানী 
২/৫০) এ জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ 

১১৫০ ৬ 5.০ তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! এরপর মহামহিমান্বিত 
আন্নাহ বলেন £ 

তত ৪ জে এ এটি? প্5 ০৮১03 ০31 প। 3৯5 
১৯৮ 3 ৯১০ আল্লাহ আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে । 


তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন । কারও প্রতি বিন্দুমাত্র 
যুল্ম করা হবেনা । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


১ 21 এ ১০ ০29 হে নাবী! তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার 
খেয়াল-খুশিকে তার মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। যে কাজ করতে তার মন চেয়েছে তা 
সে করেছে । আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে। 


14 নে 


"০ এ এ 1129 আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এর 


দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হল আল্লাহ সুবহানাহু জানেন যে, এ ব্যক্তি বিপথগামী 
হবে, অতএব তিনি তাকে এ পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ 
ব্যক্তির বিপথগামী হওয়া, যা তার আমলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তার 
জন্য ভাল কিছু আর হওয়ার নেই। দ্বিতীয় অর্থটির ভিতর প্রথম অর্থটিও লুকায়িত 
আছে। তাই একটি অপরটির বিপরীত নয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


৫৮ 


5) ১১০৫ ৬ ০9 4) ৬৯৮ এত শি্িও তার কর্ণে মোহর 
রয়েছে, তাই সে শারীয়াতের কথা শোনেই না এবং তার তার হদয়েও মোহর রয়েছে, 
তাই হিদায়াতের কথা তার হৃদয়ে স্থান পায়না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে 
আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায়না । 


১955০5১৬140 ২ ০০ 4০ ০ অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে 
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পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? যেমন আল্লাহ 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেন £ 
ঞ ৮০৮ ৯4 তি ০০68৮ প উপরি ঞঞণ 22৩ 
০১৯০০ ৮০১০০ ০৯349 ০4 ১৬ ১৪ 0 ৮০৪০৭ 
আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর 


আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে 
দেন। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৮৬) 


৪ ঃ ৰা রদ পবা 
২৪। তারা বলে 8 একমাত্র 25 খু] ৩৬ ০15195 ৮1£ 
জীবন, আমরা মরি ও বীচি, 7৫ 2৪ 1৩০ রা 4& 4৫ ০৫17 
আর ' সময়ই কোল)1 ৮১৫42 ৮৮$ ০১০ ০০] 
আমাদেরকে ধ্বংস করে।| ০ 4 4 ০, ০ € 
বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের |৩% ১3 (৯ 
কোন জ্ঞান নেই, তারাতো পা ৫147 
শুধু মনগড়া কথা বলে। ০৪৪৪ 
২৫। তাদের নিকট যখন 
আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি :+ 
করা হয় তখন তাদের কোন 1.1" খু ১:৫2 
যুক্তি থাকেনা শুধু এই উক্তি 9501150 ০; ১4 পিস 


ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী ০5:88 5 
পুরুষদেরকে উপস্থিত কর। 
২৬। বল £ আল্লাহই: ৬ / ৫44 ০৮ এরর £ 
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কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা রাহি 
জানেনা। ০১ ১ 


কাফিরদের শাস্তি, তাদের বাদানুবাদ এবং তার জবাব 

কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্প্রদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরাব-মুশরিকদের 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং বলে £ 

৬০9 ০১৯৮ 390 ৮৮ | ১5159) ত তারা বলে £ একমাত্র পার্থিব 
জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি। 

তারা বলে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন । মানুষের মধ্যে কেহ মারা 
যায়, আবার কেহ জন্ুগ্রহণ করে। তাদের কোন পুনজীবন নেই এবং বিচারও 
হবেনা । এটা ছিল আরাবের মুশরিকদের ধারণা । এ ছাড়া নিরীশ্বরবাদী আরাব 
দার্শনিকরা পুনজজীবন এবং বিচার-ফাইসালাকে অস্বীকার করত। তারা আল্লাহর 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করতনা এবং বলত যে, প্রতি ৩৬ হাযার বছরে পৃথিবী উহার 
পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে । তখন ওর সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু হবে । তারা দাবী 
করে যে, এই পুরানো হওয়া এবং নতুন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চক্রটি মহাকালের 
জন্য চলতে থাকবে । কিন্তু সঠিকভাবে তারা এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এবং 
অহীকেও অস্বীকার করে। তারা বলে ৫ ৯৫ | (548 5) আর সময়ই (কাল) 
আমাদেরকে ধ্বংস করে । এর উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১345 01 ৮১ ৩1৮১০ ১০ ৩৫১ ৮৫ 59 ব্ভতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন 
জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে । আসলে তারা অনুমানের উপর কথা 
বলে । তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। দু'টি সুনান গ্রন্থ আবু দাউদ এবং নাসাঈতে 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তানরা আমাকে 
কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ যুগতো আমি নিজেই। সমস্ত কাজ 
আমারই হাতে । দিন ও রাতের পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি। (ফাতহুল বারী 
৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২, আবু দাউদ ৫/৪২৩, নাসাঈ ৬/৪৫৭) 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহ তা“আলাইতো যুগ । 
(মুসলিম ৪/১৭৬৩) 
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ইমাম শাফিয়ী (রহঃ), ইমাম আবু উবাইদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের “তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহই 
যুগ” এই উক্তির তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতা যুগের আরাবরা যখন কোন কষ্ট ও 
বিপদাপদে পড়ত তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিত। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই 
করেনা । সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ । অতএব তাদের যুগকে গালি দেয়ার অর্থ 
আল্লাহকেই গালি দেয়া যার হাতে ও যার অধিকারে রয়েছে যুগ । সুখ ও দুঃখের 
মালিক তিনিই। অতএব, গালি আপতিত হয় প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
উপরই । এ কারণেই আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে এ 
কথা বলেন এবং জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা । 
আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম ইব্‌ন হাযম রেহঃ) এবং যাহিরিয়াদের যারা 
বিজ্ঞজন তারা এই হাদীস দ্বারা মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা“আলার উত্তম 
নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা । এসব ব্যাপারে সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ৷ এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৮৮৮ ৩৪ শা 


৬ ১৬4 এ 513 তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত 
আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা। অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত 
হওয়া এবং পুনজীবিন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে 
পেশ করা হলে তারা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা 
কোন যুক্তি পেশ করতে পারেনা । তখন তারা বলে £ 


0১৮০ ৯ ৩! ৮6191 তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হলে 
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর। অর্থাৎ তাদেরকে 
জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ 
কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

১৩০ ৫ ০ ৮৪৩৯ 4। ১৪ তুমি তাদেরকে বলে দাও £ তোমরা তোমাদের 
জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছ। তোমরাতো কিছুই ছিলেনা। আল্লাহই 


তোমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। যেমন 
তিনি বলেন ঃ 
4৬ 


4 


৮৪ টা 4 শু ্ 
হি ৮2 পা ভর) 
"5০৮ নি "৮ ০ 
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কিরপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? 
অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঙ্ভীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে 
নিজীর্ব করবেন এবং গ্ুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। (সুরা বাকারাহ, ২ 
8 ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর 
পুনজবিন দানে কেন সক্ষম হবেননা? এটাতো জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে 
যে, যিনি বিনা নমুনায় কোন জিনিস তৈরী করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার 
তৈরী করাতো তার পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে বেশি সহজ । যেমন তিনি বলেন ঃ 


2৮ 5৫4 ॥ ৪.4 £ ৮115৮ তর্ঘা 4 
4০ ৩০9১1 583 ০০০৪৪০০০০০5 ৯] 93 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনবার; 
এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা রূম, ৩০ £ ২৭) 
₹:4145% 
স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে । 
(সুরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৯) 
পাত ভর £ু টি তু 
০4০০) এ ্ঠ এ নু 
এই সমুদয় হুগিত রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য । 
(সুরা নাবা, ৭৭ ৪ ১২-১৩) 
4০ পু) ভা) ১44৮ ৫81৫ 
৯১৩০০০৭317০ 
আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি । (সূরা হুদ, ১১ 
৪ ১০৪) 


৮. পা এ পা পাপা রর্ঘ 


০৩৪৭ ১452) 
তারা এ দিনকে মনে করে স্ৃদূর । (সুরা মা'আরিজ, ৭০ ৪ ৬) মহামহিমানিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 
এ 580 এ) 65 ৬! *৫০০খ 2 তিনি তোমাদেরকে রকে কিয়ামাত 
দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তোমাদেরকে 
পুনরায় দুনিয়ায় আনয়ন করবেননা, যেমন তোমরা বলছ যে, তোমাদের বাপ-দাদা, 


পূর্বপুরুষদেরকে পুনজবিন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক । দুনিয়া 
হল আমলের জায়গা । প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামাতের দিন। এই 
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সুরা ৪৫ ঃ জাসিয়াহ 


পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয় যাতে কেহ ইচ্ছা করলে এঁ পারলৌকিক 
জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান 
নেই বলেই তোমরা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছ। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৬৮৫ পারা ২৫ 


পা এ তে পাপা শি 


44559 10০585% ল 

তারা এ দিনকে মনে করে সুদূর | কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন । (সূরা 

মা'আরিজ, ৭০ £ ৬-৭) তোমরা এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করলেও এটা 

সংঘটিত হবেই। এতে কোনই সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই মু"মিনরা জ্ঞানী ও 
বিবেকবান, তাইতো তারা এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমল করছে। 


২৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 


৮ পপ 4 ৪ ৫. 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে ।£। ৪17 ॥ ৫ ০০৮৮০ , ০৫7 
দিন মিথ্যাশ্ররীরা হবে 4৮৮21 (27 (56 ০০০১ 
ক্ষতিগ্রস্ত । 2) এজন & ৮ হল পপ 
২১৯৬ ০০ ৯5 


২৮। এবং প্রত্যেক 
সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে 
নতজানুঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে 
তার আমলনামার প্রতি 


তে ু ট 
6 29৮ 5210 7৮ 
না এ ৫ 0 


আহ্বান করা হবে, আজ উল ৮০ 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল ০০০ ৫০৩ ০:95) 
দেয়া হবে যা তোমরা করতে। 

২৯। এই আমার লিপি, এটা রে 

তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য রি ৬৮০ রর 158 ০৭ 
দিবে। তোমরা যা করতে তা || £ ০ (10 ০25] 
আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম । ভিটে 
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সুরা ৪৫ ৪ জাসিয়াহ ৬৮৬ পারা ২৫ 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে চিরদিনের এবং আজকের 
পূর্বেও সমস্ত আকাশের, সমস্ত যমীনের মালিক, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট একমাত্র 
আন্লাহ। যারা আন্মাহকে, তার রাসূলদেরকে, তার কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামাত 
দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামাতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 

১৯০৭ ৮০৭ 55৮ 2 £ 2১ রি যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত 
হবে সেদিন মিথ্যশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত! 

এ দিন এত ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাটুর ভরে পড়ে থাকবে । এ 
অবস্থা এ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তপ্ত 
দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি এ সময় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং ঈসা 
রুহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তারাও সেদিন 
প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে বলবেন £ হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার জীবনের 
নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাইনা । ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ হে 
আল্লাহ! আজ আমি আমার মা মারইয়ামের (আঃ) জন্যও আপনার কাছে কিছুই 
আরয করছিনা। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 

এ! ৬:৫ এরম 38 প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভার আমলনামার প্রতি 
আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ৪ 


এ ৩৪? 54 ৮% 
দরজা রি 
হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৬৯) এখানে আন্নাহ তাআলা বলেন £ 
১ ৮৫ ৩ ০9৮61 আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে যা তোমরা করতে । অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেন £ 
2/5-$৮ ৮০ ৬০০ 9৫555 ও ৮৬০) দিও 


45১৬০ এস 
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সুরা ৪৫ 8 জাসিয়াহ ৬৮৭ পারা ২৫ 


সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অথে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে 
রেখে গেছে। বস্ততঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যাদিও সে নানা 
অগ্ুহাতের অবতারণা করে। (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১৩-১৫) মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন £ 

(ভি ও০ এর 1১ এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে 
2 
71515৮15527 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


পপর ০ পা 


54895 তি 48 ৮৪ 0১৪254 ০৮০ 04%$ 4৮4৫৩£ ৮5 

চ715551 ু। 8৮ 39 ৮৮০ 29৩4 খুঁভল্যা 15 9৪ 

০০144215339 1৮৮ 1৮০ 

এবং সোদিন উপহিত করা হবে “আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে 
তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকথস্ত এবং তারা বলবে £ হায়! 
দুরোঁগ আমাদের! এটা কেমন খন্ব! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং 
ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে । তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; 
তোমার রাবব কারও প্রতি যূল্ম করেননা । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ৪৯) এরপর 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১১৪৫ ৮ 6 ৮ ৫ ডর! তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ 
করেছিলাম। অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে তোমাদের 
আমলনামা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম । সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত 
আমল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মালাইকা/ফেরেশতারা বান্দাদের 
আমল লিপিবদ্ধ করার পর এগুলি নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানে আমলের 

রক্ষক মালাইকা এ আমলনামাকে লাউহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ আমলের সাথে 


মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাতে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাদের উপর প্রকাশিত হয়, 
যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । তখন 
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সুরা ৪৫ £ জাসিয়াহ ৬৮৮ পারা ২৫ 


মালাইকা/ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম-বেশি দেখতে পাননা । অতঃপর তিনি 
৩১০৫ ৮ ০ ৮৮৮ 0৪ 0 এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন। 


৩০। যারা ঈমান আনে ও সৎ 
রাহমাতে। এটাই মহা 
সাফল্য । 


1 41৮ টা মা আর 
5 (5 এ, 


৬৮100 


করেছিলে এবং তোমরা ছিলে 
এক অপরাধী সম্প্রদায় । 


16 1-475 ০ ও 
26134 তথা ৩ শা 


৩২ । যখন বলা হয় £ আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত 
- এতে কোন সন্দেহ নেই, 
তখন তোমরা বলে থাক £ঃ 
আমরা জানিনা কিয়ামাত কি; 
আমরা মনে করি এটা একটি 
ধারনা মাত্র এবং আমরা এ 
বিষয়ে নিশ্চিত নই। 


৩৩। তাদের মন্দ কাজগুলি 
তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে 


সুরা ৪৫ ঃ জাসিয়াহ 
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৬৮৯ 


পড়বে এবং যা নিয়ে তারা 


ঠাট্টা বিদ্রপ করত তা: 


তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে । 


পট & আর্ত 
পা 


৩৪ । আর বলা হবে 8 আজ 
আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব 
যেমন তোমরা এই দিনের 


পল 24 ৫ পি রিরি 
চটি এ (91 ০? ৫ 


পু পে ঞ রা তে 4 রি 
চে চে চি চে ক 
১৬৯ ৬2 22) এছ 


সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত 
হয়েছিলে। তোমাদের এ 4 1০. 9৭1 8, 
আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং 1 ৯২ ৮ 3001 ১2০৫ 
তোমাদের কোন সাহায্যকারী এ... 
থাকবেনা । ০৮৮১ 
৩৫। এটা এ জন্য যে, ,ঞ হবে +৫৫ 

গ চি ৯ ) ৩ 
তোমরা আল্লাহর 1৮১-৬1 2 ১১ 
নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপ |, 1৮8 পর 9 
করেছিলে এবং পার্থিব জীবন -১৮ঠ 15৯ 401 সাঃ 


তোমাদেরকে প্রতারিত 
করেছিল। সুতরাং সেদিন 
তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের 
করা হবেনা এবং আল্লাহর 
সন্তষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ 
দেয়া হবেনা। 


৩৬। প্রশংসা আল্লাহরই যিনি 
রাব্ব, জগতসমূহের রাব্ব। 


০2৮2] ৬০০ এরা এর পা 


রা রর 7 ৮ পে ৪ থা ৬ পা 
0৮৮ ৮933 5798 


৩৭। আকাশমন্ডলী 
পৃথিবীতে গৌরব গরিমা রই 


০৮2] ও £ গণ] 4. ও 
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সুরা ৪৫ £ জাসিয়াহ ৬৯০ পারা ২৫ 


এ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তার এ ফাইসালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি 
আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন। 


চি 


০০০০ 1৯) 191 ০ 6 যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং স্বীয় 
হাত-পা দ্বারা শারীয়াত অনুযায়ী সৎ নিয়াতের সাথে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে 
তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন। 

এখানে রাহমাত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে 
রয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলা জান্নাতকে বলবেন ৪ তুমি আমার রাহমাত । আমি 
আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করব সে তোমাকে লাভ করবে । (ফাতহুল 
বারী ৮/৪৬০) 


৬০ 921 9৯ ১ এটাই হল মহাসাফল্য। 
৮৬ নি এ এরা ৮১৫ ৯৬155863841 3 পক্ষান্তরে 


তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তাআলার আয়াত পাঠ করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই 
তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলি 
শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ওদ্বত্য প্রকাশ করেছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে । 

০) ৩ ৮$$ তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের 
কাজ-কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে পাপের উপর 
পাপ করছিলে । যখন মু'মিনরা তোমাদেরকে বলত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রর্তি সত্য 
এবং কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা 
বিবি 

৬০৭ ০ 5) ৬ 0৩৮০! রী ৩ ৬১৭ এ কিয়ামাত কি 

তা আমরা জানিনা । আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মান, আমরা এ বিষয়ে 
নিশ্চিত নই। 

৮৫ ০৮7 19৯ ০ ৩০ ৮19 এখন তাদের দুক্র্মের শাস্তি তাদের 
সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে 


(00171917715 


সুরা ৪৫ 8 জাসিয়াহ ৬৯১ পারা ২৫ 


শাস্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে 
করেছিল এ শাস্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। 
তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে দেয়ার জন্য বলা হবে £ 


৭৫৫ 59 9৫1 ৮1953 158 ০ গর ৮৮৮ চিল 299 
০৮৬ ০১ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব। যেমন তোমরা এই 
দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম 
এবং এমন কেহ হবেনা যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে। 

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা“আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় বান্দাকে 
বলবেন 8 আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দেইনি? তোমাদের উপর কি 
আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাধিল করিনি । আমি কি তোমাদের জন্য উট, ঘোড়া 
ইত্যাদিকে অনুগত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তি 
তে বাস করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেইনি? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে 
আমাদের রাব্ব! এগুলি সবই সত্য । আল্লাহ সুবহানাহু বলবেন ৪ তুমি কি কখনও 
মনে করেছ যে, একদিন আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে ৪ না। 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন £ সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে 
যাব যেমন তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে । (মুসলিম ৪/২২৭৯) এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 

201 5০০ ₹53৪ 1758 4| এর নক ০৫6 ৯১ এই শাস্তি 
তোমাদেরকে এ জন্যই দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার 
নিদর্শনাবলীকে বিদ্রপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত 
করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে আজ তোমাদেরকে চরম 
ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল। 

১০ পিই 3 তত ০৪১৯ 3:৫৬ আজ তোমাদেরকে রকে জাহান্নাম 
হতে বের করা হবেনা এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ 
দেয়া হবেনা । অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাচার কোন উপায় নেই । এখন 
আমার সন্তুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব । মু'মিনরা যেমন বিনা হিসাবে 
জান্নাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে । এখন 
তোমাদের তাওবাহ করা বৃথা । 

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফাইসালা করবেন এটা বর্ণনা 


0017161715 


সুরা ৪৫ £ জাসিয়াহ ৬৯২ পারা ২৫ 


করার পর বলেন ঃ 
০৮৫ ₹ | ১৮১%। ₹ 9) ০2] | 9 ১১০। 4$ প্রশংসা তীরই, 


যিনি আকাশমগ্ুলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাবৰ এবং জগতসমূহের রাবব। অর্থাৎ যিনি 
আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই 
যিনি অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা এ আল্লাহরই প্রাপ্য । অতঃপর তিনি বলেন ঃ 

১৮১৪০ ০019৭। ৬ ৮5৫1 2 আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীতে 
গৌরব/গরিমা তারই । আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা'আলারই রাজত্, আধিপত্য 
ও শ্রেষ্ঠতৃ। তিনি বড়ই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ৷ সবাই তার অধীনস্ত । সবাই 
তার মুখাপেক্ষী । 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ শ্রেষ্ঠতৃ আমার জামা এবং 
অহংকার আমার চাদর । সুতরাং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে 
ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। 
(আবু দাউদ ৪/৩৫০, মুসলিম ৪/২০২৩) 

৮ ই)! 38? তিনি 'আবীয' অর্থাৎ পরাক্রমশালী । তিনি কারও কাছে 


কখনও পরাস্ত হননা। তার কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেহ নেই। 
তিনি প্রজ্ঞাময় । তার কোন কথা, কোন কাজ, তার শারীয়াতের কোন বিষয় তার 
লিখিত তাকদীরের কোন অক্ষর হিকমাত বা নিপুণতা শূন্য নয়। তিনি সমুচ্চ ও 
সমুন্নত। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। 


পঞ্চবিংশতিতম পারা এবং সূরা জাসিয়াহ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


0017161715 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হামীম। 


২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে 
অবতীর্ণ । 


৩। আকাশমন্তলী ও পৃথিবী 
এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব 


রি রর তাত চা 
হি ৩ 52 ০৫ 
রে ৮ 6৭ 
19211১03501 401 9১১৩ 
১০ 
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সুরা ৪৬ £ আহকাফ 


থাকলে তা তোমরা আমার ৪€ ” 
নিকট উপস্থিত কর - যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও। 


৫€। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা 
বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর 
পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে |. ৮ 
যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও 
তার ডাকে সাড়া দিবেনা? 
এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা 
সম্বন্ধে অবহিত নয়। 


098,524 


৬। যখন কিয়ামাত দিবসে 
মানুষকে একত্রিত করা হবে 
তখন এগুলি হবে তাদের 
শক্র, এগুলি তাদের ইবাদাত 
অস্বীকার করবে । 


১১158 ১০9১৮ 1%$ ০ 


রর 


কুরআন হল আল্লাহ হতে নাধিলকৃত এবং মহাবিশ্ব তীরই সৃষ্টি 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআনুল কারীম স্বীয় বান্দা ও 
রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যা 
কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । তিনি এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তা 
কখনও বাতিল কিংবা কম হওয়ার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তার কোন 


কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়। 


2 এডি 6 পু 2 53 ০703 9৫ এ ও 
এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী এবং 
এতদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 


কোনটাই তিনি অযথা ও বৃথা সৃষ্টি করেননি । 


(00171917715 


সুরা ৪৬ £ আহকাফ ৬৯৫ পারা ২৬ 


৬৯০ এ এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবেনা এবং কমেও 


যাবেনা । ০$৮)৯১ 1975522198৫ (8449 এই রাসূল সাল্লাল্লাহু "আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম, এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য নিদর্শনাবলী হতে 
যে দুষ্টমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় তারা নিজেদের কি 
পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্বরই জানতে পারবে । 


মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 

০৮)0। 0০19৮ 195 ৬5) এ ০১১ ৩০ ০৪৪১ ৬ পসি 8 এই 
এবং যাদের ইবাদাত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে 
কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো? 


০2০৭ ৬ ২০ % অথবা আকাশমগ্ুলীতে তাদের কোন 


অংশীদারীত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে 
কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া 
কারও এক অণু পরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই । সমগ্ রাজ্যের মালিক তিনিই । 
প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর 
ব্যবস্থাপক | সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন । সুতরাং মানুষ 
তাকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় 
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ 
শির্ক করতে শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে 
পারেনা। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তিনি বলেন ৪ 

৩৪১০ ৮ ৩! "৮ ৩: 5০8 ক 1১৪ 43 ৩ ০০৬৩ ৬৯ 
পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট 
উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও । কিন্তু আসলে এটা তোমাদের বাজে 


ও বাতিল কাজ । সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শারীয়াত সম্মত 
দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে । এক 


কিরা'আতে (১০ :2 5709 অথবা তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে কি অন্য কিছু 
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সূরা ৪৬ ৪ আহকাফ ৬৯৬ পারা ২৬ 


পেয়েছ? রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববতীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞান থাকলে 
তা পেশ কর। 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এমন কেহকেও উপস্থিত কর 
যে সঠিক ইল্মের বর্ণনা দিতে পারে । (তাবারী ২২/৯৪) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


০৮5 ৩| এ লনা ৫ ৩ এ] ৩১১ ০ $% ০৮ এপ ৬ 
৩9৬৬ ৮৫৬১ ৩৪ ৮১ এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর 
পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া 


দিবেনা? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলোতো 
পাথর এবং জড় পদার্থ । এরা না শুনতে পায়, আর না দেখতে পায়। 


(১৩ ৮6১৩41969 গলে 19 জে ০৪৮ 99 
কিয়ামাতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মাবুদ 


বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শক্র হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদাত 
অস্বীকার করবে । যেমন আল্লাহ তা“আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


১ 25০ হ র্ঘ ০ রে পনি ৮ ৮০০ ৫৫ ৭ এ ০৫ 
05৮55 ১৩45৪ 7৯15৮ 58015 এ ০593 ০5 1340 
র্ 5৮1৫ € পপ 5 পা পা 

|. 77০ ০৯১৩০ ০5৩৪ 

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মাবুদ রূপে এহণ করে এ জন্য যে, যাতে 

তারা তাদের সহায় হয় । কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং 


তাদের বিরোধী হয়ে যাবে । (সুরা মারইয়াম, ১৯ 8 ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা 
তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে । ইবরাহীম খলীলুল্লাহ 


৯»*১৮০১১ ০৪ হি পচা] 


তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মৃতিরুলিকে উপাস্য রূপে এহণ করেছ পার্থিব 
একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে । তোমাদের 


সুরা ৪৬ ঃ আহকাফ 
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৬৯৭ পারা ২৬ 


আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা । (সুরা 


আনকাবৃত, ২৯ ৪ ২৫) 


৭। যখন তাদের নিকট আমার 
সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা 
হয় এবং তাদের নিকট সত্য 
উপস্থিত হয় তখন কাফিরেরা 
বলে £ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু । 


পে পা্ঞ্া প্া 
(০412 7 25 1215 4 
রা রত 


চি 


৮। তারা কি তাহলে বলে যে, 
সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বল 
8 যদি আমি উদ্ভাবন করে 
থাকি তাহলে তোমরা আল্লাহর 
শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই 
রক্ষা করতে পারবেনা । 
তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় 
লিপ্ত আছ সেই সম্বন্ধে আল্লাহ 
সবিশেষ অবহিত। আমার ও 
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে 
তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


টি 
৬ 
এ ৮৫০7 € রা £৮ শর্ঘ 
০ 4১7] 09) 929 21 ০৪ 
4. চর চি 
রে হান খচ৩ ১৬ ১4591 
ৰা প্র রর চে 
(32555 ৫5 পাও 
4৫ 


চি 


৯। বল ঃ আমিতো প্রথম 
রাসূল নই। আমি জানিনা, 
আমার ও তোমাদের ব্যাপারে 
কি করা হবে; আমি আমার 
প্রতি যা অহী করা হয় শুধু 
তারই অনুসরণ করি। আমি 
এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। 


0017161715 
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কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের দাবীর জবাব 

মুশরিকদের হঠকারিতা, ওদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন 
তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শোনানো 
হয় তখন তারা বলে ঃ 


গা & ৯8০ 


৮০ ১৯৮৮ 14৪ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অপবাদ 
দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি। তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু যাদুকর বলেই ক্ষান্ত হয়না, বরং এ 
কথাও বলে 8 

271 3994 মঁ তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ 
স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বল £ 

55401 0 এ 339৮৮ 9৬ 28021 ৩! আমি যদি নিজেই কুরআন রচনা 
করে থাকি এবং আমি আল্লাহ তাআলার সত্য নাবী না হই তাহলে অবশ্যই তিনি 
আমাকে আমার এ মিথ্যা বলার অপবাদের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। 


তখন তোমরা কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে আমাকে তার এ আযাব 
হতে রক্ষা করতে পারে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


(৫4 খু) 14544954০05 এক 95 প্রতি ৩৪ 4৮৫০ এ 


বল £ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ 
ব্যতীত আমি কোন আশয় পাবনা । কেবল আল্লাহর বাণী পৌছানো এবং তা এচার 
করাই আমার কাজ । (সূরা জিন, ৭২ ৪ ২২-২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন £ 


০ 8 ডি এত 6৯৮3 9৪৩৭০ ৬৬ ০ 9 
পা পা ঞেজপা টে তি প্রা তে মাটি 
সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি 
অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী । 
অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে । (সুরা 
হাক্কাহ, ৬৯ 8 ৪৪-৪৭) 


0017161715 


সুরা ৪৬ $ আহকাফ ৬৯৯ পারা ২৬ 


১53 ৬ 0০৯ এ কর্ড ক ৩১৯ জে 8 9৯ এরপর 
কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছে, সেই 
সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । তিনি সবারই মধ্যে ফাইসালা করবেন। 

এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান 
আল্লাহ বলেন ঃ 

৮৮9॥ ১৯ 9১) তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তোমরা তার দিকে 
ফিরে আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন । সুরা ফুরকানে এ বিষয়েরই 
আয়াত রয়েছে । সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


ক্র 1৮8 ০৯৫ পতি প€7 51 1146 
কিন 4০1৮ 04 ৪ তল 29051 ০৮৮০1 1$? 
৪72: হি 7 বে মো 
০৬০৮ 551 ০০১1 ৮৮9০1 ও এ] পি এস খা 0১ -১০৮০ 

(০৯512৯৯৮ 
এবং তারা বলে £ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; 
এগুলি সকাল-সঙ্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল ৪ এটা তিনিই অবতীর্ণ 
করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৫-৬) 
৮537 054 ০ ৪১১5০ 4591 5১৫ টি 59৪ মহান 
আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি বল ঃ 
আমিতো প্রথম রাসুল নই। আমার পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই 


থেকেছেন। সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এত বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? 
আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও আমি জানিনা । 


আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
হিরাসাহদি রনির হামতট হমিনা। 


টি $-15০5 (355 ৩ 24৫14115252 
যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ মাজা করেন | (সুরা 
ফাত্হ, ৪৮ ৪ ২) (তোবারী ২২/৯৯) অনুরূপভাবে ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান 


৬ 


১. 
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(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 04১ ৩০ 6 6 এ। ৩ 78 
7৮৮ ৬) এ আয়াতটি দ্বারা ৯৪4 39 ৫ ০544 ০ ৬১১53 এ আয়াতটি 
রহিত হয়েছে। যখন 76 5 19১ ০% 6৫৩ 5 এ] ৩৫ 28 এ আয়াতটি 
(৪৮ ৪ ২) অবতীর্ণ হয় তখন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্নামকে বলেন ঃ এ আয়াত দ্বারাতো আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যা 


করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন? তখন 
আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ 


এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও ম্ব'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন 
জানাতে যার নিম্নদেশে নদী এরবাহিত। (সুরা ফাত্হ, ৪৮ ৪ ৫) 

সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মু'মিনরা বলেছিলেন £ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের 
জন্য কি আছে? তখন আল্লাহ তা'আলা ... ৮০৮০) ০০০] এ ৫৪৮ 
8৫) এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন । (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬) 

খারিযাহ ইব্ন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রহঃ) উম্মুল আলা আল আনসারী (রাঃ) 
হতে, যিনি রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ 
করেছিলেন, তিনি বলেন $ লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন আনসারগণের 
মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন উসমান ইব্‌ন মাউন 
(রাঃ) । আমাদের এখানেই তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। আমরা যখন তাকে কাফন পরিয়ে দিই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে £ হে আবু 
সায়িব রোঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য 
এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সম্মান দান করবেন! আমার এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন £ তুমি কি করে 
জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান প্রদান করবেন? তখন আমি বললাম ৪ 
আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানিনা । তিনি 
তখন বললেন ৪ তাহলে জেনে রেখ যে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিশ্চিত 
বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর 
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শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্তেও (আমার মত্যুর পর) আমার সাথে কি 
চারি ধা ছি 5588 আজকের 
পরে আর কখনও আমি কেহকেও পবিত্র ও নিস্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান 
করবনা । আর এতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কিন্তু আমি স্বপ্রে দেখি যে, উসমান 
ইব্ন মাযউন (রাঃ) একটি প্রবাহিত ঝর্ণাধারার মালিক হয়েছেন । আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এটা বর্ণনা করি। তখন 
তিনি বলেন ঃ এটা তার আমল । (আহমাদ ৬/৪৩৬, ফাতহুল বারী ৭/৩১০) 
ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার গ্রন্থে এটি 
বর্ণনা করেননি । এর অন্য একটি সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন £ আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্তেও জানিনা যে, তার সাথে 
কি করা হবে । (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭) 

মোট কথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরও অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই 
প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারও নেই 
এবং কারও এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী । তবে 
এ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাদেরকে শারীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি 
(আশারায়ে মুবাশশারাহ) £ আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী 
(রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), সা'দ 
ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সা'দ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল 
যাররাহ (রাঃ)। ইবৃন সালাম (রাঃ), গুমাইসা (রাঃ) বিলাল (রাঃ), সুরাকা 
(রাঃ), যাবিরের (রাঃ) পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্‌ন হারাম (রাঃ), বি*রে 
মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ), 
জাফর (োঃ), ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং এদের মত আরও যারা বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন । 

৬৮৫ 55 01 এ 5) তে! ৬৪ 5 0! র্ট ৩! এরপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল £ আমি আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু 
অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র । আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী 
ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


* তিনি উম্মে সুলাইম (রাঃ) নামেই বেশি পরিচিত । তিনি হলেন আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) মা। 
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১০। বল ঃ তোমরা ভেবে 
দেখেছ কি যে, এই কুরআন 
আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ 
হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে 
অবিশ্বাস কর, উপরত্ত বানী 
ইসরাঈলের একজন এর 
অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে 
এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ 
তোমরা কর ওদ্বত্য প্রকাশ, 
তাহলে তোমাদের পরিণাম কি 
হবে? আল্লাহ যালিমদেরকে সৎ 
পথে চালিত করেননা। 


৭০২ পারা ২৬ 
রি পে ৮৬৯০০ চ্ রর 
৩৪ ৩6 ০1 22820 রি 
০. 2০ 4 পা র্ট পুর্ণ ০৪ 
১5 ০9 8995 ঠা ৯০৪ 
পে পর পা ৬ 448 রি 
০ 25০] 2 92 ২৪৬ 

চি টা 

২] 6/5৩519 025 এ 


১১। মুমিনদের সম্পর্কে 
কাফিরেরা বলে 8 এটা ভাল 
হলে তারা এর দিকে 
আমাদের চেয়ে অগ্রগামী 
হতনা। তারা এর দ্বারা 
পরিচালিত নয় বলে, বলে £ 
এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা। 


পা ৩ নর ০০ পা 
2253 ৬11১৯ 0952 

১২। এর পূর্বে ছিল মুসার 7” 4 ॥ 4 ০28 
কিতাব - আদর্শ ও অনুগহ | ৮৮ লি এপি 089 21 
স্বরূপ এই কিতাব - এর , 4৫ ০. হ ৮০ ০ 
সমর্থক, আরাবী ভাষায়, যেন |৩-:55 1১৯? 2৯৯2? ৮৮] 


এটা যালিমদেরকে সতর্ক 
করে এবং যারা সৎ কাজ করে 
তাদেরকে সুসংবাদ দেয়। 


১০২৯ ৪৮ রে ৮ 
চি 

রঃ ৫. 
এ ৯501৮৮22510 
০৮০০৭ ৫০১১১ 1 ০। 
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১৩। যারা বলে £ আমাদের | ৫4 46414851825. ধর 
8241 1০ ১০91.) 
রাবব আল্লাহ এবং এই [৮ 4) ৮5৮15 ০৮ ০) 
বিশ্বাসে অবিচল থাকে, |. 
ঃ 


2 ০৫ ঘা ০ 
তাদের কোন ভয় নেই এবং ৫৪৬ ১১৮ ১৩ 1৯৪2০] 
তারা দুঃখিতও হবেনা । ৫০৯ এ 


১৪। এরাই জান্নাতের ১%77 :॥ 4 রী 
অধিবাসী, সেখানে এরা স্থায়ী 2471 শর এগ1% 2 


হবে, এটাই তাদের | £ 1৮. চা ৮২৫12 
কর্মফল। ৮ ৮০ গনি ০৮০ 
ঞ 


রা পার পিতা 
রদ 
শু ঃ 


কুরআন হল আল্লাহর কালাম, 
এ বিষয়ে মুমিন এবং কাফিরদের অবস্থান 

আন্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 

৩৫ ০৯৩ এড এ ও এ এ ৮ ৩৩ এ লিসি ও 
৯৫50 ০ 4০ এ ০4 হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিক ও 
কাফিরদেরকে বল ঃ সত্যিই যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে এসে থাকে 
এবং এর পরও যদি তোমরা এটিকে অস্বীকার করতেই থাক তাহলে তোমাদের 
অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছ কি? যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা 
আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি 
তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা এই 
কিতাবকে অস্বীকার করছ এবং মিথ্যা মনে করছ, অথচ এর সত্যতার সাক্ষ্য 
প্রদান করছে এ সব কিতাব যেগুলি ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী নাবীগণের 
উপর নাধিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর সত্যতার সাক্ষ্য 
দিয়েছে এবং এর হাকীকাতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর ঈমান 
এনেছে। কিন্ত তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। 

মাসরুক (রহঃ) বলেন ৪ ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সাক্ষী তার 
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নাবীর উপর এবং তার কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের 
নাবীর সাথে ও তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করছ। (তাবারী ২২/১০৩-১০৪) 


০১40 2951 ৪২৬ 3 4) ৩! আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে 
পরিচালিত করেননা। ৃ 

০১৩ শব্দটি এ শি! এব এটা সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে আবদুল্লাহ 
ইব্ন সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে । এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 


এ আয়াতটি মাক্ধী এবং এটা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের 
পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিয়ের আয়াতটিও এ আয়াতের অনুরূপ £ 


গত ৮৪ ৫ & ০ বু এপ হে রত টি ধা. 712 রর ০7৫ । 154 বৃ ৬ 
০৪ (৫ 0 (6 ৩ পুমা 2159 0216 লে ৪196 


যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে £ আমরা এতে 
ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাবব হতে আগত সত্য । আমরাতো পৃরবেও 


আত্মসমপরনকারী ছিলাম । (সূরা কাসাস, ২৮ £ ৫৩) অন্য জায়গায় আছে £ 


পর্প এ 12287151255 শত ১5121702224 257০ 8 

৭০০ ০৩১১ ০১৮26 গর |] হখুডে ৩ 9159 9161 
3১০৬2 555 ০8 ০] 0৫3 ০০০৫০ 0519 

বল £ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পুর্বে জ্ঞান দান করা 
হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃতি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাদতে 
কাদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে £ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের 
রবের এতিশ্রচতি কার্যকর হয়েই থাকে । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০৭-১০৮) 

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে শুনিনি যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরাকারী কোন মানুষকে তিনি 
জান্নাতবাসী বলেছেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ছাড়া । তার 
ব্যাপারেই ... 0:21 4 ০৪ ১১০১ 4859 উপরভ্ত বানী ইসরাঈলের 
একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল - এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২২/১০৪, ফাতহুল বারী ৭/১৬০, মুসলিম 
৪/১৯৩০, নাসাঈ ৫/৭০) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
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ইকরিমাহ (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রহঃ), হিলাল ইব্‌ন 
ইয়াসাফ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাওরী (রহঃ) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং 
ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামকেই (রাঃ) 
বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/১০৪-১০৫, কুরতুবী ১৬/১৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

এ] 655 010 96 2 সন 05001580089 এই 
কাফিরেরা বলে £ এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হত তাহলে আমাদের ন্যায় 

বংশীয় এবং আন্রাহর গৃহীত বান্দাদের পরিবর্তে বিলাল (রাঃ), আম্মার 
(রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাববাৰ (রাঃ) প্রমুখ এবং গৃহের চাকর-চাকরানীসহ নিম্ন 
শ্রেণীর লোকেরা অগ্রগামী হতনা । বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবুল করতাম । 
মুর্তি পুজকদের এ কথা বলার কারণ এই যে, তারা মনে করত যে, আল্লাহর 
কাছে তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা 
বিশেষ খেয়াল রাখেন। এর মাধ্যমে তারা একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
চমুএা পিন ১ পিচ এ 0৫3 
05205 ৯৫০০ 
এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি । তারা 
বলতে থাকে £ এরাই কি এ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের রতি আল্লাহ 
অনুথহ ও মেহেরবাণী করেছেন? সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৫৩) অর্থাৎ তারা বিস্মিত 
হয়েছে যে, কি করে এ দুর্বল লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে! 

4 155 101 ৩৬ % যদি এটা ভালই হত তাহলেতো তারাই 
অগ্রগামী হত। কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । এটা নিশ্চিত কথা যে, 
যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে 
অগ্রগামীই হয়। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে 
কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) 
হতে প্রমাণিত না, ওটা বিদ'আত । কেননা যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকত 
তাহলে এ পবিত্র দলটি, যারা কোন কাজেই পিছনে থাকতেননা, তারা ওটাকে 
কখনও ছেড়ে দিতেননা । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিরেরা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয় 
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বলে তারা বলে ৪ 2-$ ৬১ 14 এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা কথন। এ কথা 
বলে তারা কুরআন এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভর্সনা করে থাকে । 
এটাই এ অহংকার যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ অহংকার হল সত্যকে সরিয়ে ফেলা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করা । (মুসলিম ১৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


2০৯ ০ ণে 


৫০ ৮ ১৪৮৮০০০ ক 175) ডি 5৩! 1 ৬৮৮ শ এই ০০ 


১০-৯এ 4০4190 20 5০৫ এর পূর্বে ছিল ফসার কিতাব আদর্শ ও 
অনুগ্রহ স্বরূপ। ওটা হল তাওরাত। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলির সমর্থক। এই কুরআন আরাবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাষা 
₹কার ও বাকচাতুর্ষপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা যালিম ও 
কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর পরবর্তী 
আয়াতের তাফসীর সুরা হা-মীম আস সাজদাহয় (৪১ £ ৩০) বর্ণিত হয়েছে। 
৮৫৩ ০১৯ ১৬ তাদের কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের 
কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে 
যাওয়া জিনিসগুলির জন্য মোটেই দুর্ঘখত হবেনা। 
১424 19 ৪ গন ৬৯ ০১০ 2 ৮ ৬৩ তারাই 
জান্নাতের অধিবাসী, লী হইল 
১৫। আমি মানুষকে তার মাতা- ০ জগ 
পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের 452 পি 
নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী ডি] গত মা ০ 
সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের: 41 ৯2 সবে পরি 4৩ প ৫ 
রি ১44৪ 5 4৩০ 
সাথে, তার গর্ভধারণ ও দুধ রিনি সি 
ছাড়ানোর সময়কাল ব্রিশ মাস, ; 2 191 7৫216, 745 
ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় &ঃ | এ সি ০০৯ 
এবং চল্লিশ বছরে উপনীত ;“]$ ৫৪: 2 ্ 
টা ] ১০4১৪] 
হওয়ার পর বলে ঃ হে আমার ০ ৩০ পেত ৮ 


0017161715 


সুরা ৪৬ £ আহকাফ ৭০৭ পারা ২৬ 


রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য 21:৮৮, ৮৮815 টিশর 
দিন যাতে আমি আপনার 14৮০ ১৯৯০ 88 ও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, €.+1% 114 পর এ সত 
আমার প্রতি ও আমার মাতা+  -$ ০ ০৮ ০ রো 
পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ: 4 ৫০৫ 151 ০ পর 24 
করেছেন তার জন্য এবং যাতে ৮ তে ০ ০ 
আমি সৎ কাজ করতে পারি যা. 4 ০ | 5 । রি 
আপনি পছন্দ করেনঃ আমার 4 3১ ৩ ০ ০৮5 


জন্য আমার সন্তান সন্ত মালা হা 
তিদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করুন, ০০০৯ 95 ০15০] 
আমি আপনারই অভিমুখী হলাম 

এবং আত্মসমপর্ণ করলাম। 


১৬। আমি এদের সৎ» 442৮৮ র্দ 211 

কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি 74 ০৫5 ০৮ 4915 -17 
এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, » 4.) ০০ 14০ 0০ 5 ৮০% 
তারা জান্নাতবাসীদের অন্ত ০ ৯০53 19৩৮ ৮ ০৮৯ 
ভূক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি |. » 4477 ৮৫. _ ০ 
দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত : ৮ 2421৮] হে ১৮৬ 


হবে। পাপা 414 ন্ট 2৩৬ 
০১-৮৯5%156 ৪৯।। ৩4০৪) 


মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর উপদেশ 
এর পূর্বে আল্লাহ তাআলার একাত্মবাদ, আন্তরিকতার সাথে তার ইবাদাত 
এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম করা হয়েছিল। এবার এখানে পিতা-মাতার হক 
আদায় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরও বহু আয়াত কুরআনুল 
হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
(০:০1 1905 ২৫ সু! এ ভঞ্ 
তোমার রাবব নিদেশি দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত 


(0017191715 
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করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করবে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ২৩) 
অন্যত্র তিনি বলেন $ 


»থা ৫15550964৮৮ 9 
সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । প্রত্যাব্নতো 


আমারই নিকট । (সুরা লুকমান, ৩১ 8 ১৪) এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত 
আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
৫৮০14541৩০০) ৬2 

(সুরা আহকাফ, ৪৬ 8 ১৫) 

সা*দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মা তাকে বলে ঃ 
আল্লাহ তা “আলা মাতা-পিতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখ যে, 
আমি পানাহার করবনা যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহকে অমান্য করে কুফরী করবে । 
সা'দ রোঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তার মা তাই করে অর্থাৎ পানাহার 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত জোরপূর্বক তার মুখ হা করে খাদ্য ও 
পানীয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তখন ... (৯1 4901% 00০90| (2০93 আমি 
অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮, আবু দাউদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৯/৪৮, নাসাঈ 
৬/৩৪৮) এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তায়ালেসীও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

(১5 4৫ 8৮ তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে। অর্থাৎ 
সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন মৃ্ছা 
যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, বমি হওয়া, শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, শরীরের অবক্ষয় 
ইত্যাদি নানা ধরণের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুকাবিলা মাকেই করতে হয়। 
0২১5 4299 এবং এসব করে কষ্টের সাথে । যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় 
হয় তখনও প্রসব বেদনা, খিঁচুনীসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয় এ মাকেই। 
178৯ ৩৯১৩ 20০১9 22৮3 তার গর্র্ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ 
মাস - এই আয়াতসহ পরবর্তী দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আলী (রাঃ) প্রমাণ সাব্যস্ত 
করতেন যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের সর্ব নিম্ন সময় হচ্ছে ছয় মাস। 


(০0017191715 
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৩৮৮ ৩০৫৮০ 

এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে । (সূরা লুকামান, ৩১ ৪ ১৪) 

£০১৪গা 881900029৫৪ ০৫৮ ৩৯৩০ এর এঞুগাও 

এবং যদি কেহ ভন্য পানের কাল পুর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ 
পুর্ণ দুই বছর স্বীয় সম্তানদেরকে জন্য দান করবে । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৩৩) 
আলী (রাঃ) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল 
কমপক্ষে ছয় মাস। তার এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। উসমান (রোঃ) 
এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 

বা'যাহ ইবন আবদুল্লাহ আল জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের একটি 
লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করে । ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই 
মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন তার স্বামী উসমানের (রাঃ) নিকট তার এ 
স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে 
ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যতা হলে তার বোন 
কান্নাকাটি শুরু করে দেয় । মহিলাটি তখন তার বোনকে সান্তনা দিয়ে বলে ৪ তুমি 
কাদছ কেন? আল্লাহর শপথ! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের 
সাথেও আমি কখনও মিলিত হইনি । আমার দ্বারা কখনও কোন দুক্বর্ম হয়নি। 
সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফাইসালা হচ্ছে তা তুমি সত্রই দেখে 
নিবে । মহিলাটি উসমানের (রাঃ) নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর 
মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন। এ খবর আলীর (রাঃ) কর্ণগোচর হলে তিনি 
খলীফাতুল মুসলিমীন উসমানকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ আপনি এটা কি করতে 
যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন ৪ এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান 
প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার 
নির্দেশ দিয়েছি)। আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেন £ আপনি কি কুরআন 
পড়েননি? উত্তরে তিনি বলেন ৪ হ্যা, অবশ্যই পড়েছি । আলী (রাঃ) তখন বলেন £ 


তাহলে কুরআনুল হাকীমের 198 ১৯৫ 4:37 4৮০ তোর গর্ভধারণ ও 
দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ব্রিশমাস) এ আয়াতটি এবং ১: ১০ (দুধ 
ছাড়ানোর সময়কাল হল পূর্ণ দুই বছর) এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ 


ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হল ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান 
করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস। 
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তাহলে কুরআনুল কারীম দ্বারা জানা গেল যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে 
ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার 
উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে? 

এ কথা শুনে উসমান (রোঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এ কথা সম্পূর্ণরূপে 
সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি । যাও, মহিলাটিকে 
ফিরিয়ে নিয়ে এসো । অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে 
যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মুআম্মার (রহঃ) বলেন £ আল্লাহর 
শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের 
যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও 
বেশি ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলে ৪ আল্লাহর শপথ! এটা যে 
আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা 
মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার মুখমন্ডলে দেখা 
দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। এটি ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) 
বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৯) 

এ রিওয়ায়াতটি আমরা অন্য সনদে (| 59 ৮৪ (৪৩ ৪ ৮১) এ 
আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি। 

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারওয়াহ ইব্‌ন 
আবুল মাগরা (রহঃ) বলেছেন যে, আলী ইব্‌ন মুশীর (রহঃ) তাদেরকে, তিনি 
দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, 
ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে 
তাহলে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট । আর যদি সাত 
মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস । আর যদি 
ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই 
বছর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর 
সময়কাল হল ত্রিশ মাস। (বাইহাকী ৭/৩৩২) তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

7 ৩) &৩ ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় 
অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান পূর্ণ 
হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌঁছে এবং সহিষ্কুতা লাভ করে । এটা বলা হয়ে থাকে যে, 
চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় এ অবস্থাই 
থাকে । এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু'আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলে ঃ 


0017161715 
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রে 


৩9 6559 ৬৪৫ পে ৩ ভা ০৫০৭ ০৭ ৩ ৬৯09 
০০ ৬9 এর! ৩ ভা 9১ ও এ 5 ৬৩০৮ রত এসি 
০১4:481 হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার 


নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার 
প্রতি যে নি'আমাত ও অনুগ্হ আপনি দান করেছেন তার জন্য । আর যাতে আমি 
সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ত 
তিদেরকে সকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং 
আত্মসমর্পণ করলাম । 

এতে মানুষকে তাগাদা দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে 
মানুষের উচিত পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করা এবং নব উদ্যমে 
এমন কাজ করে যাওয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। 

যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হল অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে 
এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


৬ লিডার ৩৪ ঠক 19০ 5 পি লি এঞ্ডি জেতা ৩৪৪ 
29 ৮৮৮ আমি তাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ 


জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি । তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা 
সত্য প্রমাণিত হবে। 


১৭। আর এমন লোক আছে, |,+8 ৮৮1 711৫ ৫ 

যে তার মাতা-পিতাকে বলে £ 4% ৩১ ৯১ 7 
আফসোস তোমাদের জন্য । | -৫ ৮৮126 7..14:2674 
তোমরা কি আমাকে এ ভয় ৩ 
দেখাতে চাও যে, আমি পাঠ ও & 82৭ রি 
পুনরুখিত হব যদিও আমার (১ 555 05 05১80] ৮ 
পূর্বে বু পুরুষ গত হয়েছে! «৷ ০ 4০. ০৫4 2০52০ 
তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর : ০] 0৮15 ৮2 41 ০৮০৯ 
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উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়। 


১৮। এদের পূর্বে যে জিন ও 
মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে 
তাদের মত এদের প্রতিও 
আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। 
এরাই ক্ষতিগ্রস্ত । 


৭১২ পারা ২৬ 
৫ 1 25242 6. প্রা ৫2 
1৬১ ৩ ০9228 ৮ 41 ০৬৪ 
৮ এ ৪ পর্ন 
02991 2৮0 এ 
১ ০ রতি 5 সি 
২৫৯৯ ০১ ৬ 091 ৮ 
হঠ পপ শর্ত £ু পর 2 ৫০ 
45312 05511 2৫4০ 
4 পতি 
০১১3 ০%া ০৮ ৮৮৫০৪ ৩৪ 


১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার 
কাজ অনুযায়ী; এটা এ জন্য 
যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের 
পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার 
প্রতি অবিচার করা হবেনা । 


২০। যেদিন কাফিরদেরকে 
জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত 
করা হবে সেদিন তাদেরকে 
বলা হবে ৪ তোমরাতো পার্থিব 
জীবনে সুখ-সস্তোগ ভোগ করে 
নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ 
তোমাদেরকে দেয়া হবে 
অবমাননাকর শাস্তি; কারণ 


৭ এ৫০ রি ২ পঙ্ত এ পা পাপ 
19১25 ০৮৫। ৮০০০ চা ০ 


রে শ% পহুর্জ প্রি ৫০ 
& 29৩22০৪5৪৭১ ৬৪ 


25226 এ] 


পা 


জারা রা ছানি 
৩560 ০1০৬ ০26 ৮৬ 
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তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে : .-€7 ১4 ৬ ৫০৫-%৩1এ 
উদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং ০৯০3: & ০১/5১০ সি 
তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। 254৮৫০5৫1৮2 27 2৫ 
0১৪--2০৩05৬155 


দু'আ করে এবং তাদের খিদমাত করে, আর সাথে সাথে তাদের পারলৌকিক 
মর্যাদা লাভ ও সেখানে তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের রবের প্রচুর নি'আমাত 
প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার এ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 
তাদের মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে থাকে । 
কেহ কেহ বলেন যে, এ আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) পুত্র আবদুর রাহমানের 
(রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
রয়েছে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরতো 
(রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি 
অন্যতম ছিলেন। এমন কি তার যুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন 
ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারকেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা 
এটাই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। যে কেহই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে 
তারই ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে । 

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে মারওয়ান (ইব্‌ন হাকাম) হিজাযের 
গর্ভনর নিযুক্ত হন। মারওয়ান তার এক ভাষনে ইয়াধীদ ইব্‌ন মুয়াবিয়ার প্রশংসা 
করেন এবং জনগণকে বলেন যে, তারা যেন ইয়ামীদের কাছে বাইয়াত করেন । 
তার এ কথার উত্তরে আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) কিছু বললেন। 
তখন মারওয়ান বললেন £ তাকে গ্রেফতার কর। কিন্তু তিনি তখন আয়িশার 
(রাঃ) গৃহে প্রবেশ করায় তাকে কেহ গ্রেফতার করতে পারলনা । মারওয়ান তখন 
বললেন ঃ এ হল সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন £ 


১১০) ০৮ ১৬9 0০৮1 ০ ভি এ ৮ খু এ৩ ৬৭05 


এ ৩* আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে £ আফসোস 
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তোমাদের জন্য । তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনর্ণথত 
হব যাদিও আমার পূর্বে বহু পুরত্ষ গত হয়েছে । 

তখন পর্দার আড়াল থেকে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন £ আমাদের পরিবারের 
কারও ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু কোন আয়াত নাযিল করেননি, একমাত্র আমার 
সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নাধিলকৃত আয়াত ছাড়া । (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৯) তিনি সূরা 
নুরের, (২৪ ৪ ১১-১৮) আয়াতসমূহের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 

অন্য এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, 
মুয়াবিয়া যখন তার ছেলের পক্ষে বাইয়াত করার জন্য প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন 
তখন মারওয়ান ঘোষণা করেন £ এতো আবু বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যে 
পদ্ধতিতে খালীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এ 
কথা শুনে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবু বাকর (রাঃ) বলেন ৪ এটাতো করা হল 
হিরাক্রিয়াস ও সিজারের পদ্ধতির অনুসরণ । মারওয়ান তখন প্রতি উত্তরে বললেন 
8 এ হল এ ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন  4£4815 ৬ ৬০১3 
৮) -ঠ। আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে £ আফসোস 
তোমাদের জন্য ॥ 

এ কথা যখন আয়িশীকে রোঃ) জানানো হল তখন তিনি বললেন ঃ মারওয়ান 
মিথ্যুক । আল্লাহর শপথ! এ আয়াত তার (আবদুর রাহমানের) ব্যাপারে নাযিল 
হয়নি । আমি চাইলে যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তার নাম বলে দিতে 
পারি। পক্ষান্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ানের পিতা 
হাকাম ইবন আবুল আসকে অভিশাপ দেন যখন পর্যন্ত মারওয়ান হাকামের ওরষে 
(হাড্ডির মজ্জায়) ছিল। সুতরাং মারওয়ান হল রাসূল সাল্লাল্লাহ “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের এ অভিশীপেরই ফসল । (নাসাঈ ৬/৪৫৮) আল্লাহ তাআলা এ 
লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ 

201 ০৬৫ ১9 এ ৩০ 9981 ৩ 2৬? ৫০৯ ৩৬০০ 
আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি 
পুনরুথিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বেতো 
লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, তাদের একজনকেওতো পুনজীবিত 
হতে দেখিনি? তাদের একজনওতো ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি? 


55 ৮৮. ্ 112 ০ 0523 ১৮ | 2৬3 ৩! ৩৭ 1573 মাতা- 
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পিতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ 
তোমার জন্য! এখনও সময় আছে, তুমি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, 
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু এ অহংকারী তখনও বলে ঃ এটাতো 
অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে 
তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে, যারা তাদের পীরের সাথে 
সাথে নিজেদেরও ক্ষতি সাধন করেছে এবং পরিবার পরিজনকেও ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দিয়েছে। 

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে ৫:91 রয়েছে, অথচ এর পূর্বে ৭1 শব্দ 
আছে। অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের 
তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ১৬ বা সাধারণ । যে কেহ 
মাতা-পিতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামাতকে অস্বীকার করবে তারই 
জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ 
কথাই বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফির, দুরাচার, যারা তাদের মাতা- 
পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করেনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুথথানকে অস্বীকারকারী । 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১১১৬৭ 3 ৯১০ ৮৪৮789919৬৪ ৩০ ৪০5 ০) প্রত্যেকের 
মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অণু পরিমানও অবিচার করা হবেনা । 

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের 
শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গেছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলি গেছে উপরের দিকে । 
(তাবারী ২২/১১৯) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


৩41 ৮5৩৩৮ ও লেডিজ জি৯১ ১৩ এপি 3০ ৩০ ০০০৪ 6৮০ 
€ ০০০9 যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে 
সেদিন তাদেরকে ধমক হিসাবে বলা হবে ৪ তোমরা তোমাদের সাওয়াবের ফলতো 
দুনিয়ায়ই পেয়ে গেছ। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্তার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। 


আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই আয়াতটিকে সামনে 
রেখেই সুস্বাদু ও লোভনীয় খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থেকেছিলেন। তিনি বলতেন 


0017161715 


সূরা ৪৬ ৪ আহকাফ ৭১৬ পারা ২৬ 


$ আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তাআলা ধমক ও তিরস্কারের সুরে যেসব লোককে 
নিয়ের কথাগুলি বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ঃ 
ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। 

আবূ মিযলিয (রহঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের 
দুনিয়ায় কৃত সাওয়াবের কাজগুলি কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবেনা এবং 
তাদেরকে বলা হবে £ তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সন্ভার ভোগ করে নিঃশেষ 
করেছ। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ 

০০৭ ০০১৪ ও ০১৮৮ ডি লে ০০৬ জানত ০১৭ (009৪ 
১১৮০ ০3 সপ সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর 
শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ওদ্ধ্যত প্রকাশ করেছিলে এবং 
তোমরা ছিলে সত্যদ্ৰোহী। অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল তেমনই তারা ফল 
পেলো । দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত 
করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে মগ্ন 
থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে মহা লাঙ্ক্নাজনক ও 


অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের নিয়ন স্তরে পৌছে দেয়া 
হবে । আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হতে রক্ষা করুন! 


8 পা পা পর 2 প৫ 
ই 12 | ১৮ ৮1 ১15 ০৫1 
যার পূর্বে এবং পরেও। 14 ৫. রিনার 
রা সে তার ৬০৬ ৩৪2 ৯0৪৮6 ১৫ ৪ 


রর এ) পর্ণ 6) 45 25৫ পরল 
আল্লাহ ব্যতীত কারও :-১৮ | এ 31 1942 31 


তোমাদের জন্য মহাদিনের ০৮2৮৮92০14৮ ৮৬০ 
শাস্তির আশংকা করছি। 
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২২। তারা বলেছিল £ তুমি 
আমাদেরকে আমাদের দেব 
দেবীগুলির পূজা হতে নিবৃত্ত 


হণ পপ হি পপি প্র ০ ৪৫ 

০০ (36) ৫৮196 ১ 
রা 4. স্পা রর ৬ ৫৮ শপ 
০৩০1 6 05 00 09812 


করতে এসেছ? তুমি 
সত্যবাদী হলে আমাদেরকে ৪০1: 
যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ ০ 
কর। 
২৩। সে বলল £ এর %+ 5 _ 4747 15৪1 ০72 

এ * খা 
জ্ঞানতো শুধু আল্লাহর নিকট 14 7 ৮ ৩] ০9. 
রয়েছে; আমি যা সহ প্রেরিত 7. 7? কুন ৮৮ 
হয়েছি শুধু তা'ই তোমাদের । (৯19 ০29 ০4521 ৩৯৯৮ 
নিকট প্রচার করি, কিন্ত টির 
আমি দেখছি, তোমরা এক ২১9৫৫ ০5 ৯০। 
মূঢ় সম্প্রদায় 
২৪ । অতঃপর যখন তারা পারি রোল রি €. এজি, পপ 
তাদের উপত্যকার দিকে ০৭ 9৮ 60 ০০১ ০ £ 
মেঘ আসতে দেখল তখন ৫ বা, ও এ রি 
তারা বলতে লাগল ৪:০৮)৮ 17৯ 150 179৯) 
ওটাতো মেঘ, আমাদেরকে : /০, ০.4 54 5 ০৪ ০4 
বৃষ্টি দান করবে। হুদ বলল ৪: ০4৯৮৮-০1 ৮ 2৯0 ০০৮৫ 

৪ 


এটাইতো ওটা যা তোমরা 


এতে রয়েছে এক ঝড় - 
মর্মস্তদ শাস্তি বহনকারী । 


২৫। আন্নাহর নির্দেশে এটা 
সব কিছুকে ধ্বংদ করে 
দিবে। অতঃপর তাদের 
পরিণাম এই হল যে, তাদের 
বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই 
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রইলনা। এভাবে আমি 4. “227 4৩41. 
অপরাধী সম্প্রদায়কে ০৮০৯০০০। (92) ৩০৫৭৩ 
প্রতিফল দিয়ে থাকি। 


“আদ জাতির ঘটনা 
আন্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে 
গিয়ে বলেন ৪১৬ 04১ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস 
ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) ঘটনাবলী 
স্মরণ কর যে, তাদের সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এখানে 
“আদ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হুদকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা তাকে আ'দে উলার (প্রথম আ*দের) নিকট পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ 


নামক স্থানে বসবাস করত। ০১৬৮1 শব্দটি (১৫৮ শব্দের বহু বচন। ইব্‌ন যায়িদ 


(রহঃ) বলেন যে, ১৫৮ হল বালুর স্তপ। (তাবারী ২২/১২৫) ইকরিমাহ (রহঃ) 
বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়ামানে 
সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা রয়েছে, যার নাম শিহার, সেখানেই এ 
লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল । (তাবারী ২২/১২৪) 

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ রেহঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, যখন কেহ 
দু'আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ 
আমাদের প্রতি ও “আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের প্রতি দয়া করুন। (আবু দাউদ 
৩৯৮৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৬৬) শায়খ আল বানী (রহঃ) এ হাদীসটিকে দুর্বল 
বলেছেন তবে আল বুসাইরী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন। 


০ ৩) খুন ০৪ ৩০ 0। ১০ 3৪9 যার পূর্বে এবং পরেও 
সতকককারী এসেছিল । অর্থাৎ আ“দ জাতি যেখানে বসবাস করত সেখানে নাবীসহ 
বিভিন্ন সতর্ককারী পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের দা“ওয়াতের ব্যাপারে 
কোন কর্ণপাত করেনি । অন্যত্র বলা হয়েছে £ 

অতঃপর আমি করেছিলাম এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবতীদের 
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জন্য দৃষ্টাস্ত। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ৬৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


2] 55255 ৯৩ 252 এ 2৮০০ 254 0280 1522 ঠা 
0455 ও ২৩9 ১5৫5 00 
টা জাত (ভিলা 56৮72 
করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও ছামুদ জাতির অনুরূপ । যখন তাদের নিকট 
রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল £ তোমরা আল্লাহ 
ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা । (সুরা ফুসসিলাত, ৪১ £ ১৩-১৪) 
৮০ ?% ০০5৪ ৯৪৩ ০৬ ৬! আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের 


শান্তির আশংকা করছি। হুদ (আঃ) তার কাওমের লোকদেরকে এ কথা বলার পর 
তারা এর জবাবে বলেছিল £ 


এ ১ ৫৩৪ ০ তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর 
পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় 
দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। তারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে অসম্ভব মনে করত বলেই 
বাহাদুরী দেখিয়ে শাস্তি চেয়েছিল । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ৪ 

প42এ »র্টি তর্দা |, এ ০৫5৩ 
05582 ২৮0 2 এন 

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তৃরাদিত করতে চায় । (সুরা শুরা, ৪২৪১৮) 

হুদ (আঃ) তার কাওমের কথার উত্তরে বলেন ঃ সা 
জ্ঞানতো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে। তিনি যদি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য 
মনে করেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। 
আমার দায়িত্তো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার রবের রিসালাত তোমাদের নিকট 
পৌঁছিয়ে থাকি। 

১9৫4 0 ৯501 ৬৪৫) কিন্ত আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা তোমরা বুঝতে চাওনা । 

৪4১0৯: ০০১৩ 509 ৪ অতপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর 
এসেই গেল। তারা লক্ষ্য করল যে, এক খণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার 


(00171917715 
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দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির বছর। কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ 
দেখে তারা খুবই খুশি হল যে, মেঘ তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে । কিন্তু আসলে 
মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল । 
তাতে ছিল এ শাস্তি যা তাদের বস্তীগুলোর এ সব জিনিসকে তচনচ করে 
দিয়েছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার ছিল। আল্লাহ ওকে এরই হুকুম দিয়েছিলেন । 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


পাটি রিলে রর ৮৮ 5 পর্ রি রর পা 
৮৪9৮6 4৬ ১! 4০৮০ ৪০৪ ০৪ 4৩ শু 


এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ন বিচুর্ণ করে দিয়েছিল ॥ 
(সুরা যারিয়াত, ৫১ $ ৪২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

€) ৯:৪৯ 0$ 4 তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলির 
চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে 
থাকি, যারা আমার আদেশ এবং আমার রাসুলের দা“ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে । 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে কখনও এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তার আলজিহ্বা দেখা 
যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু 
করত তখন তার চেহারায় চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত হত। একদিন আমি তাকে 
বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মেঘ ও বাতাস 
দেখেতো মানুষ খুশি হয় যে, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ধিত হবে । কিন্তু আপনার অবস্থা 
সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেন ৪ হে আয়িশা! এ মেঘের মধ্যে 
যে শাস্তি নেই এ ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? একটি সম্প্রদায়কে 
বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে 
বলেছিল £ এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে । (আহমাদ ৬/৬৬, 
ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ২/৬১৬) 

আয়িশা (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন আকাশের কোন প্রান্তে মেঘ দেখতেন তখন তিনি তার সমস্ত 
কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও তিনি সালাতের মধ্যেও থাকতেন । আর এঁ সময় তিনি 
নিম্নের দু'আটি পড়তেন £ 

০০১০ এস তক 
হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার নিকট 


0017161715 
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আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতে 
দেখতেন তাহলে তিনি বলতেন ৪ 


হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। 


আয়িশা (রোঃ) হতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, 
যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হত তখন তিনি বলতেন £ 
.&| ২4০) 6 2৪) পও 5 ০১ ৬১৮ ৮ এনে ও! ৪ 

এ উট ও 2৯ ১ 5 ৮53 ৮৯ 0 ৬৬ ১959 

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার 
কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর 
আপনার নিকট এর অমঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা 
পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। 

তিনি আরও বলেন £ যখন আকাশে মেঘ উঠত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের রং পরিবর্তন হয়ে যেত। কখনও তিনি ঘর হতে বাইরে 
যেতেন এবং কখনও বাহির হতে ভিতরে আসতেন । যখন বৃষ্টি বর্ধন শুরু হত 
তখন তার এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ দূর হত। আয়িশা (রাঃ) এটা বুঝতে 
পারতেন । একবার তিনি তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে 
আয়িশা! আমি এই ভয় করি যে, না জানি হয়তো এটা এ মেঘই হয় নাকি যে 
সম্পর্কে “আদ সম্প্রদায় বলেছিল ঃ 

2: ১০) 14৪ এটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। (মুসলিম 
২/৬১৬) সুরা আপরাফে (৭ ৪ ৬৫-৭২) এবং সুরা হুদে (১১ ৪ ৫০-৬০) আদ 
সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলার পূর্ণ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা 
এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছিনা। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তীর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 


২৬। আমি তাদেরকে যে ডা 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, ০] [28 7৫: 32 র 
তোমাদেরকে তা দেইনি; 
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আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম 
কান, চোখ ও হৃদয়; কিন্তু এ 


কান, চোখ ও হৃদয় তাদের | ৮6৫ 7৮৫ ৫৮ 261৮ 
কোন কাজে আসেনি; কেননা 1৮ ৯১ ৪৮5১3 1০723 
তারা আন্লাহর আয়াতসমুহকে রি 85 2528 
অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে ১১ (৯4 ১ ৫৮ ৮৮ 
তারা ঠান্টা বিদ্রুপ করত তা*ই ৭41৫ হ এ ঢা 4০ জর্ 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। 1196 ১] 5৫ ০ ৮৭ 

৩৮ 40৮486 ২০১৩৯ 

554 

২৭। আমিতো ধ্বংস 


করেছিলাম তোমাদের 
চতুষ্পার্্ববততী জনপদসমূহঃ 
আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে 
আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত 
আসে সৎ পথে । 


২৮। তারা আল্লাহর সান্ধ্য 


যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ 
সাহায্য করলনা কেন? বস্ততঃ 
তাদের মা'বৃদগ্ডলি তাদের 
নিকট হতে অন্তর্থিত হয়ে 
পড়ল। তাদের মিথ্যা ও অলীক 
উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই। 


রর ১: ৬ 
৬ 0/০$ ০ ও$ 
পু এ ১০৪ এর্দ ০৫ 

০১9৯2 

রা পে & 4 রি শা পুর 
£৯| ৯/৬০ ১৪ / 
প্।৮5%647 & 22 
৩ 195 43| তে ০ ১৯ 


055০2451955 0 ১ 


নি 5৫ 


১228 
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আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে বলেন £ আমি তোমাদের 
পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসাবে যে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ত 
তি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমান তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। 


নে 


১১ এও ৮০৮০ ৮৪৩ ৬ ৪ 849 1.০ ০ ৮৫ রি 
194 ৩ 2০৬ 3৬3 এ] ০৪ ১১:০৩ 2] সি ৩০ ৮৯০ 3 


১১১৬০ 4 তাদেরও কান, চোখ ও হৃদয় ছিল। কিন্তু তারা আমার 


নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে 
ঠাট্টা-বিদ্রপ করল। অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়ল 
তখন তাদের এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে এলোনা। এ আযাব 
তাদের উপর এসে পড়ল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত । সুতরাং তোমাদের 
তাদের মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শাস্তি 
তোমাদের উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মুলোৎপাটন করে 
দেয়া হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে 

০ জে পর চি 
আমার দিনপনাবলী বিবৃত করেছিলাম হে মা্াবাসী? তোমরা তোমাদের জশে- 
পাশে একটু চেয়ে দেখ যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিভাবে তারা 
তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। আহকাফ যা ইয়ামানের পাশেই হাযরা মাউতের 
নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ছামুদ 
সম্প্রদায়ের পরিণামের কথা একটু চিন্তা কর। ইয়ামানবাসী (সাবা) ও 
মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমরাতো যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে (ফিলিস্তিনের গাজা এলাকা) 
প্রায়ই গমনাগমন করে থাক। লুতের (আঃ) সম্প্রদায় হতে মৃত সাগর হতে) 
তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের 
পথেই রয়েছে । এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


তারা সৎ পথে ফিরে আসে । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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৯০19-০ 0 ্যা ৩৩৪ 40। 935 ০০19০ চে ৮১০ 39৬ 
3১4 194 5) ৮৪! ৩১ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বৃদ 
রূপে গ্রহণ করেছিল, যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে 
তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে 
পড়ল এবং তারা তাদের এ মিথ্যা মা'বুদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করল তখন তারা তাদের কোন সাহায্য করল কি? কখনোইনা। বরং তাদের 
প্রয়োজনে ও বিপদের সময় তাদের এসব বাতিল মা'বুদ অন্তহিত হল । তাদেরকে 
খুঁজেও পাওয়া গেলনা । মোট কথা, তাদেরকে পুজনীয় হিসাবে গ্রহণ করে তারা 
চরম ভুল করেছিল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই হয়। 


5৬ রিতা লে 
একদল জিনকে, যারা কুরআন |“, রিরাহিরিছা 

পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার 012)201 ১১৯০০ ৩৯৯ 
নিকট উপস্থিত হল; তারা ++ ॥ শা : 
একে অপরকে বলতে লাগল 8: 19501 190 22/৮০৮ ৪ 
চুপ করে শ্রবণ কর। যখন 4887 
কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন 1599 4] 1915 ০৮০৪ ৮৮ 
তারা তাদের সম্প্রদায়ের এ 
রূপে। 
৩০। তারা বলেছিল £ হে] ₹ (| 752,118 ৮. 
আমাদের সম্ফদায়! আমরা | ৮০৮৮ 5] (3৪ সিড " 


এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি: । 4 ৮০1 ৮141৮ 2 

যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার : ৮ ৮ ৩% 0 ৮০ 
পরে, এটা তার পূর্ববর্তী রি 5৮ হারা পক্ণ পে & রি এ 
কিতাবকে সমর্থন করে এবং; ৪৮ 42452 08৮ ০ ৮০৮ 
সত্য ও সরল পথের দিকে টার যারা রা 
পরিচালিত করে। (৮৪০০৮ 957৮ 415 এ 
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৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! ক.:]4.. ঘট শীততিত প 


আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ; ০1১ পা 4955: 
প্রতি সাড়া দাও এবং তার] ॥ ;. *, 2 টো 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, : ৮) ০8৯2 429 1৯৯17 4). 
আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা ০ এ 
করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক 1৮ (৬549 2৪/9১১ ০ 
শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা রি 
করবেন। ৯1 ০০1-৩ 


দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে ,দুর্দ . 5 ০ 
আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে 1৮১3] ও ১০৯৯ ০৪ 
পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া ₹_ ৫. , নিররদা 
তাদের কোন সাহায্যকারী | 2291 4435১ ০১৮ ১4 ০৬3 
থাকবেনা । তারাতো সুস্পষ্ট টা ০ 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ০৮ 942 & 1512 


মুসনাদ আহমাদে যুবাইর (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে 
যে, ঢা ০৯৪ এ 27 | ৩০০ 213 স্মরণ কর, আমি 
তোমার পাতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল ॥ 
এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা । নাখলাহ হল একটি উপত্যকা যা মাক্কা এবং 
তায়িফের মাঝে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় 
ইশার সালাত আদায় করছিলেন। 

62) 246 0%531538 

তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সুরা জিন, ৭২ £ ১৯) সুফিয়ান রোঃ) 
বলেন ৪ এসব জিন তার আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাড়িয়ে যায় । (আহমাদ 
১/১৬৭) 
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ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম হাফিয আবু বাকর বাইহাকী (রহঃ) তার 
দালাইলুন নাবৃওয়াত গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও জিনদেরকে 
শোনানোর উদ্দেশে কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি । 
তিনি স্বীয় সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে উকাষের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন । 

এদিকে প্রতি দিনের কার্যাবলীর অংশ হিসাবে জিনদের সাথীরা তাদের কাছে 
ফিরে গেলে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে? 
তারা তখন বলল £ চুরি করে আকাশবাসীর খবর আনার ব্যাপারে আমরা বাধাগ্রস্ত 
হয়েছি, আমরা যখনই কিছু শুনতে চেয়েছি তখনই বজ্রপাতের/উক্কাপিন্ডের 
মাধ্যমে আমাদেরকে আক্রমন করা হয়েছে। তারা বলল £ তোমরা যে লুকিয়ে 
আকাশবাসীর কথা শুনতে চেষ্টা করছিলে তা করতে তোমাদেরকে যে বাধা দেয়া 
হয়েছে এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ রয়েছে। নিশ্চয়ই আকাশে বিশেষ 
কিছু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড় এবং খবর নাও যে, 
আকাশ থেকে তোমাদের আড়ি পেতে শোনার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কি কারণ 
ঘটেছে। অতএব তারা পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করার জন্য বের হয়ে গেল। 
তাদের একটি দল গেল তিহামাহ অঞ্চলে, যা মাদীনা থেকে ৭২ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। সেখানে তারা দেখতে পেল যে, রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উকায বাজারের যাত্রাপথে নাখলাহ নামক স্থানে অবস্থান করছেন এবং 
সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছেন। জিনেরা কুরআন 
তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে ওখানেই থেমে যায় এবং মনোযাগ দিয়ে তিলাওয়াত 
শুনতে থাকে । তখন তারা নিজেরা বলাবলি করতে থাকে ঃ আল্লাহর শপথ! এ 
কারণেই তোমরা আকাশ থেকে গোপনে কিছু শুনতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছ। 
এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমাদের 
জাতি! আমরা এক অপূর্ব বাণী (কুরআন) শুনতে পেয়েছি যা সকলকে সত্যের 
পথে আহ্বান করে। সুতরাং আমরা ওতে ঈমান এনেছি এবং এখন থেকে 
আমাদের ইবাদাতে আমাদের রবের সাথে অন্য কেহকে শরীক করবনা । তখন 
রিহারভিনিহি রা নিরিতিউরি রানি 


265558254৫৫ তে 
বল £ আমার এতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ 
সহকারে শ্রবণ করেছে । সুরা জিন,৭২ ৪ ১) এভাবে তিনি যা নাযিল করেন তাই 
জিনের ভাষ্যে বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/২৫২, দালায়িলুল নাবৃওয়াহ ২/২২৫, 
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বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১, মুসলিম ১/৩৩১, তিরমিযী ৯/১৬৮, নাসাঈ ৬/৪৯৯) 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ নাখলায় অবস্থান কালে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে পাঠ করছিলেন তখন 
জিনেরা সেখানে অবতরণ করে। তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে তারা বলল ৫1-০ 
চুপ করে শ্রবণ কর। অর্থাৎ তোমরা চুপ করে তিলাওয়াত শোন। তাদের সংখ্যা 
ছিল নয় জন এবং তাদের একজনের নাম ছিল জাভীআহ। তখন আল্লাহ 
সুবহানাহু নাধিল করেন ৪ 
।%$ 5১৮০৮ ৪ টাপগ্। ০৯০০৭ ও ১2195 এ ৬০০ 2 
5 ০০ 05 ৫ 1908. ০১৫ ০৪90 ০ ৩৪ ৬০০ 
১০৮ 9 ডে এ ভ খন 2 এ এ ৬% এ ০ এটা 
২54%১ ০2 ৪৫ 4 এ 1929 এ]। 5 19: 2 ৫৮:০5 
তট ১ ০১ « 401 ৩৮5 অল ০৩০ পা সি 
৩ ০৯৩ জ এএটা ৮৪9১১ ৩০ 4 ০০ ৯০৪ 
স্মরণ কর, আমি তোমার এতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা 
কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে 
বলতে লাগল £ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাণ্ড হল তখন তারা 
তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতকর্কারী রূপে । তারা বলেছিল ৪ হে 
আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে 
মুসার পরে, এটা তার পুর্বতীঁ কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে পরিচালিত করে । হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর 
প্রতি সাড়া দাও এবং তার এতি বিশ্বাস হাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাক্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ 
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর 
অভিথায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী 
থাকবেনা । তারাতো সৃস্পষ্ট বিভ্রাভিতে রয়েছে । (হাকিম ২/৪৫৬) এ বর্ণনা এবং 
ইতোপূর্বে ইব্ন আব্বাস (রোঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেল 
যে, জিনেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ শুনছিল 


রর 
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সেই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অবহিত ছিলেননা । তখনতো 
তারা নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের 
কাছে ফিরে যায়। পরে তাদের একটির পর একটি দল এমনিভাবে দলে দলে জিন 
রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গমন করে। অতঃপর তাদের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে 8 ০:)-০০ ৫০ 1131) তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট 
ফিরে গেল সতকর্কারী রূপে । অর্থাৎ এরপরে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছে সেই ব্যাপারে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে 
দেয়। এ ধরণের আরও একটি আয়াত অন্যত্র পাওয়া যায় 
এ পাল ৬ 


₹৮প ভ এুপর্িত ০7128৩2127৮ এপি] ৪২27৮ 
২০১১)৭০-০৫০) 2] 19৯91১16295 [54415 ১ ও 16525 
ভিতরে 
প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে । (সুরা তাওবাহ, ৯ £ 
৯২২) মহান আল্লাহ বলেন £ 


2০ ১১০ ক 2৪ 219 ৩৩ ০ ১9 (হে নাবী!) তুমি 
স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন 
পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন তারা একে অপরকে 
বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার। এ 
জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে ফিরে যায়। 

এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জিনদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী 
প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহকেও রাসূল করা 
হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, জিনদের মধ্যে রাসূল নেই । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

4০, 


টিনার লাল ? ৫:৮০ পু ্ 
ডহা 955 ৮৮1 ৮ 3৮১ খু-0 ৩540 
তোমার পুরের্ও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের 

05575955 ১২ ৪ ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ৪ 


6০] ৩০৪ এ 2) তু) 42তা ও 805 050 


5122৭ 3 ৩0১5৬4 ৪ 
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তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও 
হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সুরা ফুরকান, ২৫ 8 ২০) ইবরাহীম খলীল 
(আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


ঠা এ 59১৩ এ 
এবং তার বংশধরদের জন্য সির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব । (সুরা 
আনকাবৃত, ২৯ £ ২৭) সুতরাং ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত নাবী এসেছিলেন 


তারা সবাই তারই বংশোদ্ভূত ছিলেন । কিন্তু সূরা আন“আমের নিম্ন আয়াতে এই 
দুই শ্রেণী বা জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য । 


১০১০37৮0০০4 
বির টিনা তিতা িডিডির রর 
রাসূল আসেনি? (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৩০) সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি 
জাতির উপরই হতে পারে । আর তা হল মানব জাতি । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার উক্তি 8 


০ শি ১০:42 
২১১৮০ ঠ$01 এও (৮ 
উভয় দরিয়া হতে উৎপর হয় স্বৃক্তা ও প্রবাল । (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ২২) 
এখানে আয়াতের শাব্দিক অর্থে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে 


এগুলি উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে 
জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিচ্ছে £ 

৬০ এ ৮৫ ০) ঘর্ভ ৪০ 05 819 হে আমাদের 
সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার 
(আঃ) পরে । ঈসার (আঃ) কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার কারণ এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ উপদেশ অন্তরকে 
নরমকারী বর্ণনাসমূহ ছিল । হারাম ও হালালের মাসআলাগুলি খুবই কম ছিল। 
সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতেই বিদ্যমান । এ জন্যই বিদ্বান জিনগুলি এরই কথা 
উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে ওরাকা ইব্‌ন নাউফেল যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে জিবরাঈলের (আঃ) প্রথমবারে 
আগমনের অবস্থা শুনেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ইনি হলেন আল্লাহ তা“আলার 
এ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি মুসার (আঃ) কাছে আসতেন। যদি আমি আরও 
কিছুদিন জীবিত থাকতাম ...। (শেষ পর্যন্ত) । (ফাতহুল বারী ১/৩০) 
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৮৪- ৫০৮ 51) সণ এ ৬০৩ 444 05 ০৭ ৩: অতঃপর 
কুরআনুল হাকীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটি এর 
পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে পরিচালিত করে । সুতরাং কুরআনুল কারীম দু”টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। 
একটি হল বার্তা এবং অপরটি হল আদেশ । অতএব, এর বার্তা হল সত্য এবং 
আদেশ হল ন্যায় সঙ্গত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

3529 ৪৩০০5০28459 

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপুর্ণ। (সুরা 

আন'আম, ৬ ৪ ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন £ 
৬০ ৮ এ গাঁ ও রহ ০, ধর্ঘা এ 
১০৮) 0:৯3 4৪1১ ০45৯০ ০০০ সস 

তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ 
করেছেন। (সুরা তাওবাহ, ৯ £ ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হল উপকার দানকারী 
ইল্ম এবং দীন হল সৎ আমল । জিনদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল । 

তারা আরও বলেছিল ঃ ৮০১ 9১০০ এ1) ১০ এ| ৪১৬ ইহা সত্য ও 
সরল পথের দিকে পরিচালিত করে ॥ 

জিনেরা আরও বলল 8 41 (৮১ 1) হে আমাদের সম্প্রদায়! 
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও। এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানব ও মানব এই দুই দলের 
নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তিনি জিনদেরকে আল্লাহর দিকে 
আহ্বান করেন । মহান আল্লাহ জিনদের কথা আরও উদ্ধৃত করেন £ 

৮5+$১ ৩: *৪$ 784 (এরুপ করলে) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা 
করবেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এখানে “কিছু কিছু” শব্দটি গৌনক্রিয়া 
রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাহলে বলা যায় যে, এ রূপ ভাষা হ্যা বোধক 
বিষয়ের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে পাপের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হবে। 

পলা ০১৩ উঃ এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা 
করবেন ॥ বিচারের সময় তিনি তোমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিবেন। এর পর 
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আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা বলল £ 
৬১৩৫ ০১১১৯) ক ৯৭০৪ এ পঠিত 6০ 
5) কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তাহলে সে 
পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের 
কোন সাহায্যকারী থাকবেনা । তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 
এই বক্তৃতার পন্থা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! 
উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই 
জিনদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাধির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় 
আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন আমরা পূর্বে এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যার 
জন্য আমরা মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
৩৩। তারা কি ধাবন র্ পর্ণ পরি 1৮৮ » 
করেনা যে, ৪ এস্থা এ ০28 শেঠ গা 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি ..-€7. “পি এত 
করেছেন এবং এ জবের :০০)315 ৮৮০1 ৪০ 
সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ এরি রর ৫ ৮৮ ৪৫ পা 
শা কচ %15/১ 1৩ 

করেননি? তিনি মৃতের জীবন ৩৬০ 9৮4৪ 06৪1 ৩ 7 
দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই [4 ৫ ৭৬,৫০4 ০৮ 
তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব; ৬ 44১1 2 ১৯] (১৮০ 
শক্তিমান। টি রি পা ৮১4 
29৩ ৮৩৩৮ 85 


৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে রবি এট ০০৫ 22 রি 
উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের [15525 ০৮ ০০০০ (৯3: 

নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা ++ 14 ০ , স্বর এ 4 
হবে £ এটা কি সত্য নয়? ৪৯০১ 1-৬৯ ০৯৪14০৭ ০৮ 
তারা বলবে £ আমাদের রবের 1 £ 4৫ ৮112 ০1০৮5০০01৮1 82 
শপথ! এটা সত্য। তখন :1955-3 ০ 0329 215 


8 ক 


সূরা ৪৬ £ আহকাফ 
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৭৩২ পারা ২৬ 


তাদেরকে বলা হবে ঃ শাস্তি 
আস্বাদান কর। কারণ তোমরা 


রা 4 2 ্ পে পৃ পলি 
0575৩ 225 ৮4/১এ] 


ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। 
৩৫ । অতএব ধৈর্য ধারণ ণ যে পপর্প লা জে ও প্র 
চি 1931 এপ ৩5 ০৬ তাও 


রাসূলগণ এবং তাদের জন্য 
শোস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি 
করনা । তাদেরকে যে বিষয়ে 
সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন 
তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন 
দিনের এক দন্ডের বেশি 
পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। 
এটা এক ঘোষণা, আল্লাহ হতে 
বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত 
কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা । 


05 7 রর 55৪ 
01252 ৩০3৪৫ এ 


৮:44 


পাঠ ১০ ডি র্ ৬ কো পে 
0১ ৮ 2 ০ ৮৮ 


3১৫»গা চেরা খু ও 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


০9০৭) (৬ ৬ এ ০ 


৩৩০০৮ ভি তি ০৮১13 যারা মৃত্যুর পর পুনজীবিনকে অস্বীকারকারী এবং 
কিয়ামাতের দিন দেহসহ পুনরুথানকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কি দেখেনা 
যে, মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি 
করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু “হও' বলার সাথে সাথেই 
সব হয়ে গেছে? তারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে বিনয়ী হয়ে এবং অনুগত হয়ে । 
তিনি কি মৃতকে জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান । 


যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ 


2 5 শণগ্রা 9৪ ৩৪ /৩ 


পর 2 ০১%201 নি ঘানি 
০৯4 বু ০এা 


(00171917715 


সূরা ৪৬ $ আহকাফ ৭৩৩ পারা ২৬ 


মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্ত 
অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা । (সুরা মুমিন, ৪০ £ ৫৭) 

98 ৮৪5 45 এ 44 এ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি 
করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তীর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, 
প্রথমবারই হোক অথ্থবা দ্বিতীয়বারই হোক। এ জন্যই তিনি এখানে বলেন যে, 
তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর ওগুলির মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে 
পুনজীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান । 

এরপর মহামহিমান্বিত আন্রাহ ধমকের সুরে বলছেন যে, কিয়ামাতের দিন 
কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহান্নামের পাশে দীড় করানো হবে 
এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবেনা । 
তাদেরকে বলা হবেঃ 

(০৬12৪ এ এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তার শাস্তিকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করছ, নাকি এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছ? তখন তারা স্বীকার করে 
নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাবেনা ৷ তাই তারা উত্তরে বলবে ঃ 


99 ৬ হ্যা, আমাদের রবের শপথ! সবই সত্য । যা বলা হয়েছিল তা 
সবই সত্যি হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই। 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ৪ 

১১/৩৫ ল ৮৪ ০54 1538 তাহলে এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন 
কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য ্রত্যাখ্যানকারী । 


রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ 

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা 
দিতে গিয়ে বলেন £ 4:41 (৮ (১ 19) 72 ৮৫ ১০৬ হে নাবী! 
তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা না দেয় 
তাহলে এতে মনঃক্ষুণ্র হওয়ার কোনই কারণ নেই। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। 
তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্প্রাদায় অবিশ্বাস করেছিল। 
এ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছে 8 নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), 
ঈসা (আঃ) এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম। 
নাবীগণের (আঃ) বর্ণনায় তাদের নাম বিশিষ্টভাবে সুরা আহ্যাবে (৩৩ 8 ৭) ও 
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সুরা ৪৬ ৪ আহকাফ ৭৩৪ পারা ২৬ 


সুরা শূরায় (৪২ £ ১৩) উল্লেখ আছে। 
প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ চ্্য ০7--৮$ 33 হে নাবী! এদেরকে 
অবশ্যই শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্য তাড়াহুড়া করনা । যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছে 8 
৫5415০5 পঙর ০৫০ ৬ ৫ দে ভা 
১০১ ৯1৫০৩ 2০4310955৩5 9১১ 
ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামথীর অধিকারী সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও । (সুরা 
মু্যামৃমিল, ৭৩ ৪ ১১) অন্য এক জায়গায় বলেন £ 
1854 টি 
8: 46০5৪ ০25 
অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের 
জন্য (সূরা তারিক, ৮৬ ৪ ১৭) এরপর মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ৪ 


৫ 
€ € 


১৬ ০ ৬দ 1944 * 02১59 6 970 % ৮ যে বিষয়ে 
তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে 
হবে যে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি । যেমন 
অন্য এক আয়াতে রয়েছে £ 

(৫ পাকি 

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা 
পৃথিবীতে এক সম্ব্যা অথবা এক এপরভাতের আধিক অবস্থান করেনি । (সুরা 
নাধি'আত, ৭৯ £ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ৪ 

)এা ০2০ 4940 ০৫7/৮% 

আর € দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ্‌) 
তাদেরকে এইরপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পুর্ণ দিনের মুহুর্তকাল মাত্র 
অবস্থান করেছিল । (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৪৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

(১4 এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা। এতে অতি পরিস্কার ভাষায় সাবধান বাণী 
বর্ণিত হয়েছে। 


৩5৪ ৫) এ! ৩18 1 আল্লাহ হতে বিয়ুখ সম্প্রদায় ব্যতীত 


0017161715 


সুরা ৪৬ ৪ আহকাফ ৭৩৫ পারা ২৬ 


কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা । অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা কেহকেই ধ্বংস করেননা, 
যদি না সে নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে । 

এটা মহামহিমাৰিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে 
ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি প্রদান 
করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


সূরা আহকাফ এর তাফসীর সমাপ্ত। 


0017161715 


১। যারা কুফরী করে এবং 
অপরকে আল্লাহর পথ হতে 
নিবৃত্ত করে তিনি তাদের 
কাজ ব্যর্থ করে দেন। 


২। যারা ঈমান আনে, সৎ 
কাজ করে এবং মুহাম্মাদের 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে 
তাতে বিশ্বাস করে, আর 
উহাই কুরআন। তাদের ৷ 
রাব্ব হতে সত্য; তিনি 
তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা 
করবেন এবং তাদের অবস্থা 
ভাল করবেন। 


[945 15512 এডি 1 


0% ০৪ রং 179 | 


শরির এনিরারি 


৩। এটা এ জন্য যে, যারা 
অনুসরণ করে এবং যারা 
ঈমান আনে তারা তাদের 
অনুসরণ করে। এভাবে 
আন্লাহ মানুষের জন্য তাদের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 


৪ ৪ পর? 68 ০) ৫ 
15 হু %৯|। ৪৮ ৬০১ পি 
এ প্রি 


121 হেখ 53 রা 
এরর 7 ৩৪ এরা 
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সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ ৭৩৭ পারা ২৬ 
মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ২0০ এ। 0১ ০০138531556 0481 
৮4/৬ যারা নিজেরা আল্লাহর আয়াতসমূৃহকে অন্বীকার করেছে এবং 


অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল 
নষ্ট করে দিবেন এবং তাদের সৎ কাজ বৃথা হবে । যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য 
জায়গায় বলেন ৪ 


5৯505524455 5):5051১৮০ ৩৫1 

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত 
ধুলিকণায় পরিণত করব । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২৩) মহান আল্লাহু বলেন 

নিত 4৮৫ ৩ 4 ৬1523 ০০০এ। 1) 1১ 0503 
4 ৩০ (৮ যারা ঈমান আনে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ রা শরীয়া 
মুতাবেক আমল করে অর্থার্থ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে 
দেয় এবং আল্লাহর এ অহীকেও মেনে নেয় যা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য । 

৫ ০:০9 ৮৪৩০ ৮৪৬ 32৪ আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মগুলো 
ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের আবরণ । মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের বিষয় সম্পর্কিত। কাতাদাহ (রেহঃ) এবং ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের অবস্থা । আসলে অর্থের দিক দিয়ে 
এ সবই এক । একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলা 
হয়েছে যে, হাচি দানকারীর সি নর উদ 


ঞ্ লে 


যে হাচি দাতার (0 িরালাররালরারারার 
জবাবদাতার জন্য বলে ৪ ৮৫04 (4:০9 4 ০২৬ আল্লাহ তোমাদেরকে 
হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন! (তিরমিযী ৮/১১) 


সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ৪ 
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৭৩৮ পারা ২৬ 


হি তান হানি হিলি তিতা 
এবং মুমিনদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করা ও তাদের অবস্থা ভাল করার কারণ এই 
যে, যারা কুফরী করে তারাতো সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পথ অনুসরণ করে । পক্ষান্ত 
রে যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাবব প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে । এভাবেই 
আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অর্থার্থ তিনি তাদের পরিণাম 
বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন । 


8৪। অতএব যখন তোমরা |? 


কাফিরদের সাথে যুদ্ধে 
মুকাবিলা কর তখন তাদের 
গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে 
যখন তোমরা তাদেরকে 
সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে 
তখন তাদেরকে কষে বাধবে;ঃ 
অতঃপর হয় অনুকম্পা, না 
হয় মুক্তিপণ । তোমরা জিহাদ 
চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র 
নামিয়ে ফেলে। এটাই 
বিধান। এটা এ জন্য যে, 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে 
শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু 
তিনি চান তোমাদের 
একজনকে অপরের ছারা 
পরীক্ষা করতে। যারা 
আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি 
কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট 
হতে দেননা। 


1] ুঁ 5৮৬0]. ০৬৪ 
৫121 852 90145 ক্রি 
(৫15০৩ 154৬ 2৯৫ 
৮ টি (219 45 ৬? 
পু টি রে রি টি টি 
25 4০ 05 ০৮১৮ 
ঞ 27 4 ০ ০15০ 
৩5 ঞা 9৮০ & 15 সঃ 


পঙর্দর্ত 


০৮০0৭ 
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৭৩৯ পারা ২৬ 


রর 
৪৩ ০25 লিগ । 


৯০০ 


৭. 4 রা 4 
91 1912 ৩০১ পু 7 
৫ 44৫ 


চান 


চে এত 811৮৮ 
+৯ ৬ কই ও পার্ট নি ্ 


2 পা এ চে রা নি 
৮2০৪ [92 ০৯ ১/ 


রর 
রঃ 
4 ০ হর্রর্ত পা 

1 


পর 


৯। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ 
যা অবতীর্ণ করেছেন তারা 
তা অপছন্দ করে। সুতরাং 
আল্লাহ তাদের কাজ নিস্ষল 
করে দিবেন। 


টিটি ্ৈ ০1৫ 
61৯৯ ০66 05 


শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে, বন্দীদেরকে কষে বাধতে এবং 


মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা ক্ষমা করে ছেড়ে দিতে হবে 
এখানে আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন। 


তিনি তাদেরকে বলছেন ঃ 
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সুরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ ৭8০ পারা ২৬ 


19১-১৬ ৮১১৯০ ৮15! ৬৮ ০০৬21 ০০০৪ 1925 ০ ৮: 2 
08 যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে এবং হাতাহাতি 
লড়াই শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে এবং তরবারী 
চালনা করে তাদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে । অতঃপর যখন দেখবে 
যে, শক্ররা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়েছে তখন 
তোমরা অবশিষ্টদেরকে শক্তভাবে বন্দী করবে। অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে 
যাবে তখন তোমাদেরকে দু'টি জিনিসের কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া 
হয়েছে। হয় তোমরা অনুগ্বহ করে বিনা মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিবে, অথবা 
মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে । 

বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধের পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা 
বদরের যুদ্ধে শক্রদের অধিকাংশকে বন্দী করে তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ 
আদায় করা এবং তাদের খুব কম সংখ্যককে হত্যা করার কারণে মুসলিমদের 
তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন ঃ 


০৮০৭ এ ০ ওত & /০ এ ০৮ ০19] ৩৫০৪ ৪ 
ধর ৪ 5০০ & ৪ 425 4 ও 5৩] ০০০০ ২১২৯ 


০৮৮ 4৬০০৬ িঞএঞ্জাঞ্ঞ 
কোন নাবীর পক্ষে তখন পরধর্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ 
পরত ভ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শক্র বাহিনী নিমুর্ল না হয়। তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী 
সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ 
মহা পরাক্রমশালী, এজ্জাময় । আল্লাহর লিপি পুবেই লিখিত না হলে তোমরা যা 
কিছু এহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত। (সুরা 
আনফাল, ৮ ৪ ৬৭-৬৮) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর উক্তি £ 
১১) ৮১স| ৬৫ ৬ যে পর্যন্ত না যুদ্ধ ওর বোঝা মুক্ত করে। 
মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি মতে যে পর্যন্ত না ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হন। (তাবারী 
২২/১৫৭) সম্ভবতঃ মুজাহিদের (রহঃ) দৃষ্টি নিম্নের হাদীসের উপর রয়েছে ঃ 
আমার উম্মাত সদা সত্যের সাথে জয়যুক্ত থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ 
লোকটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে । (আবু দাউদ ৩/১১) 


0017161715 


সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ ৭৪১ পারা ২৬ 


যুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন নৃফাইল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাির হয়ে আরয 
করেন ৪ আমি ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছি। কারণ আর 
যুদ্ধ নেই। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখন 
যুদ্ধের সময় এসে গেছে। আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় লোকদের উপর 
জয়যুক্ত থাকবে । যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বক্র করে দিবেন তাদের 
বিরুদ্ধে এ দলটি যুদ্ধ করবে এবং তাদের গাণীমাত হতে আল্লাহ তাদেরকে 
জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে যাবে এবং তারা এ 
অবস্থায়ই থাকবে । নিশ্চয়ই মুমিনদের বাসভূমির কেন্দ্র সিরিয়ায়। ঘোড়ার 
কেশরে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আহমাদ ৪/১০৪, নাসাঈ 
৬/২১৪) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 


৬০ শি 2 এপি ৮ ০৪০ এ|। গর 2 ৩০১ আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের 
নিকট হতে আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি 
চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে । এ জন্যই তিনি 
জিহাদের আহকাম জারী করেছেন। সুরা আলে-ইমরান এবং সুরা বারাআতের 
95555585575 778 


755 15564 »্ঞ এা শু 05 জা 1৩5 টি 
তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জানাতে গ্রবেশ করবে? অথচ কারা 


জিহাদ করে ও কারা ধের্শীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও 
পরীক্ষা করেননি? (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৪২) সুরা বারাআতে আছে £ 


5259 ্ সত রি /. ৮৮5 ৯৫ ১০ হরর 46৫ রি টা 2৬ এ ্ 


75 


১ 


৫6৫ 
পপ 4% নিরেিদি 


ই রি 40145:57 “85855 ০৯4৫ ২৮6 ৮ 29৬০ 


০ 46417 


রানার রা দা বেরুতে পিং 
প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর 
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সুরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ ৭৪২ পারা ২৬ 


বিজয়ী করবেন এবং ম্ব'মিনের অভ্তরসমূহকে এশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর 
তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার এতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা 
প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১৪-১৫) 


শহীদদের মর্যাদা 

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মু'মিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮৫৩৮ 4৫ ১১ 41 এ৮ ওঠ 195 38১19 যারা আল্লাহর পথে নিহত 
হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননা । বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশি 
বেশি করে সাওয়াব দান করেন। কেহ কেহ বারযাখ হতে শুরু করে কিয়ামাত 
পর্যন্ত সাওয়াব লাভ করতে থাকে। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কাসীর ইব্‌ন 
মুররাহ (রহঃ) কায়িস আল জুযামী রোঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 শহীদকে তার রক্তের প্রথম ফোটা 
মাটিতে পড়া মাত্রই ছয়টি ইনআ*ম দেয়া হয়। (এক) তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে 
যায়। (দুই) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় 
চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। চোর) সে (কিয়ামাত 
দিবসের) ভীতি-বিহ্বলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে । (পাচ) তাকে কাবরের শাস্তি 
হতে বাচিয়ে নেয়া হয়। (ছয়) তাকে ঈমানের অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়। 
(আহমাদ ৪/২০০) 

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ 
একজন শহীদ তার পরিবারের সন্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। 
(আবূ দাউদ ২৫২২) শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরও বহু হাদীস রয়েছে। 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৮৫:৮৮ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তিনি 


তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
আয়াতে বলেন ঃ 


মি পা ৫, ০ টিটি পা 717৮5114০05 র্ প্ 
১৮০2 3 262৮৫ ৮০৯৪৮০1৮০৯5 ৮ ৩ 


প্] রত £ থা £ ক্পন শ ৫ 
4 চে রর চে 
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সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ ৭৪৩ পারা ২৬ 


নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাবব তাদেরকে 
লক্ষ্য স্থলে (জানাতে) পৌছে দিবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির 
উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নাহরসমূহ বইতে থাকবে । 
(সুরা ইউনুস, ১০ £ ৯) অতঃপর আন্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৮৫৫ ০:০9 আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন। 

৮৫) ৫১১ ৮৪৭1 ৮৫৮০৫) তিনি তাদেরকে রকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার 
কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ জান্নাতবাসী 
প্রত্যেক লোক নিজের ঘর ও জায়গা এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে 
দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনত। কেহকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন 
হবেনা । তাদের মনে হবে যেন পূর্ব হতেই তারা সেখানে অবস্থান করছে। 
(তাবারী ২২/১৬০) 

আবু সাঈদ খুদরী রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যখন মু'মিনরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে 
যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর 
আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুল্ম করেছিল 
তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক পবিত্র 
হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে 
আমার প্রাণ সেই আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব 
ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশি তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান 
চিনতে পারবে । (বুখারী ৬৫৩৫) 


তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
৭5০8 4) ৭5:০৫ 41 19০4 01 1১25 পে হে 
মুশমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে 
সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যেমন মহামহিমাবিত 
আন্নাহ অন্য জায়গায় বলেন £ 


শ%8 2 ৩ পে রাঃ 


চন রা ৮4০৮ 
2৩/প2 ৩৮ 44] ৯:১/%৪$ 
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নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সুরা হাজ্জ, 
২২ 8৪০) কেননা যেমন আমল হবে তেমনই প্রতিদান দেয়া হবে। 

৮5:5 ৫9 আর আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। 
যেমন হাদীসে এসেছে ৪ যে ব্যক্তি কোন শাসকের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন 
প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেয় যা এ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর এ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন। 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


ঠ 2 1525 18443 যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে 
দুর্ভোগ । অর্থাৎ মুমিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের । সেখানে তাদের 
পদস্থলন ঘটবে । হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও মখমলের দাসেরা ধ্বংস হোক। সে যদি কাটা দ্বারা 
আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা তুলে ফেলার জন্য যেন কোন লোক না পায়। 
(ফাতহুল বারী ৬/৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৮৬) 

৮1 ০৮9 আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল ব্যর্থ করে দিবেন। 

৯৮০৮ ৬৮৪ 401 09 19৯১৮ ছি ৩৫১ কেননা আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, আর না 
এটা মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিক্ষল করে দিবেন। 


১০। তারা কি পৃথিবীতে , টা ্ চা - এর 
ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি ০৮১) & 125৮৮ ০১ ৩ 
তাদের র্ববর্তীদের পরিণাম পা ২ পা ৮০৩ ৫ রি 
তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, 7 এ ০৫০ ভ 7 1 
এবং কাফিরদের জন্য: 7৮ 4 ০১ সে ৩ 
রয়েছে অনুরূপ পরিণাম । ১2০০৫ রর 


১১। ০০০০/৪৪৭ 
আল্লাহ মুমিনদের 
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অভিভাবক এবং কাফিরদের “, ১ 
কা 25৪ 0146 ৯ 


পর 


৭৫৬৮ 4 


১২। যারা ঈমান আনে ও সৎ? 
কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে 
নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্ত 
বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্ত- 
করে; তাদের বাসস্থান হবে 
জাহান্নাম । 


2 পণ € 


9:27 2১৯৫1 
৮৯৮৭ 214 
134 ০? প্রা ০ 
৫৮ নার € সি 
৫ 
8 42554 ৭ 


১৩। তারা যে জনপদ হতে £ 
তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা 
অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত 
জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে 
ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে 
সাহায্য করার কেহ ছিলনা । 


5% 4 রি ৩৫৬৭ 


৩৪ ভোঁ ৮ ৩১ 
257০৩ ১$৫৫৫ 


আর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 3৬ 25 15/559 ০৮701 ৩১1৮5 ৮ 


৬ 58440) পক | ৪5 শি ০০ ৩৪ আত যারা আল্লাহর 
শরীক স্থাপন করে এবং তার রাসূলকে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্টে ভ্রমণ 
করেনি? করলে তারা জানতে পারত এবং স্বচক্ষে দেখে নিত যে, তাদের পূর্বে 
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যারা তাদের মত ছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল কতই না মারাত্মক! তাদেরকে 
ধ্বংস করে তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল । তাদের মধ্যে শুধু মুসলিম 
ও মু*মিনরাই পরিত্রাণ পেয়েছিল। কাফিরদের জন্য এরূপই শাস্তি হয়ে থাকে। 
মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 

*ঠ 5% 3 02১8৫01৩919 (৭ এ এ] 96 ৩১ এটা এ 
জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই । 
এ জন্যই উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সর্দার আবু সুফিয়ান সাখর ইব্‌ন হারব 
যখন গর্বভরে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দু'জন খলীফা আবু 
বাকর রোঃ) এবং উমার (রোঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি 
তখন বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই এরা সবাই মারা গেছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব 
(রাঃ) জবাব দিলেন ঃ হে আল্লাহর শক্র! তুমি মিথ্যা বললে । যাদের বেঁচে থাকা 
তোমার দেহে কাটার মত বিধছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য 
বাচিয়ে রেখেছেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) তখন বলল ঃ জেনে রেখ যে, এটা 
বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধেতো কখনও এ পক্ষ জয়ী হয়, আবার 
কখনও অন্য পক্ষ জয়ী হয়। তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতগুলোকে 
নাক, কান ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে । আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, 
তবে এ ব্যাপারে আমি নিষেধও করিনি । অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ 
করতে শুরু করে। সে বলে ঃ 


রি ডা রি ডা আমাদের “হুবাল' দেবতা সমুনত হোক, আমাদের 
হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক। 

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে রোঃ) বললেন 
8 তোমরা উত্তর দিচছ না কেন? তারা তখন বলেন £ হে আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? তিনি জবাবে বললেন $ 

তোমরা বল 41 ৬ &। আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহাসম্মানিত। আবু 
সুফিয়ান (রাঃ) আবার বলল £ 

৮৫ এ 39 ৪ এ আমাদের উষ্যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের 
উয্যা নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ তোমরা 
জবাব দিচ্ছনা কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ 
অনুযায়ী সাহাবীগণ এর জবাবে বলেন ৪ 
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৮৪ 3০ ২9 6১১ এ|। 

আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। 
(ফাতহুল বারী ৬/৮৮) 

কস ৩০ ৬উঈর্ এড ০০০ ।০৪3 ।স০ 2 এ এ 9! 
১0 মহামহিমািত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে 
তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । 

০ 55 040 ৫0 ০৪৮ ৩৫ ৩৯5৮০ ০১৬1৫ 0280 
পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য 
শুধু পানাহার ও পেট পুরণ করা । তারা জন্ত-জানোয়ারের মত উদর ভর্তি করে। 
অর্থাৎ জন্ত-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তাই খায়, অনুরূপভাবে এ 
লোকগুলোও হারাম-হালালের কোন ধার ধারেনা। পেট পূর্ণ হলেই হল । তাদের 
জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই। তাদের নিবাস হল জাহান্নাম । সহীহ হাদীসে 
এসেছে যে, মু'মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি 
পাকস্থলীতে । (ফাতহুল বারী ৯/৪৪৬) 

শ% এ 949 তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসাবে তাদের বাসস্থান 
হবে জাহানাম । 

১৬ ৮১৫ ৬৬৯ জা ৬৬ ০ ৬% ৩৯ ঘি ৩৫ ৬্তি 
৮ 7৫ এরপর প্রবল পরাক্রাত্ত আল্লাহ মান্কার কাফিরদেরকে ধমকের সুরে 
বলছেন যে, তারা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে জনপদ হতে 
বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর 
অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা“আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । কেননা এদের মত 
তারাও তার নাবীদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তার আদেশ নিষেধের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছে এবং তাকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের 
পরিণাম কি হতে পারে? এই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সর্বশেষ 


ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির দূত 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শাস্তি 
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হয়তো এদের উপর আসবেনা, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে কঠিন শাস্তি হতে এরা 
কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনা । 

০৮ জা ৬.৪ ০ ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যখন মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে এবং তিনি 
গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, এ সময় তিনি মাক্কার দিকে মুখ করে বলেন ৪ হে 
মাক্কা! তুমি সমস্ত যমীন হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় এবং 
অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি আল্লাহর সমস্ত যমীন হতে অত্যন্ত প্রিয় । যদি 
মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিত তাহলে আমি কখনও 
তোমার মধ্য হতে বের হতামনা । সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় সীমা লংঘনকারী হচ্ছে এঁ ব্যক্তি যে আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে বাস 
করে সীমালংঘন করে, অথবা তাকে যে কখনও হত্যা করতে চেষ্টা করেনি তাকে 
যে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গৌড়ামির উপর স্থির থেকে হত্যাকাজ 
চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেন £ 

১৬ ৮১৫৯ ৬৬০৯ জো এস ০2 ৬ ভে ঘি ৩০ ৬্ভি 
৮ ৮4 তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি 


শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে 
সাহায্য করার কেহ ছিলনা । (তাবারী ২২/১৬৫) 


১৪। যে ব্যক্তি তার রাব্ব | » ০৮ দি 
হতে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের 10৮ 2৮ ৪৯ ০৮ ০" 

উপর সেকি তার টি 41:41 ০ 54 টর্টে্ এ 
ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ এ 2 540 02) ০৯৩ 44 
কাজপগুলি শোভন প্রতীয়মান চারা নাত 
হয় এবং যারা নিজ খেয়াল ৮১০11 19:51 
খুশীর অনুসরণ করে? 


১৫। মুত্তাকীদেকে যে 7* এ 5%71 এার্দে 35 
জান্নাতের প্রতিষ্ততি দেয়া 55 ৬ %4 ০১ 
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সত্যের ইবাদাতকারী, আর খায়েশের পূজারী কখনও সমান নয় 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 44 ০? %2 ৬ ৩৬ ০০ যে ব্যক্তি আল্লাহর 
দীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে অন্তর্ক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে 
বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে হিদায়াত ও ইল্মও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি এ ব্যক্তির 
সমান যে দু্র্মকে সৎকর্ম মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে 
পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
৪৪ নে 


725 9৯৩75005501 ০৫ রর 
টিজার সভা জালিতমারার 
জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সুরা রাদ, ১৩ £ ১৯) অর্থাৎ সে এবং অন্ধ 
কখনও সমান হতে পারেনা । অন্যত্র আছে ঃ 
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পা ন পর্ণ এ এ লর্পর্ণি রে দিলি ধ্১ ০৯০ পভ রর 
08 4৯2৫1০৬৮৬১৩ ৮ 


জাহারামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয় । জারাতবাসীরাই 
সফলকাম । (সুরা হাশ্র, ৫৯ ৪ ২০) 


জান্নাত এবং উহার নদীসমূহের বর্ণনা 

৩৮া ০১৯ ৮৩ ০০ ১৬ ৯ এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা 
করছেন যে, তাতে পানির প্রত্রবণ রয়েছে, যা কখনও নষ্ট হয়না । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), হাসান রেহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাতে কোন পরিবর্তনও 
আসেনা । (তাবারী ২২/১৬৬) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং “আতা 
আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ এর পানি থেকে কোন দুর্গন্ধ আসেনা । (তাবারী 
২২/১৬৭) এটা অত্যন্ত নির্মল পানি । মুক্তার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোন 
খড়কুটা পড়েনা । 

2২6 ১2 ৮৩৫ ০০ 9৬9 আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। 
এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতের দুধের সাথে পৃথিবীর দুধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 
জান্নাতের দুধের শ্বেতশুভ্রতা, মিষ্টতা এবং ওর গুণগত মান তুলনাহীন। একটি 
হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে ৪ জান্নাতের দুধ 
কোন গাভী/উট ইত্যাদির বাট থেকে উৎসারিত হবেনা । 

৩8১ ৪০) ১৯৯ ৩ 342 আছে পানকারীদের র জন্য সুস্বাদু সুরার 
নাহর। অর্থাৎ জান্নাতের মদের কোন খারাপ স্বাদ থাকবেনা এবং খারাপ স্বানও 
থাকবেনা, যেমনটি পৃথিবীর মদে রয়েছে। বরং উহা দেখতে হবে যেমন 
আকর্ষনীয় তেমনি ওর স্বাদ, স্বান এবং পান করার পরবর্তী আমেজও হবে অতি 
উত্তম। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

২১০৭ এল ৮৯ ২9০55 ক খু 

তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তাতে তারা মাতালও হবেনা । (সুরা 

সাফফাত, ৩৭ 8 ৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 


০১ খু ০০১৫ খু 
সেই সুরা গানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা । (সুরা 
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ওয়াকি' আহ, ৫৬ ৪ ১৯) তিনি আরও বলেন £ 

শুভ্র উজ্ভ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য স্ৃস্বাদু । (সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ৪৬) 
মারফু" হাদীসে এসেছে যে, এ সুরা মানুষের পা দ্বারা দলিত ফলের নির্যাস নয়, 
বরং ওটি আল্লাহর হুকুমে তৈরী। ওটা সুস্থাদ ও সুদৃশ্য 

৩০০ 4 ১৪ টা? আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নাহর, যা 
সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। মারফৃ" হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট 
হতে বহির্ভূত নয়। দুররুল মানসুরে বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি এবং এর পূর্বে 
যে বর্ণনা রয়েছে তা সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে ইব্‌ন মুনষির রেহঃ) বর্ণনা 
করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২৫) 

হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন £ জান্নাতে দুধ, 
পানি, মধু ও সুরার হুদ রয়েছে। এগুলি হতে এসবের নাহর ও ঝর্ণা প্রবাহিত 
হয়। (আহমাদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/২৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 
হাসান সহীহ বলেছেন । 

সহীহ হাদীসে রয়েছে £ তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে 
ফিরদাউস জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। 
ওটা হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রাহমানের 
(আল্লাহর) আরশ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৪) মহান আল্লাহ বলেন £ 

০191 45 ০ ৮৪৯ ৮৫9 সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 

সেখানে তারা প্রশান্ত চিভে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে । (সূরা দুখান, 8৪ 
8 ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ 


০৮5৪ 2895 55 ০৮ ০৮৪ 
উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায় । (সুরা আর রাহমান, 
৫৫ ৪ ৫২) 
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০৪ 28 ৮ ৮৩ 1259 ১০ ৬ ১০৩ ৯ ০৯ ৮৫) ৩০ 2১০) 
৮১০৬ এবং তাদের রবের ক্ষমা । মুভাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে 


স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি- 
ভুড়ি ছি বিচ্ছিরি করে দিবে? এসব নি'আমাতের সাথে সাথে এটা কত বড় 
নি'আমাত যে, তাদের রাব্ব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য তার 
ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এরপর তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। 
জান্নাতের এই নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের 
অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া 
হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন-বিছিন্ 
করে দিবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং এ 
জান্নাতীরা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। কোথায় জান্নাতী আর 
কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নি'আমাত এবং কোথায় যহ্মত! 


১৬। তাদের মধ্যে কতক [৫.1 ৮: ভি 48 
তোমার কথা শ্রবণ করে, | (পতি ও শিডিঠ 
অতঃপর তোমার নিকট হতে (+ 4 » টায়ার 
বের হয়ে যারা জ্ঞানবান 1150 4৯০ ০১ 1১১1১] ৫০৯ 
তাদেরকে বলে £ এই মাত্র; রা রোযার 
সে কি বললো? এদের অন্ত | 18312 009 1১ 21৯0 159 ০১৫) 
রের উপর আল্লাহ মোহর 


পর ৫6৮ পপর ৮ ০ ৮ শ 
মেরে দিয়েছেন এবং তারা | ৫০ 4 £ রী +057191 
নিজেদের খেয়াল খুশীরই 

্ 5 81 এপ রা 
অনুদরন কমে। 2৯22 9? শেঠ 


১৭। যারা সৎ পথ অবলম্বন ॥ . ,.., , 
করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে ৯১1) [5-5-৯| ০:১019 ০1 
চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং . 4 
তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার 2077 26010 ৩৬ 
শক্তি দান করেন। রণ 
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১৮। তারা কি শুধু এ জন্য 
অপেক্ষা করছে যে, 


কিয়ামাত তাদের নিকট এসে হ 


পড়ক আকস্মিক ভাবে? 
কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো 
এসেই পড়েছে! কিয়ামাত 
এসে পড়লে তারা উপদেশ 
গ্রহণ করবে কেমন করে! 


১০ খু) 0575 08-1% 
৬ 


১৯। সুতরাং জেনে রেখ, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর 
তোমার এবং মুমিন নর- 
নারীদের ক্রটির জন্য। 
আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি 
এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক 
অবগত আছেন। 


চিনে এছ এ রা 2 & বর্ণ 
4) হি রানি 
(০: 9 ৬াশশপও ৮৯19 
চাটি 


মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তারা মাজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কালাম শ্রবণ করা সর্তেও তারা কিছুই বুঝেনা । মাজলিস শেষে জ্ঞানী 
সাহাবীগণকে (রাঃ) তারা জিজ্ঞেস করে ৪ 


৬ 08155 এই মাত্র তিনি কি বললেন? মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮১০০৯ 1১৮9 ৮653 এ 401 ৮৫ (0 এএা এরা হচ্ছে ওরাই 
যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির পিছনে 
পড়ে রয়েছে । এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই নেই। মহামহিমান্বিত 


আল্লাহ বলেন ৪ 
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১ 52 ৮১৩) ৪০৩ (৮৯১1 1552৯ 2501 যারা সৎপথ অবলম্বন করে 
আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু 
হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওতে তিনি তাদেরকে স্থির রাখেন এবং তাদের 
চলার পথ সহজ করে দেন। ফলে তাদের আমল করাও সহজ হয়। 

আল্লাহ তাআলা বলেন £ ৫৮19১ %৬ ১এ৪ কিয়ামাতের লক্ষণতো এসেই 
পড়েছে । অর্থাৎ কিয়ামাত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আছে £ 


£2৮ এ 0১১৬, পি 2$) খাঁ») রি 


অতীতের সতকর্কারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতকর্কারী; কিয়ামাত আসর, 
আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সুরা নাজম, ৫৩ £ ৫৬-৫৮) 
অন্যত্র রয়েছে ঃ 


2৮৫ 


১০ 95%55 |4.2 


কিয়ামাত আসর, জিনিস ৫৪ £ ১) আল্লাহ 


তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ 
47০5৫ ২? এ বর্ত 
১৪০55 ১৩ 481৮1 ত্র 


আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্রা্িত করতে চেওনা । (সুরা 

নাহল, ১৬ ৪ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে £ 
০৮৮০২৫263৯9 41০ ৩৩ ০ গা 

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসর, কিন্ত তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে 
রয়েছে । সুরা আম্দিয়া, ২১ ৪ ১) 

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় রাসূল রূপে 
আগমন হচ্ছে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। কেননা তিনি 
রাসূলদেরকে সমাপ্তকারী ৷ আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং 
স্বীয় মাখলুকের উপর স্বীয় মিশন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের শর্তগুলি এবং নিদর্শনগুলি এমনভাবে বর্ণনা 
করেছেন যে, তার পূর্বে কোন নাবী এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। যেমন স্ব-স্ব 
স্থানে এগুলি বর্ণিত হয়েছে। 
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হাসান বাসরী রেহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আগমন কিয়ামাতের শর্তসমূহের অন্ত্ভূক্ত। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


ওয়া সাল্লামের নাম হাদীসে এরূপ এসেছে £ 24৫ ৬ অর্থাৎ তিনি তাওবাহর 
নাবী, ১০০ ৬ অর্থাৎ লোকদেরকে তীর পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, 
৬৬ $ তার পরে আর কোন নাবী আসবেননা। 

সাহল ইব্‌ন সা*দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম স্বীয় মধ্যমা অঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেন £ 
আমি এবং কিয়ামাত এই অঙ্গুলিদ্ধয়ের মত (অর্থাৎ এরূপ কাছাকাছি)। (ফাতহুল 
বারী ৮/৫৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১175১ ৮৪৮৬ 19 ৯ ভি কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ 
করবে কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর উপদেশ ও 
নি 

টি ভিত রি 2 
কিম্ত এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সুরা ফাজর, ৮৯ ৪ ২৩) অর্থাৎ 
এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই লাভ নেই। অন্যত্র আছে ঃ 

০ 8? 

আর তারা বলবে £ আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম । কিস্ত এত দুরবতী স্থান হতে 
তারা নাগাল পাবে কিরপে? (সুরা সাবা, ৩৪ $ ৫২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

20 4! 3 44 ১৬ হে নাবী! তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলাই 
সত্য মা'বুদ। তিনি ছাড়া কোনই মাবুদ নেই। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 
প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একাত্মবাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা 
জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যই এর উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেন ৪ 

০০৪ ৩-০$/) 45) ১০3 তুমি তোমার ও মুমিন নর- 
নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ৪ 


০৩63 ভিত ও ৯1953 9 চল ৬০৮ ০0 
189 ০০) ৩৪১ এত ও ৩৪ এ পি ক ৭ 
544৮ 01১ 

হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার সীমালংঘন বা 
বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক এ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, এগুলো 
আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত 
পাপ, আমার দোষ-ক্রটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে দিন! এগুলো 
সবই আমার মধ্যে রয়েছে । (ফাতহুল বারী ১১/২০০) 

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সালাত শেষে বলতেন ঃ 


9 ০৬০০ ৭5১০৭ 5 9 ০5০৪ 5) 5 5 রেজা 2৪0 
০৩ এ! এ! এ 0 এ ভিত এ লেডি অডিও ০৪0৭ 
হে আল্লাহ! আমি যেসব পাপ পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, 
প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশি 
জানেন, সবই ক্ষমা করে দিন! আপনিই আমার মাবুদ, আপনি ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩) 
অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন ঃ হে জনমগ্লী! তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশি তাওবাহ ও 
ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (ফাতহুল বারী ১১/১০৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 


০51953৮548৮ 20 আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান 
সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


রা & ০৮৮1৮ 40০০5 চি 4 ০০ ত্র এ 
3০০0-০৮ ০ পখ$ 9৮6 ৮০5 এ 95 
আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রা রূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে 
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থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক 
পরিত্ঞাত। (সুরা আন'আম, ৬ £ ৬০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
55525 এ) পা এড খু! ৬০থা & গু ০৪ 
১৮৮০ 885 65৮ 

আর তু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিষৃক আল্লাহর 
যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প 
অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে । 
(সুরা হুদ, ১১ ৪ ৬) ইব্‌ন জুরাইযের (রেহঃ) উক্তি এটাই এবং ইমাম ইব্‌ন 
জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর 
দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। 


চে 


২০। মুমিনরা বলে £ একটি 1 


সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? 
অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম 
বিশিষ্ট কোন সুরা অবতীর্ণ 
হয় এবং তাতে জিহাদের 
কোন নির্দেশ থাকে তাহলে 
তুমি দেখবে যাদের অন্তরে 
ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে 
বিহ্বল মানুষের মত তোমার 
দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় 
পরিণাম ওদের । 


52 ২৫ 05 ৮ 
৩9 চি ৬ খু 
৩ঞযা ৪ 2588৮ 
০৮ 9 ও তা এ 


২১। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত 
বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; 
সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত 
হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি 
প্রদত্ত অঙ্গীকার পুরণ করত 
তাহলে তাদের জন্য এটা 


রা 2 8 ০ 


1 গর ৮০2 ্ 
১1৪ ৯5) 359 4৮৮৮ ০ 
7255 ১ ৮ 

15৪4 3৬ ৮০ 0১ 


81296 


শি 


রগ] 


পার পাতার 
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মঙ্গলজনক হত। 

২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে |. ৫৮৮62 1 ০৪০০2 ০15 
সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে ৩1 টি ০] 08 2 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং |1-+1 ০:14 ₹2 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন: এ 259 ০১০১3 1544 
করবে। 


২৩। আল্লাহ এদেরকেই 1 « ৮৮ 4, 21 শি 
এ ৬) ৮ 
করেন অভিশপ্ত, আর করেন রী ০ ৩ ৪ ৭ 


বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। 


জিহাদের ব্যাপারে মু'মিন এবং দুর্বল হৃদয়ের লোকদের অবস্থা 

আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারাতো জিহাদের 
হুকুমের আকাঙজ্া করেছিল, কিন্ত যখন তিনি জিহাদ ফার্য করেন ও ওর হুকুম 
জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য 


পর এ পা রি ৪ ৪ রণ টি তি পু) »র্প ক 
% 110 52-থা 1955৩০028০5 তা এ পা 


পৌর পু: ৮ ৬4৫12 রর 

এ 0৫ ০১৯৪৪ 5929814] সো গিনে 

4 পে [নর ০৮ 
৪1] 


অর্গ 0ঞা ৫৫০ এক 20166 25৪ 


কিলগাণ 4 0১ টেব05৩5 

তুমি কি তাদের এতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত 
-সমবহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অতঃপর 
যখন তাদের পতি জিহাদ ফার্য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে 
যেরপ ভয় করবে তদ্রম্প মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক; 
এবং তারা বলল £ হে আমাদের রাবব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য 
করলেন? কেন আমাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল 
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£ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; 
এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৭৭) 
মহামহিমান্িত আল্লাহ এখানেও বলেন £ 

০১০ ০৭ এডি ভেলা 9 ৬৪! 354 মুখমিনরাতো জিহাদের হুকুম 
সম্বলিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্া করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই 
আয়াতগুলি শোনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে ভীত বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে 
থাকে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয় । 

এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে 
মহান আল্লাহ বলেন £ 


0৫৫ 90115 9৬ 5201 নি ১৬ ১৮ 5569 ৯৬ ৮৫ এ 


১01 তাদের জন্য এটাই ভাল হত যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা 
শোনত, মানত ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত! 


৯৫০৬১ 1922 1926 ১৮১৪ ৬ 1১১০৪ 2 ৮৫ ৩1 ৮৮ টার 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপয় সৃষ্টি করবে এবং 
আতীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । অর্থাৎ জিহাদের দামামা বেজে উঠলে সম্ভবতঃ 
তোমরা পালিয়ে থাকার চেষ্টা করবে এবং যাতে জিহাদে যোগদান করতে না হয় 
সেই বাহানার চিন্তা করবে। তোমরা তখন জাহিলিয়াত যামানার আচরণে ফিরে 
গিয়ে অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে এবং 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । তাই আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

*৪৩০১1922 ১৮১৪ ও 1১১০৪ ১ 81 ৮৪০ 0 ঘাটি 
৮১১০০ ৬৯৮3 ৮৫১ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন 
বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও 
আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত 
রাখার অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা, সদ্যবহার করা এবং 
তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের উপকার করা । এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও 
হাসান হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


(0017191715 


সুরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ ৭৬০ পারা ২৬ 


সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর 
যখন তা হতে ফারেগ হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দীড়াল এবং রাহমানের 
(আল্লাহ তা'আলার) বস্ত্রের নিম্নাংশ ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সুরে ফরিয়াদ 
করল)। তখন আল্লাহ বললেন ৪ থাম, কি চাও, বল? আত্মীয়তা আরয করল ৪ 
আমি আপনার সামনে দীড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, কেহ যেন আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং আত্মীয়তার 
পবিত্রতা বহাল রাখতে বিরত না থাকে । আল্লাহ তা'আলা বললেন ৪ তুমি কি 
এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সমুন্নত রাখবে তার সাথে 
আমিও সদাচরণ করব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করব? আত্মীয়তা বলল ৫ হ্যা, আমি সম্মত আছি। আল্লাহ বললেন ঃ তাহলে 
তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো । এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন £ তোমরা যদি চাও তাহলে নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ কর। 
৮6-০৬)1 19223 ৮৮১01 ও 13০ ০ জি ৩! পেস 4৪ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর় সৃষ্টি করবে এবং আত্বীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন করবে । ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ্বয়ং বলেছিলেন £ তোমরা ইচ্ছা করলে 1 


৮৪-০৬)1 1] কঃ 15১. 01 ৮ ৩1 পি -এ আয়াতটি 
পাঠ কর। 

আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ কোন পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ 
তাআলা খুব শীঘ্ব এই দুনিয়ায়ই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্য শাস্তি 
জমা করে রাখবেন । তবে হ্যা, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছে £ (এক) অন্যায় বিচার 
করা এবং (দই) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা । (আহমাদ ৫/৩৮, আবু দাউদ 
৫/২০৮, তিরমিযী ৭/২১৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ যে চায়, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচুর্য হোক 
সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (আহমাদ ৫/২৭৯, বুখারী ৫৯৮৫) 
ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যান্য সহীহ 
বর্ণনা এটি সমর্থন করে। 
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সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ ৭৬১ পারা ২৬ 


আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে 
ঝুলন্ত আছে। এ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা 
হয়েছে (অর্থাৎ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা 
হয়েছে)। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল এ ব্যক্তি, যার সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যুক্ত রেখে 
আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৩৭, আহমাদ ২/১৬৩) 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কিয়ামাতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় 
যে, ও দেখতে হবে সুতার চরকার মত। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষ 
বাকশক্তি সম্পন্ন । ও বলতে থাকবে, যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা 
(অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত তার থেকে ছিন্ন করা) হোক এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে 
তার সাথে আল্লাহর রাহমাত যুক্ত রাখা হোক । (আহমাদ ২/১৮৯) 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগহকারীদের প্রতি 
রাহমান (আল্লাহ) অনুগ্হ বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের 
প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ 
করবেন। 'রাহেম' (আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা“আলার গুণবাচক) নাম 
“রাহমান' হতে নির্গত। যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের 
রাহমাত যোজনা করেন, আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক 
ছিন্ন করেন । (আহমাদ ২/১৬০) 

আবু দাউদ (রেহঃ) এবং তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 
বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারার মধ্যে কোন ছেদ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবু দাউদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৬/৫১) এ 
বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


৪। তাহলে কি তারা কুরআন ০০ এপি না রাতে পর 
সন্ধে অভিনিবেশ অহকারে 125 03/652 ১1 ৫ 


চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর ২8 পর 148 4৮ ০ 
তালাবদ্ধ - 101 ০৮5$ ৬০- 


সুরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ 
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২৫। যারা নিজেদের নিকট 
সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা 
পরিত্যাগ করে, শাইতান 
তাদের কাজকে শোভন করে 


৭৬২ পারা ২৬ 
ঠাক 451 ৮ ্ ১] ,+০ 
৩৮ 19521 ২০ ০! 

রর পর্ 


দেখায় এবং তাদের মিথ্যা, , 14০ ॥ (০৫17 টি 
আশ্বাস দেয়। ৫ ০০ ০৮০৮৯] ৯5১৪৫ 
ক এপ 
১৫) 4 
২৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ 1115 67 716 ₹5 

যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা 90 ১8১৮ ৪5 
অপছন্দ করে তাদেরকে তারা ৷ 4৫৪4 টাটা রর 
বলে ৪ আমরা কোন্‌ কোন্‌; 481 _ ৩1 9 2৯০ 
বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য 4০৫7৮ ০০,754 ০ 
করব? আল্লাহ তাদের গোপন : ৮ ০0০০2 0 (2০৮৮৭ 
অভিসন্ধি অবগত আছেন । এ টির 
2৯01751 1574015 

২৭। মালাইকা/ফেরেশতারা : ॥ 4০৫০ 161 ০স্ 
282 4 

যখন তাদের মুখমন্ডলে ও [১ ৮৩ 
পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে ॥» ॥ ॥ রা, 


2৩ 


করতে প্রাণ হরণ করবে তখন :-৫৯৯$ ২০১৯৮ 
তাদের দশা কেমন হবে! এ 
৯১২১৫ 
২৮। এটা এ জন্য যে, যাতে 1+ 1 এপ ॥ 715 
* ১ ২, 
আল্লাহর অসভ্তোষ জনায় ৫ ১৯1 4৮৪3 ৪১" 
তারা তার অনুসরণ করে এবং ৭4 রা ০৫৫ পা রর 
নি 


অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের 
কাজ নিম্ষল করে দেন। 
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সুরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ ৭৬৩ পারা ২৬ 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা 
অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ 
ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন। তাই তিনি বলেন ৪ 


50৮৮৮ 


24 ০০ ৬৫ পি] 3524 ১৬ তাহলে কি তারা কুরআন 
সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করেনা? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? 
অর্থাৎ তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তরতো 
তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না। অন্তরে 
কালাম পৌঁছলেতো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথইতো বন্ধ রয়েছে। 

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রাঃ) তীর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা 
রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি ভিলাওয়াত করেন ৪ 

এ ৮১৪ ৩০ ঢা 0১2। 95৮54 ১৬ । তখন ইয়ামানের একজন 
যুবক বলে ওঠেন £ বরং তাদের অন্তরের উপর তালা রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ 
তাআলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহর 
কালাম প্রবেশ করতে পারেনা)। উমারের (রাঃ) অন্তরে যুবকের এ কথাটি 
রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তখন এ যুবকের 
নিকট হতে পরামর্শক হিসাবে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেন। (তাবারী ২২/১৮০) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন $ ৯১৩১৫ 1945) (501 ৩! 
যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে 
শাইতান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং 
তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শাইতান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হল 
মুনাফিকদের অবস্থা । তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ 
করে। তারা কাফিরদের সাথে মিলে-মিশে থাকার উদ্দেশে এবং তাদেরকে নিজের 
বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব । মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 
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0%::4 ০০ &? 

আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পুর্ণ ওয়াফিকহাল । (সূরা নিসা, ৪ $ 
৮১) অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত 
মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ 
তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনিতো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা 
সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শোনেন । 
তার জ্ঞানের কোন শেষ নেই । এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন $ 

৮১১৩) ৮১৯) ১১৮ ৫০১০ ৮8৪৮ 19 ০৪৪ মালাইকা 
যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, 
তখন তাদের দশা কেমন হবে! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


০4৫4 এ 


১৫৯১১ ২১৮৯ না ১৮ ঠা ৫৫ খু ভে সঃ 


৯১599 

তুমি যদি এ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমন্ডল 

ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে । (সুরা আনফাল, ৮ 8 ৫০) 
তিনি আরও বলেন £ 


৪ 9০৮৫ 87৮9৯০- ০৯এ 9] 599 
9 ৫ 09 ০ ০৫০ তি ্ো িতীও 57721 
04555 44525 0০569 812 পা এ 
আর তুমি যদি দেখতে পেতে (এ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু 
সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে £ নিজেদের 
প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাক্তি হিসাবে 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে 
অকারণ এলাপ বকেছিলে এবং তার আয়াতসমূহ কবুল করা হতে অহংকার 
করেছিলে । (সুরা আন'আম, ৬ £ ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন £ 
৮4০ 1 29৮) 1১৯)69 | ০০৭ 5 1 কে ৬১ এটা 
এ জন্য যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তার 
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সন্তুষ্টি লাভের পদ্ধতিকে তারা অপছন্দ করে । তিনি এদের কর্ম নিষ্কল করে দেন । 


২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি: , _ রী রর 
আছে তারা কি মনে করে যে, ! 3 ১:৮৩ টিপা 6 
আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব : 4৫4» ০ %:%৫ ০৫ 4 
প্রকাশ করে দিবেননা? 4] (0৮৮০) ০1৩৮) -৫৪%৪ 


৩০ করলে 4৫৮০০? ১৮৩ ? 

০ পরিচয় ৫০০১ 2৩১ 25 শা 
দিতাম। ফলে তুমি তাদের ০ ,॥, নীরা 
লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে টে ০৫৯১)১ 
পারবে, তুমি অবশ্যই কথার হু .., রর টিন 
পারবে। আল্লাহ তোমাদের রা রাযি 
কাজ সম্পর্কে অবগত। হি 
৩১। আমি অবশ্যই] 74 
যতক্ষণ না আমি জেনে নেই টা ? 4. ্ ৮:4৫ 
তোমাদের মধ্যে কে চাটি ৩:৯১৫১৯০৯)। 
জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং . 
আমি তোমাদের কার্যাবলী 2012 
পরীক্ষা করি। 


মুনাফিকদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ ৩ ৩০৮% ৮৪9 ও 0848 শেপ 


৪৬০ 4]। ৫১৯4 মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলিমদের নিকট 
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প্রকাশ করবেননা । কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো 
জানতে পারবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ দুক্ত্রিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে । তাদের 
বিভিন্ন অবস্থার কথা সুরা বারাআয় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের 
কপটতাপূর্ণ বহু অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সুরার অপর নাম 
ফা*যিহা" বা উম্মোচনকারী বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হল মুনাফিকদের চরিত্রকে 
উম্মোচনকারী সুরা । 


১৬. শব্দটি ০৯৮ শব্দের বুবচন। ০৯৮ বলা হয় হিংসা ও শক্রতাকে। 


অর্থাৎ ইসলামের প্রতি মুনাফিকরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সেই বিষয়ের 
বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১৬৮৮৭ ৮৪০৭১ ৮4500 নর] 3 আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে 
(নাবী সাঃ) তাদের (মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম । তখন তুমি খোলাখুলিভাবে 
তাদেরকে জেনে নিতে । কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় 
আমি প্রদান করিনি এ জন্য যে, যাতে মাখলুকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে, 
মানুষের কাছে যেন তাদের দোষ ঢাকা থাকে এবং প্রত্যেকের নিকট যেন তারা 
লাঞ্কিত রূপে ধরা না পড়ে। ইসলামী বিষয়গুলি বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। 
আভ্যত্তরীণ বিষয়ের হিসাব রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় সবকিছুই জানেন। 


351 ০৯০ ৬ঠ ৮৫১) তবে মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন 
দেখে চেনা যাবে। 

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইবৃন আফফান (রাঃ) বলেন £ যে ব্যক্তি মনের 
মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা তার মুখমগ্ডলে ও কথায় তা 
প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারায় ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়। 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৮১ 45) ১59 ৮০ ০৬৯ পিএ ও তর 
আমি হুকুম আহকাম দিয়ে বাধা-বিপ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা 
করব এবং এভাবে জেনে নিব যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী 
কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই। 

সমস্ত মুসলিম এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস 
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এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল। তবে এখানে “তিনি জেনে নিবেন' এর ভাবার্থ হল ঃ তিনি তা 
দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং এ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন। এ জন্যই 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরপ স্থলে ৮৬৪ এর অর্থ করতেন ৪০ অর্থাৎ যাতে আমি 


দেখে নিই। 


৩২। যারা কুফরী করে এবং 
মানুষকে আন্নাহর পথ হতে 
নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের 
নিকট পথের দিশা ব্যক্ত 
আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে 
পারবেনা। তিনি তাদের কাজ 
ব্যর্থ করবেন। 


74৮০1? পির রি ৪ 
|9-4-৮০$ | ০৪৯|| ৩] টি] 


0৯১০1 1855 পা 1৮০০০ 


4 পা ভর প পর্ণ 21245 প্র 
পি রর 


৩৩। হে মুমিনগণ! তোমরা |1 
আল্লাহর আনুগত্য কর, 


রাসূলের আনুগত্য কর এবং 4. ০ এপ 75148. ০৫7 
তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট) ১5 ০1৯১] 19০5 এ 
করনা । & রি 

চা ।2প| 1: চে 
৩৪। যারা কুফরী করে এবং 11 4 “1৬৮ 4 অর € 
আল্লাহর পথ হতে মানুষকে চা 
নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির 4. 7 4 ৪৫ পর্ণ | ৮. ০ 
অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, |7৯$ 19০ (১ 4) ০০৮৮ ০৪ 
আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই টারারারারা রর 
ক্ষমা করবেননা। 2৯4015950৩০ 
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৩৫ সুতরাং তোমরা হীনবল 77527772525 
হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব 4) 1১৮ | ১৬ "৪ 
করনা, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ গর্ভ ৮১7? রঃ 

তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি ; 44$ ০2০ এ 22 রে 


888 এ 253৩5 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে 
নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি 
করতে পারবেনা । তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিয়ামাতের দিন তারা হবে 
শূন্যহস্ত, একটিও সাওয়াব তাদের কাছে থাকবেনা । যেমন সাওয়াব পাপকে সরিয়ে 
দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকাজ সাওয়াবের কাজকে নষ্ট করে দিবে । 

ইমাম আহমাদ ইবৃন নাসর আল মারওয়াষী (রহঃ) “কিতাবৃস সালাত' অধ্যায়ে 
বর্ণনা করেছেন ৪ সাহাবীগণের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর 
সাথে কোন পাপ ক্ষতিকারক নয় যেমন শির্কের সাথে কোন সাওয়াব উপকারী 


নয়। তখন ৯৫০৮ 115: 23 05১0] 1945 2] 19৮৮ এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। এতে সাহাবীগণ (রোঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয়তো পাপ 
কাজ সাওয়াবের কাজকে বিনষ্ট করে ফেলবে । (আল মাওয়ামী ২/৬৪৫) 

অন্য সনদে ইবৃন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ৪ আমরা সাহাবায়ে কিরামের 
(রাঃ) ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। 
অবশেষে যখন 0351 1১৮ 2 1942 এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন 
আমরা একে অপরকে জানতে চাইতাম যে, আমাদের সৎ আমল কিভাবে বরবাদ 
হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নিলাম যে, আমাদের সাওয়াবের কাজ 
বিনষ্টকারী হচ্ছে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) ও অন্যান্য অনৈতিক পাপ কাজ। 
১9777 


এপ প 


25০23 -30)5 ৩053 652০9 ৬০ঠি৫ বুঞ্জাও| 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী হ্বাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং 


(০0017191715 


সুরা ৪৭ ৪ মুহাম্মাদ ৭৬৯ পারা ২৬ 


তদ্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সুরা নিসা, ৪ £ ৪৮) সাহাবীগণ (রাঃ) 
তখন এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হতে বিরত থাকেন এবং যারা বড় (কাবীরাহ) 
পাপ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে তাদের ভয় থাকত । আর 
যারা এর থেকে বেঁচে থাকেন তাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন আশাবাদী । (আল 
মাওয়ামী ২৬৪৬) 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তার ঈমানদার বান্দাদেরকে তার 
এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন 
যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের বিষয় । তিনি তাদেরকে আরও 
নির্দেশ দেন যে, দীন থেকে তারা যেন দূরে সরে না যায়। তাহলে তারা যে সৎ 
আমল করেছে তা সবই বাতিল হয়ে যাবে । তাই তিনি বলেন ঃ 


৮5/০৮19335 এবং তোমাদের কমর্ফল বিনষ্ট করনা । অর্থাৎ দীন-ধর্ম 
থেকে ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিওনা । অতঃপর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 

০৪৪ 5১ ১৩ ৮৯ 19৮ ০ এ ০ ৬ 19৮23 1355 ০৭ ৩ 
4 যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর 
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা । 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

৮৫০৭-০৩-০১ ০৮৮০৬ ০৯৮ এঞ্জাতু 

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী হ্বাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং 
তদ্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সুরা নিসা, ৪ £ ৪৮) অতঃপর 
মহামহিমািত আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 

১৯৬0 ৮০9 এ এ 19559 15 9৬ তোমরা তোমাদের শত্রুদের 
মুকাবিলায় হীনবল হয়োনা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করনা এবং তাদের কাছে সন্ধির 
প্রস্তাব করনা । তোমরাতো প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি 
তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করবেননা । তবে হ্যা, কাফিরেরা যখন শক্তিতে, 
খ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি মুসলিমদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই 


কল্যাণ বুঝতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব 
উত্থাপন করা জায়িয। যেমন হুদাইবিয়ায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাকে মাক্কায় প্রবেশে 
বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি 
প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুমিনদেরকে বড় 

বাদ শোনাচ্ছেন ঃ 

৮৪৩৬৮ ৮5০5 ৩1$ ৮৩১ 4019 আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, 
সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্য। তোমরা এটা বিশ্বাস রেখ যে, 
তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সাওয়াবের কাজও বিনষ্ট করা হবেনা, বরং ওর পূর্ণ 
প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 


4 26 


1 ৮281 20০৫ রন 
্রীড়া-কৌতুক। যদি তোমরা ০ (১1 ৪৯৮ ০৯ শা 


না 
নু ১21 
শা কি 


রা ঞ কু ্ ০:৬০, 
55509 1985 019 5613 


তোমাদের উপর চাপ দিলে , ₹4, এ 2 ১৬৫ 
তোমরাতো কার্পন্য করবে, 16৮/ ৯০ এ 
এবং তিনি তোমাদের মনের ০৮ 
সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন। ৫ 


0017161715 


পার্থিব জীবনকে গুরুত্হীন মনে করতে হবে এবং 

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন 

৪ ৮89 তশ্ঠ এ 5 এ! পার্থিব জীবন ত্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা 
ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় তাই শুধু বাকী থাকে। 

আল্লাহ তাআলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
তিনি বলেন 5 (40145 39 ৮91 ৪4915) 1০৯ এ 
সম্পদের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফার্য করেছেন এ কারণে 
যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে পারে । আর এর 
মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের সাওয়াব সঞ্চয় করতে পার। 

এরপর মহান আল্লাহ মানুষের কার্পণ্য এবং কার্পণ্যের পর অন্তরের হিংসা 
প্রকাশিত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 

191৮5 ৯৪৩০৪ (১3৪ ৩! ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে এটাতো 
হয়েই থাকে যে, ওটা মানুষের নিকট খুবই প্রিয় হয় এবং তা ব্যয় করতে তার 
কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। 

৮৬৬০ ₹১49 এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা। কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন 8 আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অন্যের প্রাপ্য অর্থ 
(যাকাত) নিজের কাছে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করাও হল অন্যায় আশা করা। 
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আবদুর রায্যাক ৩/২২৪) কাতাদাহ রেহঃ) সত্য কথাই বলেছেন। কেননা সব 
মানুষের কাছেই অর্থ-সম্পদ খুবই প্রিয়। তারা তা ব্যয় করতে চায়না যদি না 
আরও পার্থিব লাভজনক খাতে তা ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


1০৮ ৩৫ ৮5০৪ এ|। এন ও 19 ৩3৪১৩ ৭ টড দেখ, 
তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের 
অনেকে কৃপণতা করছ । অর্থাৎ ব্যয় করতে তারা মোটেই রাযী নয়। 


5 ০৫৮০৪ এ। এন ৬৪1385১১৪১৪ ০5 ৮৪৩ অতঃপর 
কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ 
করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা যারা 


আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ 
করতে হবে। 


৬ 4)? আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ অভাবগস্ত, 
আর তারা তার চরম মুখাপেক্ষী । অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ 
তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলুক বা 


সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ । এ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনও পৃথক হবেনা এবং 
এই গুণ মাখলুক হতে কখনও পৃথক হবেনা । মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ 


৮5৬৭154২৪৮৯ ৪ ০১৪ 9৮ ০ তোমরা যদি 
শারীয়াত মেনে চলতে অস্বীকার কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে 
অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবেনা । তারা 
শারীয়াতকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে । 


সূরা মুহাম্মাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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সুরা ফাত্হ এর গুরুত্ব 

ইমাম আহমাদ রেহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পথ 
চলা অবস্থায় স্বীয় উদ্ত্রীর উপরই সুরা ফাত্হ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মধুর সুরে পড়তে থাকেন। বর্ণনাকারী মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন £ 
লোকদের জড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে 
শুনিয়ে দিতাম । এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুবাহ (রহঃ) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। 


বা. এঠাওকঠাা০ 
দি ঠ ৩ 6 ঞা এ গণ তা 
কা 2259 2920 ৩3 45 


ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উমরাহ করার উদ্দেশে মাদীনা হতে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মাক্কার 
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মুশরিকরা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং মাসজিদুল হারামের যিয়ারাতের 
ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন এ বছর ফিরে 
যান এবং আগামী বছর উমরাহ করার জন্য মাক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাদের 
সাথে সন্ধি করেন। সাহাবীগণের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ 
করেননি, যাদের মধ্যে উমারও (রাঃ) ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সেখানেই স্বীয় পশুগুলো কুরবানী করেন । অতঃপর মাদীনায় ফিরে 
আসেন । এ ঘটনা এখনই এই সুরারই তাফসীরে আসছে ইন্শাআল্লাহ। 

মাদীনায় ফিরার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই সুরায়ই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে 
ভাল পরিণামের দিক দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ মাক 
বিজয়ের সূচনাকারী হল এই সন্ধি চুক্তি। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ 
হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন £ তোমরাতো মাক্কা বিজয়কেই বিজয় বলে 
থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে গণ্য করে থাকি । যাবির 
(রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২২/২০১) 

সহীহ বুখারীতে বারা (ইব্‌ন আযীব) রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন 
8 তোমরা মাক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ায় 
সংঘটিত বাইআতে রিষ্ওয়ানকেই বিজয় হিসাবে গণ্য করি। আমরা চৌদ্দশ” জন 
সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই ঘটনাস্থলে 
ছিলাম। হুদাইবিয়া নামক একটি কূপ ছিল। আমরা এ কূপ হতে আমাদের 
প্রয়োজন মত পানি নিতে শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই এ কৃপের সমস্ত পানি শুকিয়ে 
যায়, এক ফৌটা পানিও অবশিষ্ট ছিলনা । কূপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি 
শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও পৌছে। 
তিনি কূপের নিকট এসে ওর পাশে বসে পড়েন। অতঃপর এক বালতি পানি 
চেয়ে নিয়ে উু করেন। এরপর তিনি কুলি করেন। তারপর দু'আ করেন এবং এ 
পানি এ কুপে ফেলে দেন। অক্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, কুপটি 
সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। এ পানি আমরা নিজেরা পান করলাম, আমাদের 
সওয়ারী উটগুলোকে পান করালাম, নিজেদের প্রয়োজন পূরা করলাম এবং 
পাত্রগুলি পানিতে ভরে নিলাম । (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫) 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । তিনবার আমি তাকে 
কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্ত তিনি কোন উত্তর দিলেননা। এতে আমি 
খুবই লঙ্জিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চাননা, আর আমি অযথা তাকে প্রশ্ন 
করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না জানি হয়তো আমার বারবার প্রশ্ন 
করার কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে! সুতরাং আমি 
আমার সওয়ারী উটকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম । হঠাৎ 
আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে । আমি উত্তর দিলে সে বলল 
ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডাকছেন। এ কথা 
শুনেতো আমার আকেল গুড়ম! ভাবলাম যে, অবশ্যই আমার ব্যাপারে কোন 
আয়াত নাধিল হয়েছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে হাযির হলাম । তিনি বললেন ঃ গত রাতে আমার উপর এমন একটি সুরা 
৮ 7578 


ভা) 

ইমাম বুখারী রেহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিভিন্ন 
বর্ণনাধারায় মালিক (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন । (ফাতহুল বারী 
৮/৬৭৫, তিরমিধী ৯/১৬৭, নাসাঈ ৬/৪৬১) আলী ইবনুল মাদানী রেহঃ) এ 
হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি একটি উত্তম হাদীস যা মাদীনার বিজ্ঞ আলেমগণ 
হতে বর্ণনা করা হয়েছে । ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, 7 ৮) ০১ ০০ 60 ৩ 4 ৩৫ ০8 যেন আল্লাহ 
তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ ক্ষমা করেন - এ আয়াতটি রাসূল সান্রান্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুদাইবিয়াহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নাযিল হয়েছিল। 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুদাইবিয়াহ হতে 
ফিরার পথে ৫) ৬১ ৩% (3৬ ৮ 40 ৬৫০8৪ এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ রাতে আমার উপর 
এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা 
কিছু রয়েছে, সমস্ত হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি ... 0 ৩] 98 এ 
আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে মুবারকবাদ 
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জানালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এতো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি আছে? 

তখন ১0 ০ ৬ ৬১৯ ০৬ ০৬৭? ৬০১৬ ০৯১৩ হতে 
(৪৪19 পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৭, ফাতহুল বারী 
৭/৫১৬, মুসলিম ৩/১৪১৩) 

মুগীরা ইব্‌ন শু"বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত (নাফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) সালাত আদায় করতেন 
যে, তার পা দু'টি ফুলে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ আল্লাহ তাআলা কি 
আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেননি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ 
আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবনা? (আহমাদ 8/৫৫, বুখারী ৪৮৩৬, 
মুসলিম ২৮১৯, তিরমিযী ৪১২, নাসাঈ ৩/২১৯, ইবৃন মাজাহ ১৪১৯) 


সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ১%০ ঠৈ স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা 
হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বারাকাত লাভ করেছিলেন । 
জনগণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল । মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে 
পরস্পর কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ হয়। ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে 
পরকালের শান্তির সন্ধান পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


০6 5 ৩৪১ ০০ টি ও 0 এ ০ যেন আল্লাহ তোমার অতীত 


ও ভবিষ্যৎ ক্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জন্য খাস বা এটা তার একটি বিশেষ মর্যাদা। এতে তার সাথে আর 
কেহ শরীক নেই। তবে হ্যা, কোন কোন আমলের সাওয়াবের ব্যাপারে অন্যদের 
জন্যও এ শব্দগুলো এসেছে। ইহা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
জন্য এক বিশেষ মর্যাদা, যিনি আন্নাহর প্রতি আনুগত্যতা, আমলের একাগ্রতা 
এবং সামধ্িকভাবে সব ধরণের সরল সঠিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তার দায়িত্‌ 
পালন করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কারও দ্বারা বিগত দিনে সম্ভব হয়নি এবং 
ভবিষ্যতেও তা কারও দ্বারা সম্ভব হবেনা । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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হলেন মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সমস্ত মানব 
জাতির প্রধান পথ প্রদর্শক এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিতৃকারী, দুনিয়ার জন্য এবং 
আখিরাতের জন্যও । আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন এবং 
থাকবেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং আদেশ-নিষেধ মান্য করার 
ব্যাপারে উত্তম আদর্শ । 

যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তার 
আহ্কামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী, সেই হেতু তীর উন্ত্রীটি যখন তীকে 
নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেন $ যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই 
এই উন্ত্রীকে থামিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তার 
শপথ! আজ এ কাফিরেরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তা'ই দিব যদি 
সেটা আল্লাহর মর্যাদাহানিকর না হয়। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮) যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে 
সন্ধি করেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয়ের সুরা অবতীর্ণ করেন 
এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নি'আমাত তার উপর পূর্ণ করে দেন। 

(০:০৪ ৬1০ 044$$ এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। 
আর তিনি তাকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। তার বিনয় ও নম্রতার 
কারণে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। 

19 17০4 41 4০49 তার শক্রদের উপর তাকে বিজয় দান করেন। 
যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাকে সম্মান দান 
করেন এবং বিনয় প্রকাশ করলে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন। (মুসলিম 
৪/২০০১) 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ৪ যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর 
অবাধ্যাচরণ করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দিওনা যে, তুমি আল্লাহরই 
আনুগত্য করতে থাকবে (অর্থাৎ এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি)। 


৪। তিনিই মুমিনদের অন্ত 
রে প্রশান্তি দান করেন যেন 


তারা তাদের ঈমানের সাথে 1৮ ০ ।1-4124০ 55471 %& 
ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়; ০০] 19১1১70 0৪$৯)| ৬৮ 


পে টির %০ 4 
& 2০ 0 ও 9১৫ 
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আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং 
আল্লাহই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 


€। এটা এ জন্য যে, তিনি. %ব 4২ 54 

মহিলাদেরকে দাখিল ০৫ + ক, 
করবেন জান্নীতে যার |৩% -/৫ ১ ১] 
নিয়দেশে নদী প্রবাহিত; বর ৮ ॥০৫% জগ 


৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও 
মুনাফিক মহিলা, মুশরিক 
পুরুষ ও মুশরিক মহিলা, 
যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ 
ধারণা পোষণ করে তাদেরকে 
শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র 
প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং 
তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন 
এবং তাদের জন্য জাহান্নাম 
প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত 


নিকৃষ্ট আবাস! 


পাত এবি পাত পঞ 

রি | 7৮০59 1 
রি হি ॥ 2 ৪ টি 
0$7৬1$ 22৯11? 
৫৮ র্ভ ০০ পর ৪ & 26 
45 908] ৮৪৬ 


টা র 5 
পপ 2 এত পর্টিপ 5 ৮1৫ ঞ্দর্ণ ৮ হি 
০১৮] ৫3 শিপ 4৪ শপ 

৮ পা শি ্ঠ 4৫ 
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৭। আল্লাহরই আকাশমন্ডলী ৫17 & এএ রদ 

ও রর চা 
ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং | ৮” সিকপি তি 
আল্লাহই পরাক্রমশালী 


5 


€ ্ রা প এপ ত ৮০ শু দু সি 


আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে “সাকীনাহ' প্রেরণ করেন 

(০ট৭। ৯3 ও এ্শিশা। ০9 ৬৭1 9৯ মহান আল্লাহ বলেন যে, 
তিনি মুমিনদের অন্তরে সাকীনাহ অর্থাৎ প্রশান্তি, করুণা ও মর্যাদা দান করেন। 
কাতাদাহ রেহঃ) বলেন £ তা ছিল হুদাইবিয়াহর দিন। ইরশাদ হচ্ছে যে, 
হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন যেসব ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ এবং তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নেন, যদিও তাদের অন্তর তাতে 
সাড়া দিতে চাচ্ছিলনা, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি 
নাযিল করেন। এর ফলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী 
(রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে । 
ঘোষিত হচ্ছে £ 


১৮১৫ 2৬ ১১ 43 আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ 
আল্লাহরই । তীর সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই 
কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। একজন মালাক প্রেরণ করলে তিনি সবাইকেই 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন। কিন্ত তা না করে তিনি মু'মিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ 
দিয়েছেন। এতে তার পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে । তা এই যে, এর মাধ্যমে তার 
উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যাকে ছারা খুশি তিনি দীনকে জয়যুক্ত করবেন এ 
দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে । তিনি বলেন £ 

(৮৫ ০৮1০ 201 043 আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । তার কোন কাজই জ্ঞান 
ও নিপুণতা শুন্য নয়। এতে এক যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি 
স্বীয় উত্তম নি'আমাত দান করবেন যার নিষ্ে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী নদী এবং 
সেখানে তারা চিরদিন থাকবে । পূর্বে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ 
(রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুবারাকবাদ দিলেন এবং 


তীদের জন্য কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমা্বিত আল্লাহ ১3 
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৮:৩৩ ৫ &0। এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে 
দাখিল করবেন জানাতে যার নিয়দেশে নদী এবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে - এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন । (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)। 

৮6০ ৮৪: 849 এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন । তাদের ভুল 
ক্রুটির জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা। বরং তাদের ক্ষমা করে দিবেন, 
তাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন, তাদের দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন, তাদের 
কাজের প্রশংসা করবেন এবং তার করুণা বর্ষণ করবেন। 

(2০157 4) ৬ ৬0১ ৩৩ এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য । 
যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

দর ০22 15৮ পা ০৩24৫ 

অতএব যে কেহ জাহারাম হতে বিষ্বক্ত হয় এবং জানাতে এবিষ্ট হয় - ফলতঃ 
নিশ্চয়ই সে সফলকাম । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৮৫) 

455 03৬01 ০৩ )১১)০ 05১07 ০৪৪৩১০9 09৩৪ ০২৪) 
৮। 2৮ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা 
করছেন যে, তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা 
নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। 
অর্থাৎ শির্ক ও নিফাকে জড়িত যেসব নর-নারী আল্লাহ তাআলার আহকাম 
সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ও তার সাহাবীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া 
হবে, আজ হোক বা কাল হোক । এই যুদ্ধে যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে 
অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। 

৮৫ ৮ 9 ১9 ৮2 এ ৪0 পানা 575 ৮৪ 
17-০2-7৮৮3 আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের 
জন্য। আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর 
তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস! 

০৪19৪ 20। 047 ০০১) ০95৭ ১৪৪ 4) পুনরায় মহা 
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পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শক্রদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের 
শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মগ্লী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ 
আল্লাহরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । 


৮। আমি তোমাকে প্রেরণ | ৮৮০1৮: 7৮৮ 
করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ [4০91-৮৮-09 91, 


দাতা ও সতর্ককারী রূপে । নি 


৯। যাতে তোমরা আল্লাহ ও ০০. প্র ৭ এ 
তার রাসূলের প্রতি ঈমান! -4১-2$ 24900 1১৯2 
আন এবং রাসূলকে সাহায্য 4114 ১ পর 4 এ 4 রিট 
কর ও সম্মান কর; সকাল ৷ ০৪৮৮১৪  ০৪)995  ০৪))৯5 
সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও ৫:69 
মহিমা ঘোষণা কর। ১৬৮০1 ৪ 

১০। যারা তৌমার বাইআত | (৫1 61641 ৮ 
গ্রহণ করে তারাতো $ - 

আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ |“. ৫ 
করে। আল্লাহর হাত তাদের 1 4) -৪ 40 ১৪৩ 
হাতের উপর। সুতরাং যে ॥ 4০৫. 
ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ :--5২ (৮০১1১ ৬০৩ ০৯১ কৈ 
করার পরিনাম তারই এবং রিয়ার রাড 
যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার --৫. (০ (91০6 “4৮৪১ ৫4 
পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা ৮, , 5০6. । ০০৫১, 
পুরস্কার দেন। ০৮৮ 11 4০) $৮০৬ 4০] 4০০ 


আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ 
15805917420 1০৯৩ এএ০) & হে নাবী! আমি তোমাকে আমার 
মাখলুকের উপর সাক্ষীরূপে, মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং 
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কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর 
সূরা আহযাবে (৩৩ ৪ ৪৫-৪৬) বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১০০9 ৪০৫৩ ৫১৮০4) 59589 8১১ 4৯409 4) 1৯ যাতে 
তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং 
রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। আর এর সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, 
ভয় ও পবিত্রতা স্বীকার করে নিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিভ্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করবে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মর্ধাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 


1869৮ 


2] ১১৩ ক ০5৭ ০৭৪ ৩! যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে 


তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য 
জায়গায় বলেন ঃ 
ভারত এ ০সগা তেও 
যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে। 
(সুরা নিসা, ৪ ৪ ৮০) মহান আল্লাহ বলেন £ 
৪: 3 4 4৫ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর । অর্থাৎ তিনি 


তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শোনেন । তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং 
তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণকারী আল্লাহ তা“আলাই 
75791775772 


1৫০ 470০1453 ৩৩৪৩ 9৮৪৪: টিনা 2৭] 
কা ৩৪ ০45 085 গা এটা আসা ও 


এস ঠা 9১ -2055 488846 এক্স ৮0 
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নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের গ্রাণ ও তাদের ধন 
সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জারাত রয়েছে, 
তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) 
নিহত হয়। এর কারণে (জানাত এঁ্দানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, 
ইঞ্জীলে এবং কুরআনে । নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর 
কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের 
উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা । (সুরা 
তাওবাহ, ৯ $ ১১১) আল্লাহ তা“আলা বলেন $ 


০০10৯ এ) 2৬ ৬ জে ৬ ও ০5 এবং যে আল্লাহর 


সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন। এখানে যে বাইয়াত 
করার কথা বলা হয়েছে তা রিযওয়ানে কৃত বাইয়াত। উহা ছিল হুদাইবিয়ায় 
সামুরাহ নামক স্থানে একটি গাছের নিচে। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যে সাহাবীগণ তার কাছে বাইয়াত করেন তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০০, 
১৪০০ অথবা ১৫০০ জন। যা হোক, মোট সংখ্যা ১৪০০ বলেই বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে । 


হুদাইবিয়াহর চুক্তি/সন্ধির বিবরণ 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন 
আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম । (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১, মুসলিম ৩/১৪৮৪) 

সহীহায়িনে বর্ণিত আছে যে, যাবির (রাঃ) বলেন ৪ এ দিন আমরা চৌদ্দশ' 
জন ছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে হাত রাখেন, 
তখন তার অঙ্গুলিগুলির মধ্য হতে পানির ঝর্ণা বইতে শুরু করে। সাহাবীগণের 
(রাঃ) সবাই এ পানি দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করেন। (ফাতহুল বারী 
৭/৫০৫, মুসলিম ৩/১৪৮৪) এটা সংক্ষিপ্ত । এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, 
এদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার তুণ বা তীরদানী হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে দেন। তারা 
ওটা নিয়ে গিয়ে হুদাইবিয়ার কৃপে নিক্ষেপ করেন। তখন এ কূপের পানি উলে 
উঠতে শুরু করে, এমন কি এ পানি সবারই পিপাসা মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে 
যায়। যাবিরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় £ এ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? 
উত্তরে তিনি বলেন £ এঁ দিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। কিন্তু যদি আমরা এক 
লক্ষও হতাম তবুও এ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত । (ফাতহুল বারী ৭/৫০৪) 


(00171917715 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে যাবির (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, এ সময় তাদের সংখ্যা ছিল পনের শ'। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে বলেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবকে রেহঃ) 
কাতাদাহ (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ রিযওয়ানে বাইয়াত নেয়ার সময় মোট কতজন 
সাহাবী উপস্থিত ছিলেন? সাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলেন ৪ ১৫০০ জন। কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন ঃ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ রোঃ) বলেন যে, তারা ছিলেন ১৪০০ 
জন। সাঈদ (রহঃ) বলেন £ তিনি ভুলে গেছেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, 
তারা ছিলেন ১৫০০ জন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৭) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) মন্তব্য 
করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা পনের শতই ছিল এবং যাবিরের (রোঃ) 
প্রথম উক্তি এটাই ছিল । অতঃপর তার মনে কিছু সন্দেহ জাগে এবং তিনি তাদের 
সংখ্যা চৌদ্দশ বলতে শুরু করেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৯৭) 


মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার রেহঃ) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 
£ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) ডেকে 
পাঠালেন যে, তিনি যেন মাক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশে আসেননি, বরং শুধু বাইতুল্লাহয় 
উমরাহ করার উদ্দেশে এসেছেন । উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্য উসমান ইব্‌ন 
আফ্ফানকে (রাঃ) মাক্কায় আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে পাঠানো 
উচিত। মাক্কায় আমার বংশের এখন কেহ নেই। অর্থাৎ বানু আদ্দী ইব্ন কাঁবের 
গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করত। কুরাইশদের সাথে আমার যা 
কিছু হয়েছে তাতো আপনার অজানা নেই। তারাতো আমার উপর ভীষণ 
রাগাৰ্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) এ মতকে যুক্তিযুক্ত 
মনে করলেন এবং উসমানকে (রাঃ) আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কুরাইশ 
নেতৃবর্ণের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উসমান (রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় 
আবান ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আসের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আবান তাকে 
তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মাক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি আবু সুফিয়ান 
এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিলেন। তারা তাকে বলল ৪ 
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আপনি একা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন। তিনি উত্তরে বললেন 
£ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আমি বাইতুন্লাহর তাওয়াফ 
করব এটা অসম্ভব। তখন তারা উসমানকে (রাঃ) মাক্কায় অবস্থান করার জন্য 
রেখে দিল। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমানকে 
(রাঃ) শহীদ করা হয়েছে। 

এই বর্বরতা পূর্ণ খবর শুনে মুসলিমগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইব্‌ন ইসহাক 
(রহঃ) বলেন £ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) আমাকে বলেন যে, এ খবর 
শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

এখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া এখান হতে সরে যাচ্ছিনা। (ইব্‌ন 
হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০) সুতরাং তিনি সাহাবীগণকে রোঃ) আহ্বান করলেন এবং 
একটি গাছের নীচে তাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এটাই বাইআতে 
রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ । লোকেরা বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বাইআত গ্রহণ 
করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু যাবির 
(রাঃ) বলেন যে, এটা মৃত্যুর উপর বাইআত ছিলনা, বরং এই অঙ্গীকারের উপর 
ছিল যে, তারা কোন অবস্থায়ই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেননা । এ মাইদানে 
যতজন মুসলিম সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বাইআতে রিযওয়ান 
করেছিলেন । শুধু জাদ্দ ইব্‌ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বাইআত করেনি যে 
ছিল বানু সালমা গোত্রের লোক । যাবির (রাঃ) বলেন ঃ সে তার উন্ত্রীর আড়ালে 
লুকিয়ে থাকে, ফলে কেহ তাকে দেখতে পায়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন যে, উসমানের (রাঃ) 
শাহাদাতের খবরটি মিথ্যা । (ইব্‌ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০) 

নাফি' রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে যে, উমারের (রাঃ) 
পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে 
তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর উমার (রাঃ) তার পুত্র 
আবদুল্লাহকে (রাঃ) একজন আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তার কাছে 
গিয়ে তার নিকট হতে নিজের ঘোড়াটি নিয়ে আসেন। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিকট হতে বাইআত নিচ্ছিলেন । 
উমার (রাঃ) এ খবর জানতেননা। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্ততি গ্রহণ করছিলেন। 
আবদুল্লাহ রোঃ) দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
হাতে জনগণ বাইআত করছেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও বাইআত করেন। 
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তারপর তিনি উমারের (রাঃ) ঘোড়াটি নিয়ে তার নিকট যান এবং তাকে খবর 
দেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত 
করছে। এ খবর শোনা মাত্র উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তার হাতে বাইআত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই 
জনগণ বলতে শুরু করেন যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাতহুল 
বারী ৭/৫২১) তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ সুবহানাহু রাষী খুশি থাকুন । 

সহীহ বুখারী অন্য রিওয়ায়াতে ইবৃন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। উমার (রাঃ) দেখেন যে, 
সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রয়েছে এবং 
তারা তাকে ঘিরে রয়েছেন । তখন তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ হে 
আমার প্রিয় বস! দেখে এসো তো, ব্যাপারটা কি? আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন 
যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত 
করছেন। এ দেখে তিনিও বাইআত করেন এবং এরপর ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা 
উমারকে (রাঃ) খবর দেন। উমারও (রাঃ) তখন তাড়াতাড়ি এসে বাইআত 
করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১, মুসলিম ৩/১৪৮৩) 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন £ হুদাইবিয়ার দিন আমাদের মোট সংখ্যা 
ছিল ১৪০০ জন। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
বাইয়াত নেয়ার পর লক্ষ্য করলাম যে, উমার (রাঃ) গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে আছেন। এ গাছটি ছিল কাটাযুক্ত (সামুরাহ)। 
আমরা আমাদের বাইয়াতে এই ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের মাইদান 
থেকে পালিয়ে যাবনা। আমরা তার সাথে মৃত্যুর ব্যাপারে বাইয়াত করিনি । 

মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন ৪ এ সময় আমি গাছের ঝুঁকে থাকা একটি 
ডালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর হতে উচিয়ে 
ধরেছিলাম। আমরা এ দিন চৌদ্দশ* জন ছিলাম । তিনি আরও বলেন ঃ এ দিন 
আমরা তার হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত করিনি, বরং বাইআত করেছিলাম 
যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালানোর উপর । (মুসলিম ৩/১৪৮৫) 

সালামাহ ইব্‌ন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ আমি গাছের নীচে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলাম । 
ইয়াধীদ (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন £ হে আবু মাসলামাহ (রাঃ)! আপনারা 
কিসের উপর বাইআত করেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন $ আমরা মৃত্যুর উপর 
বাইআত করেছিলাম । (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬) 
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সালামাহ (রোঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন $ হুদাইবিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করে পাশে সরে আসি । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে সালামাহ! তুমি 
বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ৪ আমি বাইআত করেছি । তিনি বললেন 
8 এসো, বাইআত কর। আমি তখন তার কাছে গিয়ে আবার বাইআত করি । 
তাকে জিজ্ঞেস করা হয় £ হে সালামাহ (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বাইআত 
করেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মৃত্যুর উপর । (ফাতহুল বারী ১৩/২১১, মুসলিম 
৩/১৪৮৬) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, এ বাইয়াত ছিল মৃত্যুর উপর ৷ (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬) 

সালামাহ ইব্‌ন আকওয়া (রাঃ) আরও বলেন ঃ রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যখন হুদাইবিয়ায় পৌছি তখন আমাদের সংখ্যা ছিল 
এক হাযার চার শত। আমরা একটি কুপের কাছে পৌছি যে কুপে এতটুকু পানি 
ছিল যে, পথ্গশটি বকরীর পিপাসা মিটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিলনা । অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর পাশে বসে দু'আ করলেন এবং 
তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন ওর পানি উথলে ওঠে । এঁ পানি আমরাও পান 
করি এবং আমাদের জন্তগুলোকেও পান করাই। এদিন আমরা চৌদ্দশ* জন 
ছিলাম । অতঃপর তিনি লোকদের বাইআত নিতে শুরু করেন। এ প্রথম দলে 
আমিও ছিলাম । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে 
বলেন £ হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ৪ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত 
করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছি । যখন অধ্র্বেকের মত লোকের 
বাইয়াত নেয়া হয় তখন রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে 
সালামাহ! তুমি বাইয়াত নিবেনা? তখন আমি বললাম £ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও 
তাদের সাথে বাইআত করেছিলাম । 

তিনি বললেন £ তুমি আবার বাইয়াত নাও । সুতরাং আমি আবার তার কাছে 
বাইয়াত নিলাম । তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি যুদ্ধের বর্ম পরিহিত নই । তাই 
তিনি তার থেকে আমাকে তা দান করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য সাহাবীগণ 
থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন । যখন তা প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন তিনি বললেন ৪ 
ওহে সালামাহ! তুমি কি আমার কাছে বাইয়াত হবেনা? আমি বললাম ৪ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো প্রথম দিকে এবং 
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মাঝখানে বাইয়াত হয়েছি। তিনি বললেন 8 আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ তোমাকে 
আমি যে বর্ম দিয়েছিলাম তা কোথায়? আমি বললাম £ হে আন্রাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে আমিরের (রাঃ) সাক্ষাত হলে 
আমি দেখতে পেলাম যে, তার কাছে কোন বর্ম নেই, তাই আমি ওটা তাকে দিয়ে 
দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন এবং বললেন $ 
তোমার অবস্থাতো পুরা কালের এ লোকের মত যে বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! আমার 
কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের জীবন 
হতেও প্রিয়। 

অতঃপর মাক্কাবাসী সন্ধির জন্য তোড়জোড় শুরু করে । যাতায়াত চলতে থাকে 
এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। আমি তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহর 
(রাঃ) কাজ করে দিতাম । আমি তার ঘোড়ার ও তার নিজের খিদমাত করতাম। 
বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে দিতেন। আমিতো আমার ঘর-বাড়ী, ছেলে-মেয়ে 
এবং মাল-ধন ছেড়ে আল্লাহ ও তীর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
পথে হিজরাত করে চলে এসেছিলাম । যখন সন্ধি হয়ে যায় এবং এদিকের লোক 
ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফিরা শুরু করে তখন একদা আমি 
একটি গাছের নীচে গিয়ে কাটা ইত্যাদি সরিয়ে এ গাছের ছায়ায় শুইয়ে পড়ি। 
অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক সেখানে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য করতে শুরু 
করে । আমার কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে । তাই আমি সেখান 
হতে উঠে আর একটি গাছের নীচে চলে আসি। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে 
এবং গাছের ডালে লটকিয়ে রাখে । অতঃপর তারা সেখানে শুইয়ে পড়ে। 

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অহ্‌ 
কোন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন ঃ হে মুহাজির ভাইয়েরা! ইব্‌ন যানীম 
(রাঃ) নিহত হয়েছেন! এ কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে 
নিই এবং এ গাছের নীচে গমন করি যেখানে এ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল | সেখানে 
গিয়েই আমি সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই। 
তারপর এক হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে 
তাদেরকে বললাম ৪ দেখ, যে আন্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে মর্যাদা দান করেছেন তার শপথ! তোমাদের মধ্যের যে তার মাথা 
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উত্তোলন করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মাথা কর্তন করে ফেলব । যখন 
এটা মেনে নিল তখন আমি তাদেরকে বললাম £ উঠ এবং আমার আগে আগে 
চল। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট হাযির হলাম। ওদিকে আমার চাচা আমিরও (রাঃ) মিকরায 
নামক আবলাত এলাকার একজন মুশরিককে গ্রেফতার করে আনেন । এই ধরনের 
সন্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির 
করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে 
সাহাবীগণকে বলেন ঃ 
তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যায়ের সূচনা তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর 
পুনরাবৃত্তিরও যিম্মাদার তারাই থাকবে । অতঃপর সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়। 
এরই বর্ণনা নিয়ের আয়াতে রয়েছে। 
টা ০৩৫৩৪ কও 959 পক ০9 পি ও্ড ওক 9 
5 4 পক ৪ 
০০০৮ 
তিনি মাকা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত 
(সুরা ফাত্হ. ৪৮ £ ২৪) (মুসলিম ১৮০৭, দালায়িলুল নাবৃওয়াহ ৪/১৩৮) 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, সাঈদ ইব্‌ন 
মুসাইয়িবের (রাঃ) পিতাও গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ পরের বছর যখন আমরা 
হাজ্জ করতে যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বাইআত করেছিলাম ওটা আমরা 
দেখতে পাইনি। অতএব এখন যদি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে থাকে 
তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা অনেক বেশি জান। (ফাতহুল বারী ৭/৫১২, 
মুসলিম ৩/১৪৮৫) 
আবু বাকর আল হুমাইদী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন £ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবাইকে তার কাছে বাইয়াত নেয়ার 
জন্য ডাকছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের কাওমের এক লোক 
যার নাম ছিল যাদ ইব্‌ন কায়িস, সে তার উটের কাধের পিছনে লুকাতে চেষ্টা 
করছিল। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৪৮৩) হুমাইদী আরও 
বর্ণনা করেন, আমর বলেন যে, তিনি যাবিরকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন £ 
হুদাইবিয়ার দিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১৪০০ 
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জন সাহাবী উপস্থিত ছিলাম । তিনি বলেছিলেন £ আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের 
মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম । 

যাবির (রাঃ) আরও বলেন £ আমার যদি এখনও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে এ 
গাছটি কোথায় ছিল তা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম । (মুসনাদ আল 
হুমাইদী ২/৫১৪, মুসলিম ৪৮১১) সুফিয়ান (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, পরবর্তী 
সময়ে এ গাছটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। (ফাতহুল বারী 
৯/৫০৭, মুসলিম ৩/১৪৮৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যাবির (রাঃ) 
বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যারা গাছের নিচে 
আমার কাছে বাইয়াত নিয়েছে তাদের কেহকেই জাহান্নামে প্রবেশ করানো 
হবেনা । (আহমাদ ৩/৩৫০) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ রেহঃ) বলেন, যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি সানিয়াতুল 
মুরারের পথ অতিক্রম করে যাবে তার থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে যেমন বানী 
ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম বানু খাযরাজ গোত্রীয় একজন 
আনসার সাহাবী রোঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান। তারপর তার দেখাদেখি 
অন্যান্য লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন £ তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের 
মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাবির রোঃ) বলেন, আমরা তখন এ লোকটির 
নিকট গিয়ে বললাম ঃ চল, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! যদি আমি 
আমার উট পেয়ে যাই তাহলে তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাঃ) আমার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করার চেয়ে ওটাই হবে আমার জন্য বেশি আনন্দের ব্যাপার । এ কথা 
বলে এ লোকটি তার হারানো উট খোঁজ করা শুরু করল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) 
এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ যোবির) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ যুবাইর রেহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির 
(রাঃ) বলেন ঃ উম্মে মুবাশশির (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি যখন হাফসার 
(রাঃ) কাছে ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন যে, হুদাইবিয়ায় রিযওয়ানের বাইআতকারীদের কেহই জাহান্নামে 
যাবেনা । তখন তিনি (হাফসা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! এটা মনে হয় ঠিক বলা হলনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন তাকে থামিয়ে দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হাফসা (রাঃ) 
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আল্লাহর কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন £ 
রে. 2 ৮৮৩ পপ তা 2 ০ রদ ৮ ৬ 
(৫০5৪০ ৮০2০ ০০০06 53915 খু 2৪ 91 
এবং তোমাদের এ্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্ধ 


সিদ্ধান্ত । (সূরা মারইয়াম, ১৯ 8 ৭১) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন যে, এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
(৫৩ ০০ ০০৮০15555০৪ ৫ 4 

পরে আমি মুাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু 
অবস্থায় রেখে দিব । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭২) (মুসলিম ৪/১৯৪২) 

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাতিব ইব্ন আবী বুলতাআহর (রাঃ) 
গোলাম হাতিবের রোঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং বলে ঃ হে আন্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাতিব (রাঃ) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে । তার এ কথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ তুমি মিথ্যা বললে, সে 
জাহান্নামী নয়, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় হাযির ছিল । (মুসলিম ৪/১৯৪২) এই 
সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৬৩৫ ০৬ তি এআ এম ৩এ এ ৩০এ চা ৬ 
4৮৮০4 এ 2 3৬ জে ৬৮ 5 ৮ এত তম এ 
৮০5৮ যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ 
করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ 
করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি 
মহাপুরস্কার দেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন £ 


রর চর শু 2 ৫০ পর 
লি ভুলি পা তি শর] পাঞে 2 উল 5 এ এ টি 
পর 


৮414 জর ৬১৮ ৪ি ৬ 2 25 212 ৬.. 

যু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত এহণ করল তখন আল্লাহ 

তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; 

তাদেরকে তিনি দান করলেন এরশাতি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসর 
বিজয় । (সূরা ফাত্হ, ৪৮ £ ১৮) 
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চি 
& টিন 


4 উর ৮৭ ৩, 


১ ? ০ 2. 5০০5 রাতে 

০5527 (০ ১2৯৮5 0৯13 

এ 48 রা রর ভর 

2০95 & ০০৪ ৮৮০৮৪ 

ঠো ০ পর্ব 45০০৪ & 

93911653902] ৫৪ 
48৫ ০৮৮০ 


ধ্বংসম্মুখ এক সম্প্রদায়। 


১৩। যারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের প্রতি ঈমান 


৮ & 1৮০2 

0211 

81) 1781 হাঁ 2 2 
405 058 ০ ০ 
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কাফিরের জন্য জলন্ত অগ্নি | ০৪ 5 রি 
প্রস্তুত করে রেখেছি। ্প০ 
|22-০ 


লে ৈঃ 4০ ৫ 
পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ৮৮$-৯৮- | 4 ০1৫ 
ও পর 
£%2 পা 45০৩ ১৩ ধা 
ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা; *৮১ ৩৯ ১৪৯ ০৮১১ 


শান্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ১ ৪ এ 
রি রণ চিনি রি ই: পালডে 
ও পরম দয়ালু। ২) ৪৩৪ ০০ ৮৮৯৪ 


হুদাইবিয়ায় যারা অংশ না নিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদের 


অর্থহীন অযুহাত এবং তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী 

যেসব আরাব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের 
হয়নি, আর ধারণা করে নিয়েছিল যে, এত বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা 
কখনও টিকতে পারবেনা এবং যারা তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্, 
তারা আর কখনও তাদের ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখতে পাবেনা, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা 
সবাই নিহত হবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গসহ (রাঃ) আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এলেন তখন তারা 
রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট 
লোকেরা তার কাছে এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওযর 
পেশ করবে । তারা বলবে £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব 
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে 
বলেন ঃ তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি 
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তাদেরকে বলে দাও ৪ যদি আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল 
সাধনের ইচ্ছা করেন তাহলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? 


17০৯ ০৬০ ৮ &]1 ৩৫ ৩ ভোমরা জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর 


সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক বা 
কপটদের কপটতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তার কাছে কোন কিছুই গোপন 
থাকেনা । তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা 
কোন ওযরের কারণে ছিলনা, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং 
কপটতা। তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শুন্য । তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল 
নয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে 
এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত। 

এ স্ঞট এ! ০৮3 0951 ০৭৪4 ৩91 চি এ তারা 
নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, 
তারা সবাই নিহত হবেন, একজনও রক্ষা পাবেননা যে তাদের সংবাদ আনয়ন 
করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল । তাই, আল্লাহ 
তা“আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ 

195 2 ৮559 ৮১০৭। ৩৮ 7599 তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, 
তোমরাতো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায় । এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ 

17০০, 329৩4 02 ৩ 4১০০9 405 ০০৮ ৮ ০৪ যারা আল্লাহ ও 
রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি এ সব কাফিরের জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তত 
রেখেছি, যদিও তাদের মনে যা লুকায়িত আছে তা প্রকাশ না করে মানুষের কাছে 
নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দেয়। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আধিপত্য, শীসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার 
বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণগ্ুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্‌ আল্লাহরই । 

(০৮91956 21 047 ৩4 ৮ ৮২ ০ ৩৭ 55 তিনি যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। 
করুণাময় আল্লাহ তাওবাহকারীর তাওবাহ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন। 
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১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলদ্ধ || ৮, ৫ “21,256 95 
সম্পদ স্রহের জন্য যাবে 11; | ০১৪৮৮" 

তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল | . । 7 রর 
7858842 ২4] ৪০১1 
তোমাদের সাথে যেতে দাও। 14 4 পর. টা 
তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি] 5০৮১ 5১ ৮৯১৬৪ 
পরিবর্তন করতে চায়। বল 8] ৫০ 4; 2, 6 ্. 
তোমরা কিছুতেই আমাদের | 4 (৮5 191৮4৭ ০) ২১১-৪১ 


রত র্‌ ররর এপি 
১০৩ | 05625, 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ যে বেদুঈনরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রাঃ) সঙ্গে হুদাইবিয়ায় হাযির ছিলনা, তারা যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সাহাবীগণকে রোঃ) 
খাইবারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখবে তখন তারাও তাদেরকে সাথে 
নেয়ার জন্য অনুরোধ করবে যাতে বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তারাও 
অংশ পেতে পারে। বিপদের সময় তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় 
মুসলিমদের সঙ্গে তারা যাওয়ার আকাজ্কা করবে। এ জন্যই আল্লাহ তা“আলা 
বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি 
তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত 
ছিলেন তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, 
তাদেরকে নয় যারা বিপদের সময় সরে থাকে, আর আরামের সময় হাযির থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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4[। (95154 ০9349 তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুআইবির (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, আল্লাহ 
তা“আলাতো আহলে হুদাইবিয়ার সাথে খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা করেছেন, 
অথচ এই মুনাফিকরা চায় যে, হুদাইবিয়ায় হাযির না হয়েও তারা আল্লাহর 
ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত 
মনে করেছেন। (তাবারী ২২/২১৫) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

93 ৩ 81 0৬ 0 ৪১ ৩) এ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও 
£ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা । আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা 
করেছেন । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, তারা তখন বলবে £ 

(9১-.্ $ তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। তোমাদের 
উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে গানীমাতের অংশ না দেয়া। আল্লাহ তা“আলা তাদের এ 
কথার জবাবে বলেন ঃ 

(এও 01 552 315৩ 0: প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন বোধশক্তি নেই। 


১৬। যে সব আরাব মরুবাসী | এ £ ১54 

গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে | ৮ ওঠ সপ ভু ভা) 
বল ৪ তোমরা এক পর: ৮০৩2৪ ০ পতি 
প্রবল রাত জাজি সাথে ৪ এ] ১5৫৫০ ০৮5 
যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের ৫,০75 ৃ 
সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না: 0:915527 ৯৩১০৪ ১০ 45 
তারা আত্মসমর্পণ করে।  ॥4 ./॥; ॥ 4 ৮ 5 ॥ 
তোমরা এই নির্দেশ পালন 1৮৩%৭ 19৮ 0 ০ 
করলে আল্লাহ তোমাদেরকে |, € » এরর 
উত্তম পুরস্কার দান করবেন। [1155 01 ০৮০ 1৯1 401 
আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ এ ৬১৮4 8152 প 
ৃষ্ট প্রদর্শন কর তাহলে তিনি ৯০4 0128 ০৪ ৪৮% ৮৪ 
তোমাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি 2 
দিবেন। 2] ৫1৫০ 
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১৭। অন্ধের জন্য, খঙ্জের 48 তত টি বা 

উর নয কোলে ৮৪৭ ৫০৩, রা 
অপরাধ নেই। এবং যে 4. ৬০০ কু 

আলাহ ও ভীর লাঙগলর [উঠ ৫৮৭ তত এ 
আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে 2০ 

দাখিল করবেন জান্নাতে, যার ১৩৮ (৮০১৮০ 
নিয়দেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু । রি চিন 
যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে :১ ১০4৫ 2554 এ ও 
তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি 


ভরি 


দিবেন। ০০ চা ৩ ০9 ্ 
আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে আরও জিহাদ হবে 
এবং এর মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে যে, কে কত বড় 
ঈমানদার অথবা মুনাফিক 


যেসব মরুবাসী বেদুঈন জিহাদ হতে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদেরকে যে এক 
প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তারা কোন্‌ 
জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে । তাদের বিভিন্ন 
জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন। 

কেহ বলেন যে, তারা হল যুদ্ধ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন 
সম্প্রদায় । সুবাহ (েহঃ) আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ) হতে অথবা ইকরিমাহ রেহঃ) হতে অথবা তাদের উভয় হতে বর্ণনা করেন 
যে, তারা হল হাওয়াযিন গোত্রের লোক । (তাবারী ২২/২২০) হুশাইমও (রহঃ) 
আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) 
হতে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/২২০) অন্য এক বর্ণনায় 
কাতাদাহও (রহঃ) তার থেকে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 

দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা হল সাকিফ গোত্রের লোক । যাহহাক 
(রহঃ) এরূপ বলেছেন। 
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তৃতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা বানু হানিফা গোত্রের লোক। যুআইবির 
(রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেমনটি মুহাম্মাদ ইব্ন 
ইসহাকের (রহঃ) বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং 
ইকমিরাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (তাবারী ২২/২২০) 

চতুর্থ মতামতে বলা হয়েছে যে, আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ 
আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তারা হল পারস্যবাসী | “আতা (েহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) এ মতামতকে সমর্থন করেছেন। 
(তাবারী ২২/২১৯, কুরতুবী ১৬/২৭২) 

কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা হল রোমানরা । (তাবারী ২২/২২১) 
অন্য দিকে ইবন আবী লাইলা (রহঃ), “আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
(রেহঃ) অন্য এক বর্ণনায় তার থেকে বলেন যে, তারা হল রোমান এবং পারস্যবাসী। 
(তাবারী ২২/২১৯) মুজাহিদ রেহঃ) আরও বলেন যে, তারা হল মূর্তি পুজক। 
(দুররুল মানসুর ৭/৫২০) অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ তারা হল এ সমস্ত 
লোক যারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল এবং এ বিষয়ে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট লোকদেরকে 
বুঝানো হয়নি । শেষের ব্যাখ্যাটিকেই ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর রেহঃ) 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

৩৯৯৫ 3 ৮৫৯5৩ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা 
আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল এবং এই 
হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তাদের উপর জয়ী হও অথবা তারা 
আত্মসমর্পণ করে । মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 

(০৮1০৯ &01 ৮০ 1৯৮০ ০৬ যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর 
তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ 
তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম 
কবুল করে নিবে । মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ 

০ 0১৩ এ ৪ ৩০ প্র্পি এ 99 913 আর যদি তোমরা 
পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 
অর্থাৎ হুদাইবিয়ার ব্যাপারে যেমন তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে 
গিয়েছিলে, নাবী ও সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি 
এখনও কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি 
প্রদান করবেন। 
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জিহাদে অংশ নিতে না পারার গ্রহণযোগ্য কারণ 

এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওযরের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, “অন্ধের 
জন্য, খঙ্জের জন্য এবং রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই।” এখানে আল্লাহ 
তাআলা দুই প্রকারের ওযরের বর্ণনা দিয়েছেন। (এক) সদা বিদ্যমান ওযর এবং 
তা হল অন্ধত্ ও খোড়ামী। (দুই) অস্থায়ী ওযর, এবং তা হল রুগ্নতা। এটা কিছু 
দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তিদের ওযরও গ্রহণযোগ্য 
হবে যতদিন তারা রুগ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওযর আর গৃহীত 
হবেনা । এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে 
গিয়ে বলেন £ 


501 ৩০ ৩০ ৬১৯ ০৬ 4১4 4552) এ]! ৫৫০০) যে কেহ 
(যুদ্ধের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে 
নদী প্রবাহিত। 

(০ 05৩ 2৭৩ 54 ০3 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি 
তাকে মর্মন্তদ শাস্তি প্রদান করবেন। দুনিয়ায়ও সে লাঞ্কিত হবে এবং আখিরাতেও 


তার দুঃখের কোন সীমা থাকবেনা । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাঁআলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন । 


১৮। মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে 
তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ 
করল তখন আল্লাহ তাদের ; _/, » ০» ₹) _ ৯ 
রে যা ছিল তা তিনি অবগত . 

ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান [& (৩ 

করলেন প্রশান্তি এবং ্ রি 44 
তাদেরকে পুরস্কার দিলেন (7৮০ 25৮৮2] 212 798 
আসন্্ বিজয়। রম 
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চা রকদুদ লব ক্বা 57755 
লদ্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত 4৬০৫ 25 2৮ 12 
করবে; আল্লাহ পরাক্রমশীলী, 2 

প্রজ্ঞাময় । কি রা 02 


রিযওয়ানের চুক্তিতে অংশ নেয়া 
মুসলিমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং “ফাই' প্রাপ্তির সুখবর 


আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, যারা গাছের নিচে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন তাদের প্রতি 
তিনি সন্তুষ্ট । পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা 
ছিল চৌদ্দশ” | হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বাইআত কার্য 
সম্পাদিত হয়েছিল। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) তারিক (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার হাজ্জ করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলি 
লোক এক জায়গায় সালাত আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন $ 
এটা কোন্‌ মাসজিদ? তারা উত্তরে বলে ৪ এটা এঁ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট হতে বাইআত গ্রহণ 
করেছিলেন। আবদুর রাহমান (রহঃ) ফিরে এসে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবকে (রহঃ) 
ঘটনাটি বলেন। তখন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতাও এই 
বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পর বছর তারা 
সেখানে গমন করেন। কিন্তু তারা সবাই বাইআত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। 
তারা এ গাছটিও দেখতে পাননি । অতঃপর সাঈদ (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে 
বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ, যারা নিজেরা 
ফেললে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে! (ফাতহুল বারী ৭/৫১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৮৫:93 এ 2 7৬৪ তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ 


তিনি তাদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের 
অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 


৪ ০০ 609 ৮৫০৩ 2৪5০৭ 4৩ সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে 
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পারা ২৬ 


প্রশান্তি দান করলেন এবং আসন্ন বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হল এ 
সন্ধি যা হুদাইবিয়া প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই 
খাইবার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যে মাক্কাও বিজিত হয় এবং 
এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং মুসলিমরা এ মর্যাদা, 
সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাসন লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব 
বিস্ময়াবিভূত, স্তস্তিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


তা'আলা বলেন ৪ 


(৮০০1%96 &01 ০৬০ ১৪ 5025 ০৬০) এবং বিপুল পরিমাণ 
যুদ্ধ লদ্ধ সম্পদ যা তারা হভগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, এজ্ভাময় ॥ 


২০। আল্লাহ তোমাদেরকে টে 864 & পোপ প 5 ২ 
্রতিষষতি দিয়েছেন যুদ্ধে ল্য (১৩ 48 ০৮ 

বিপুল সম্পদের যার অধিকারী |, 44 ৭ ৮44 254. 
হবে তোমরা। তিনি ইহা “9৩ ০০১ ০9-৬০ 2/৮ 
তোমাদের জন্য ত্রান্বিত 2 এডি রে 
করেছিলেন এবং তিনি) ৮৮1 ৮৪৯৩) 555 ০০১১৯ 
তোমাদের হতে মানুষের হস্ত |. _,+4 . ডা 
নিবারিত করেছেন যেন] ০৮৯) 5812 ০৩39 ৮৩০ 
তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এটা , ॥... 
মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন (০৮৪2 ৮০ ১৬ 2 
এবং আল্লাহ তোমাদেরকে 

পরিচালিত করেন সরল পথে। 

২১। আরও বহু সম্পদ রয়েছে 11০ ০751 

যা. এখনো তোমাদের (6৮ 5১৮3০ ৬৮৪ পা? 
অধিকারে আসেনি, ওটাতো : এ ০ ০ ভ, রা 
আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। 1481 38 ঢু 48 4০৮1 ০৪ 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ৫ পা পা ৮4 পা 
সর্বশক্তিমান। 2:৮৬ ০০ ০৬০ 
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৮০২ পারা ২৬ 


২২। কাফিরেরা তোমাদের 
মুকাবিলা করলে পরিণামে 
তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী 
পেতনা। 


৪ পাপ ০ রি 4& ৬৫ এ 

চিল 
পা পট ০ ভু 2 ৫ রর 2 

২০১৬ খু লিসা ঠগ 


1:25 915 


২৩। ইহাই আল্লাহর বিধান, 
প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; 
তুমি আল্লাহর এই বিধানে 
কোন পরিবর্তন পাবেনা । 


45 ৩৪ ঞোঁ এ গত 
রি 

পা ০ এক ওঠি ৩৩ ০ 

৮ প 


২৪। তিনি মাক্কা উপত্যকায় 
তাদের হাত তোমাদের হতে 
এবং তোমাদের হাত তাদের 
হতে নিবারিত করেছেন 


তাদের উপর তোমাদেরকে, 


বিজয়ী করার পর। তোমরা যা 
কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। 


রি মিরার তারা 
০৪ পি ৩০৪ ৮৬০ 
ক র্থ 1 পু 
৫8৮ ৩ ৯ 0 ক 
2 ভলিজত ৫৮৮০ সা 
০০০ ৮৪ 40085 2৮০ 


যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সুখবর 
$9-০$ 5৩৫ ০৬০ 401 54৪) আল্লাহ তোমাদেরকে গ্রতিশ্রতি 
দিয়েছেন যূদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ যুদ্ধে লভ্য বিপুল 
সম্পদ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের এবং পরবর্তী 
সব যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। ৪৭৬ (5 4১ ত্বরাবিত কৃত 
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গানীমাত দ্বারা খাইবারের বিজয় লাভ বলেছেন। (তাবারী ২২/২৩০) 

আল আউফী (রহঃ) বলেন, ০১৪ ৯4 44০ ছারা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন হুদাইবিয়াহর সন্ধি উদ্দেশ্য । (তাবারী ২২/২৩০) 

৮৪- ০5 ৬১৪ ০9 আল্লাহ তা'আলার এটিও একটি অনুগ্ধহ যে, 
তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মাক্কার কাফিরদের 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি এঁ মুনাফিকদের মনের বাসনা পূর্ণ 
করেছেন যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল । 
তারা মুসলিমদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, আর না তাদের সন্ত 
1নদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 

(৮৯ হ্রা ১5543 এটা এ জন্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে 
প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারে । সুতরাং 
তারা যেন শক্র সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে 
না ফেলে। তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবগত রয়েছেন । বান্দাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা যে, 
তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং এতেই যে তাদের 
জন্য মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে, যদিও আল্লাহর এ নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
স্বভাব-বিরুদ্ধ রূপে পরিলক্ষিত হয় । যেমন মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

4 2৫5 ৯ € ৮০ 
৮০৮ 2৯9 ৬৯ 9৯০৩ 0 ০ 

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই 
মঙ্গলজনক। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২১৬) 

মহান আল্লাহর উক্তি 8 ০৫৫ ৬1০৮ (4 আল্লাহ তোমাদেরকে 
পরিচালিত করেন সরল পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কারণে 
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় ইত্যাদিও দান 
করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। 


আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি স্বীয় মু'মিন 
বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের জন্য কঠিন কাজ সহজ করে দিবেন । 


(00171917715 
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৮৪ 4$ ৬ 8]। 049 ঞ 41 ৮০৬ 19১ 2 ৬9 
1585 তাই তিনি বলেন £ আরও বহু বিজয় ও সম্পদ আছে যা এখনো তোমাদের 
অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । তিনি আল্লাহভীরু মু'মিন বান্দাদেরকে এমন জায়গা হতে রূযী দান 
করেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনা । 

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এই গানীমাত দ্বারা 
খাইবারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় করা 
হয়েছিল, নাকি এর দ্বারা মাক্কা বিজয় বা পারস্য ও রোমের সম্পদকে বুঝানো 
হয়েছে, কিংবা এর দ্বারা এ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলি কিয়ামাত 
পর্যন্ত মুসলিমরা লাভ করতে থাকবে । আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন 
আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে খাইবার বিজয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। (তাবারী 
২২/২৩৩) পরবর্তী আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক বলে মনে 
হবে । বলা হয়েছে £ 

৮৪৮05 ৬6 2 ০৫০ ও 20। ৬০ ৪15 তে ৬? 
8. আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, 
ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবশিক্তিমান। এখানে 
হুদাইবিয়ার চুক্তির কথা বলা হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক 
(রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ এরূপ 
অভিমত পোষন করতেন। (তোবারী ২৩/২৩৩, ২৩৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, কুরআনের এই আয়াতাংশে মাক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) এই মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/২৩৪) ইব্‌ন 
আবী লাইলা (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতে 
পারস্য এবং রোম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। (তোবারী ২২/২৩৩) তবে মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে যত বিজয় লাভ 
হবে এবং গাণীমাত হস্তগত হবে তার সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 


২২/২৩৩) আবূ দাউদ তায়ালিসী রেহঃ) বর্ণনা করেন যে, 19/- ৮ ৯1) 


(& 41) ৬৬ 5 ৩ আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের 
অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
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ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তা হল এ বিজয়সমূহ যা আজও হতে রয়েছে। 
(তাবারী ২২/২৩৩) 


হুদাইবিয়ায় অংশ নেয়া মুসলিমদের সাথে 

1/-/ 2) 69 ১৪:০৭ 3 28011730195 0201 পর 29 
তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তাদের কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। 
কেননা তারা যদি মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করতে আসে তাহলে পরিণামে তারা 
অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা । 
কারণ এটা হবে তাদের আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বিরুদ্ধে লড়াই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
থাকতে পারে কি? অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন £ 


(45401 ০০০ এ ও9ি ০3 ০০ ১ ৪ ওরস এ পিএ আল্লাহর 


বিধান ও নীতি এটাই যে, যখন কাফির ও মুমিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন 
তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও 
মিথ্যাকে দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর 
জয়যুক্ত করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যা ছিল মুমিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি 
এবং তাদের যুদ্ধান্ত্রও ছিল বহু গুণ বেশি । এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১১ ০০ ৩ ০৪৪ ৮৫6 পি ৮৩ পভ 0 ভা %) 


1 09 ৮৭401 ১৬9 ৬০৩ ৯৪92৯ তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই 
অনুগ্ধহের কথাও ভুলে যেওনা যে, তিনি মাক্কী উপত্যকায় মুশরিকদের হাত 
তোমাদের হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত 
করেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের 
হাত তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি । 
আবার তোমাদেরকেও তিনি মাসজিদে হারামের পাশে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে 
রাখেন এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্য 
দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম। এই সুরারই তাফসীরে সালামাহ 
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ইব্‌ন আকওয়া (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণ থাকতে পারে 
যে, যখন সত্তর জন কাফিরকে বেঁধে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন তখন তিনি বলেন ঃ এদেরকে ছেড়ে 
দাও। মন্দের সূচনা এদের দ্বারাই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিও এদের দ্বারাই 
হবে । এ ব্যাপারেই নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ৪ 

0 এ ৩০ ৮৩ ০৮৮ ৮৫৩ ৩39 ৮ ৮ 2 ৬৭ 983 
1০ 093 ৬৭ 801 5৫9 ৪: ৮৪92 তিনি মাকা উপত্যকায় তাদের 
হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের 
উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর ॥ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন 
মাক্কার আশিজন কাফির সুযোগ পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তানঈম 
পাহাড়ের দিক হতে নেমে আসে । কিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম অসতর্ক ছিলেননা। তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণকে (রাঃ) খবর দেন। 
সুতরাং তাদের সকলকেই গ্বেফতার করে নিয়ে আসা হয় এবং রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া করে তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। এরই বর্ণনা এই 
আয়াতে রয়েছে । (আহমাদ ৩/২২, মুসলিম ৩/১৪৪২, আবু দাউদ ৩/১৩৭, 
নাসাঈ ৯/১৪৯) 


২৫। তারাইতো কুফরী 14৮৮ »- ১৭ 5 $9 
করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল ০ ৯ ' 
তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম মা 4 ৮ ০ 
হতে এবং বাধা দিয়েছিল ৯.৮ ০ 0০১৭ 
কুরবানীর জন্য আবদ্ধ; 87 ৫ ৮৮ ০ ০ ০ 
পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছতে । [০1 ৩৯০ ৪১১ স্পা 
তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া», ++ € ০ 7, 
হত, যদি না থাকত এমন: 103 চি এ প্র 
কতকগুলি মুমিন নর ও নারী এ 5 ৮৮4 * %৫ 
যাদেরকে তোমরা জাননা, :-2] ০5 ৮৮৪ ০৬ 


00171617105 


পা ৫ ঞ 8৫ পপ, চাটি 
০ ০৫0 এআ. ০৯০ল 


রি রর ৪26৮ ০০০ 
৮16,150 জু 


্ 


৪4৫5 258৮০ 
এ] ৫14০65158 


সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই 
ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও 
উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞান রাখেন। 


8৫ পাতা % 5৪1 পা ভিন 
পপ 2০ 4০ 11 পাতা রা 
উরি ০41৯0 ৫4৮ ১4৩5৮ 


রর 


হেত কালির শর ক 
17 26275 ২7৮৪০৯০ 


৮০ রা ৮.4 4৫৭ রা শু 
চে পট ৫ 
(2212 5 08348 0১89 


হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে যা লাভ হয়েছিল 


রা] ৬55 ১09 ১স্থ ১ ০৪ ০5১4-০7 1525 সে ১ 
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+০০০ &4% আরাবের মুশরিক কুরাইশরা এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা 
তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কুফরীর উপর রয়েছে । তারাই মু'মিনদেরকে মাসজিদুল 
হারাম হতে নিবৃত্ত করেছিল, অথচ এই মু*মিনরাই কাবার জিয়ারাতের অধিকতর 
হকদার ও যোগ্য ছিল। অতঃপর তাদের উদ্বত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এত দূর 
অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহর পথে কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে 
যথাস্থানে পৌছতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সন্তরটি 
ছিল। সত্রই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ । এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৮১১ ১ ১৯৬ র্‌ ৬৮ ৮৮৮১৪ ১১০ 0৬) ১ 


৪০ ৩ ০০৮০ ৬ এ ০৩০ শত ০৪ ১ 2 পিসি হে 
মুমিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মাককার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি 
প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই ছিল যে, এখনও কতক দুর্বল মুসলিম 
মাক্কায় রয়েছে যারা এই যালিমদের কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে 
পারছে, না হিজরাত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না 
তোমরা তাদেরকে চেনো বা জান। সুতরাং যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের 
অনুমতি দেয়া হত এবং তোমরা মাক্কাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তাহলে এ 
খাটি ও পাকা মুসলিমরাও তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেত। ফলে তোমরা 
তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তাই এই কাফিরদের শাস্তিকে আল্লাহ কিছু 
বিলম্বিত করলেন যাতে এ দুর্বল মু'মিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে 
ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান এনে ধন্য হতে পারে। 


0 05৩ ৫ 1525 (4৪ 274 147 % যদি তারা পৃথক হত 


তাহলে আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি প্রদান করতাম । 
মহামহিমা্িত আল্লাহ বলেন £ 


201 09 এক) চপ জি ১৫5 ৬19 ০৪৪ ১ সু 
এ 24৫ 79 ৬৮৪0 ৩৪) 44০5 এ রি যন কাফের 
তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই 
অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে 


(00171917715 


সুরা ৪৮ ৪ ফাত্হ ৮০৯ পারা ২৬ 


অস্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে 
রাসূলুল্লাহ কথাটি যোগ করতেও অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের অন্তর খুলে দেন এবং তাদের 
উপর স্বীয় প্রশান্তি নাধিল করেন, আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করেন 
অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমার উপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। মুজাহিদ 
(রহঃ) এখানে তাকওয়ার অর্থ করেছেন সততা/আন্তরিকতা । (তাবারী ২২/২৫৫) 
“আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ রেহঃ) মন্তব্য করেছেন 8 কারও অধিকার নেই যে, 
সে একমাত্র শরীকবিহীন আন্রাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে। সমস্ত কর্তৃতি 
তারই হাতে এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই । তিনি যা চান তাই 
করতে পারেন। (তোবারী ২২/২৫৫) ইউনুস ইব্‌ন বৃকাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন 
ইসহাক (েহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি মিসওয়ার 


(রহঃ) হতে ১92| 26 ৮4:90 এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় 
করলেন - এর ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, তা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা 
এবং তার সাথে কেহকে শরীক না করা । 


হুদাইবিয়াহ চুক্তি বিষয়ক হাদীসসমূহ 

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে মিসওয়ার আল মাখরামাহ (রাঃ) এবং 
মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রহঃ) হতে, যারা একে অন্যের বর্ণনা সত্যায়িত 
করেছেন, তারা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
কয়েক শত সাহাবীসহ হুদাইবিয়াহর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন । যুল হুলাইফা 
পৌছে তাদের সাথে থাকা কুরবানীর পশুগুলিকে চিহিতত করেন, মালা পরিধান 
করান এবং নিজেরা উমরাহ করার উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পরিধান করেন। 
অতঃপর তিনি খুযাআহ গোত্রের কিছু লোককে বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্য 
পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরাও অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যখন আল আসতাত 
নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার বার্তা বাহকেরা তার সাথে একত্রিত হয় এবং 
তাদেরকে বলে £ কুরাইশরা আপনাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে এবং 
সেখানে আহাবিশ গোত্রের লোকেরাও রয়েছে । তাদের ইচ্ছা হল আপনার সাথে 
যুদ্ধ করা, আপনাকে থামিয়ে দেয়া এবং উমরাহ করতে বাধা দেয়া। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! তোমরা কি মনে কর যে, যারা আমাদেরকে কা'বা 
ঘরে পৌছতে বাধা দিচ্ছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের 
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সুরা ৪৮ ঃ ফাত্হ ৮১০ পারা ২৬ 


আক্রমণ চালানো উচিত? 

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 
তোমরা কি মনে কর যে, যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করছে তাদের 
পরিবারবর্গকে আমাদের আক্রমন করা উচিত? তারা যদি আমাদের বাধা দিতে 
আসে তাহলে এ মুশরিক বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে ফেলবেন অথবা 
আমরা তাদেরকে চরম দুর্দশায় ফেলে দিব। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
তারা যেখানে জমায়েত হয়ে আছে সেখানেই যদি তারা অবস্থান করে তাহলে তা 
হবে তাদের মনস্তাপ, দিশেহারা এবং বিপর্যয়ের কারণ । তারা তাদের পরিবারকে 
রক্ষা করতে চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা 
করবেন। অতএব আমরা কি কা'বা ঘরের দিকে অগ্রসর হব এবং কেহ যদি 
আমাদেরকে ওখানে পৌছতে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করব? 

আবু বাকর (রোঃ) বললেন ৪ হে আন্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আপনারতো কা'বা ঘরে তাওয়াফ করাই উদ্দেশ্য, কেহকে হত্যা করা 
কিংবা কারও সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয় । অতএব কা'বা ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা 
হন। যদি কেহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে 
লড়াই করব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ এবং 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন যে, উমরাহ করার উদ্দেশে 
আমরা এখানে এসেছি, কারও সাথে লড়াই করার জন্য নয়। সুতরাং কেহ যদি 
কা'বা ঘরে পৌছতে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার সাথে লড়াই করব। রাসূল 
(সাঃ) বললেন £ তাহলে আপনারা এগিয়ে চলুন। অন্য বর্ণনায় আছে £ তাহলে 
আল্লাহ সুবহানাহুর নাম নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন। 

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 
8 খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ কুরাইশদের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর 
হচ্ছে। অতএব তোমরা ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যাও। 

খালিদ রোঃ) এ খবর জানতে পারলেননা, যতক্ষণ না মুসলিম বাহিনীর 
পদযাত্রার ফলে ধুলি ধুসরিত বায়ু তার নিকট পৌছে। অবশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সানিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন। খালিদের (রাঃ) 
সেনাবাহিনী যখন দেখল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ 
পরিবর্তন করেছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরাইশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ 
খবর অবহিত করল । 
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সুরা ৪৮ ৪ ফাত্হ ৮১১ পারা ২৬ 


ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সানিয়াতুল মিরারে 
পৌছেন তখন তীর উদ্তীটি বসে পড়ে । জনগণ তাদের সাধ্য মত উন্তরীটিকে উঠাতে 
চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হলনা । তাই তারা বলতে লাগল 
£ কাসওয়া একপুঁয়েমী করছে, কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন £ আমার এ উদ্ত্রী একগুঁয়েমীও 
করছেনা এবং ওর বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। ওকে এ আল্লাহ থামিয়ে 
দিয়েছেন যিনি (কা'বায় যাওয়া হতে) হাতীগুলোকে আটকে রেখেছিলেন । 
অতঃপর তিনি বললেন £ 

এ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! জেনে রেখ যে, আজ কুরাইশরা 
আমার কাছে যা কিছু চাবে আমি তাদেরকে তা দিব যদি তা আল্লাহ সুবহানাহুর 
বিধি-বিধানের আওতার মধ্যে থাকে । 

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উন্ত্রীটিকে ভ€সনা করলেন 
এবং উন্ত্রীটি তখন উঠে দীড়ালো। অতঃপর সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
গতিপথ পরিবর্তন করলেন এবং হুদাইবিয়ার দূরতম প্রান্তে পৌছে তার উ্ত্রী থেকে 
অবতরণ করেন। সেখানে একটি কুপ ছিল যাতে পানি ছিল খুবই সামান্য 
পরিমান । সাহাবীগণের তা ব্যবহার করার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ 
হয়ে যায়। ফলে তারা তৃষ্তায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার তুণ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং তা এ কুপের মধ্যে 
ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কি মহিমা! কূপের পানি তখন ফুলে 
ফেঁপে উঠতে লাগল এবং গতি প্রবাহের সৃষ্টি হল। ফলে সাহাবীগণ তৃতপ্তিসহকারে 
আকণ্ঠ পানি পান করে তাদের তৃষা মিটালেন। 

এমতাবস্থায় বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারকা আল খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কিছু 
লোকসহ সেখানে উপস্থিত হয়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বাতাবাহক হিসাবে কাজ করত এবং তার কাছে কোন কিছুই গোপন করতনা। 
তারা ছিল তিহামা এলাকার লোক । বুদাইল বলল ঃ আমি কা'ব ইব্ন লুআই এবং 
আমির ইব্‌ন লুআইকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছি যারা হুদাইবিয়াহর এ প্রান্তে 
অবস্থান করছে যেখানে প্রচুর পানি রয়েছে। তাদের কাছে আরও আছে অনেকগুলি 
দুধেল উন্ত্রী। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে চায় এবং কা'বা ঘরের তাওয়াফ 
করায় বাধা দিতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 
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আমরা এখানে কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরাহ করা আমাদের 
উদ্দেশ্য । সন্দেহ নেই যে, কুরাইশদেরকে যুদ্ধ দুর্বল করে ফেলেছে এবং তাদের 
অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমরা তাদের সাথে একটি 
শান্তি চুক্তি করতে পারি যে, চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার কিংবা অন্যান্য লোকদের 
বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে তারা বিরত থাকবে । আমি যদি এ সমস্ত 
অধিকার থাকবে যে, তারাও চাইলে অন্যান্যদের মত ইসলাম কবুল করবে । আর 
পরে তারা যুদ্ধ করতে চাইলে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রচুর সময়ও পাবে । কিন্তু 
যদি তারা শান্তি চুক্তি করতে রাষী না থাকে তাহলে এঁ আল্লাহর শপথ যার হাতে 
আমার প্রাণ! আমি আমার লক্ষ্যে পৌছার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না 
আমি মারা যাই। কিন্ত (আমি নিশ্চিত যে) আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দীনকে 
সমুন্নত রাখবেন । 

বুদাইল বলল ৪ আপনি যা বললেন তা আমি তাদেরকে অবহিত করব । সুতরাং 
সে এ স্থান ত্যাগ করল এবং কুরাইশদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল । সে তাদেরকে 
বলল £ আমি এ ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি এবং তার কাছ থেকে কিছু কথাও 
শুনেছি। এখন আমি সেই কথাগুলি তোমাদের কাছে বলতে চাই, যদি তোমরা তা 
শুনতে আগ্রহী হও। এ কথা শুনে কুরাইশদের কিছু মুর্খ লোক চেঁচামেচি করতে 
শুরু করল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ব্যাপারে কোন তথ্য তাদের জানার প্রয়োজন 
নেই। কিন্ত তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল তারা বলল ঃ তুমি তার কাছ থেকে যা 
শুনেছ তা আমাদেরকে বল। অতঃপর বুদাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছিল তা বিস্তারিত বর্ণনা করল। 

উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ দীড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ হে লোকসকল! তোমরা কি 
আমার সন্তান তুল্য নও? তারা বলল ৪ হ্যা। সে আবার বলল £ আমি কি 
তোমাদের পিতৃ তুল্য নই? তারা এবারও বলল ৪ হ্যা। সে তখন বলল £ তোমরা 
কি আমাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল ঃ না। সে বলল ঃ তোমাদের কি মনে 
আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি উকায এলাকাবাসীকে আহ্বান 
করেছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল । তখন আমি 
আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং যারা আমাকে মেনে চলত তাদের সবাইকে 
নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম? তারা বলল ৪ হ্যা। তখন সে 
বলল ঃ তোমাদের কথা শুনে আমি খুশি হলাম। এবার শোন! এ লোকটি 
তোমাদের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তা একটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম প্রস্তাব, 
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তোমাদের জন্য উচিত হবে এটি গ্রহণ করা এবং তোমরা চাইলে আমি তার সাথে 
দেখা করতে পারি। তারা বলল ঃ হ্যা, আপনি তাই করুন। তখন সে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার জন্য রওয়ানা দিল। 

তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলে 
তার কাছ থেকে এ জবাবই শুনল যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। তখন সে 
তাকে বলল ঃ শুনুন জনাব, দু'টি ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন 
এবং তারা (কুরাইশরা) পরাজিত হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি 
হবেন পরাজিত । যদি প্রথম ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং 
তারা হয় পরাজিত, তাতেই বা কি হবে? তারাতো আপনারই কাওম। আর 
আপনি কি এটা কখনও শুনেছেন যে, কেহ তার কাওমকে ধ্বংস করেছে? আর 
যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী 
তাহলেতো আমার মনে হয় যে, আজ যে সমস্ত মর্ধাদাহীন লোকেরা আপনার 
পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে । 

এ সময় আবু বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
পিছনে বসেছিলেন তিনি চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলেন ঃ যাও, “লাত” এর 
(দেবী) স্তন চুষতে থাক! তুমি কি মনে কর যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালাব? উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল £ এটা কে? তিনি উত্তরে বললেন £ এটা আবু 
কুহাফার পুত্র । উরওয়া তখন আবু বাকরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলল £ যদি পূর্বে 
আমার উপর তোমার অনুগ্ধহ না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে এর 
সমুচিত শিক্ষা দিতাম! এরপর আরও কিছু বলার জন্য উরওয়া রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ করল। মুগীরা ইবৃন শু"বা সেখানে 
মাথায় হেলমেট এবং হাতে খোলা তরবারীসহ রাসূল রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই দীড়ানো ছিলেন। তিনি উরওয়ার এ বেআদবী 
সহ্য করতে পারলেননা । তার হাতে থাকা তরবারীর বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত 
করে বললেন £ তোমার হাত দূরে রাখ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের দেহ স্পর্শ করনা । উরওয়া তখন তাকে বলল ঃ তুমি বড়ই কর্কশভাষী 
ও বীকা লোক। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি 
হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করল ৪ এটা কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এটা 
তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মুগীরা ইব্‌ন শু"বা (রাঃ) । উরওয়া তখন মুগীরাকে (রাঃ) বলল 
৪ তুমি বিশ্বাসঘাতক। 
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ঘটনা এই যে, অজ্ঞতার যুগে মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের সাথে 
ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-ধন নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হন এবং ইসলাম 
কবুল করেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন £ তোমার 
ইসলাম আমি মঞ্্রর করলাম বটে, কিন্ত এই সম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক 
নেই। উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন এবং তা তাদের 
শরীরে অথবা মুখমন্ডলে মেখে নেন। তার ঠোট নড়া মাত্রই তার আদেশ পালনের 
জন্য একে অপরের আগে বেড়ে যান। তিনি যখন অযু করেন তখন অযুর বাকি 
পানি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। তারা যখন তার 
সাথে কথা বলেন তখন নিম্ন স্বরে বলেন যে, শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়না । তাকে 
তারা এমন সম্মান করেন যে, তার চেহারা মুবারকের দিকেও তারা বেশীক্ষণ 
তাকাননা। বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। উরওয়া 
কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে দেয় । 

উরওয়া কুরাইশদেরকে আরও বলে £ হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট 
কিসরার (সিজারের) এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। 
আল্লাহর শপথ! আমি এ স্ম্রাটদেরও এরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি যেরূপ 
মর্ধাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখলাম । তার 
সাহাবীবর্গ (রাঃ) তার যে সম্মান করেন এর চেয়ে বেশি সম্মান করা অসম্ভব । 
আল্লাহর শপথ! যখন তিনি থুথু নিক্ষেপ করেন তখন তা মাটিতে পড়ার আগেই 
ওটা তারা তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা তাদের মুখমন্ডল এবং শরীরে মুছে 
নেয়। তিনি যদি কোন কিছু আদেশ করেন তাহলে সাথে সাথে তা পালিত হয়। 
তিনি যখন অযু করেন অন্যেরা তখন অযুর বাকি পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি 
শুরু করে । তারা যখন তার সাথে কথা বলে তখন অতি নিচু স্বরে কথা বলে এবং 
শ্রদ্ধার কারণে তার দিকে কেহ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেনা । সুতরাং তোমরা 
তার প্রস্তাব মেনে নাও । 

কিনানা গোত্রের এক লোক বলল ঃ তার কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি 
দেয়া হোক। তারা তাকে অনুমতি দিল। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে বললেন £ 

সে হল অমুক গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর উটকে সম্মান করে। তোমরা 
তোমাদের কুরবানীর উটগুলিকে তার সামনে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা 
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কুরবানীর পশুগুলিকে তার কাছে নিয়ে এলো এবং 'লাব্বাইক' পাঠ করতে করতে 
তাকে অভিনন্দন জানালো । এ দৃশ্য দেখে সে বলল ৪ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ 
লোকদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দেয়া ঠিক হবেনা । সে তার 
চিহিনত করা এবং মালা পরিধান করানো অবস্থায় দেখেছি । আমি মনে করিনা যে, 
তাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দিতে উপদেশ দেয়া কারও জন্য 
উচিত হবে । অন্য এক লোক উঠে দীড়িয়ে গেল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চাইল । তার নাম ছিল 
মিকরায। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মুসলিমদেরকে বললেন ৪ 

এ দেখ, কলুষিত ও পাপাচারী মিকরায আসছে। তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলছিলেন তখন সুহাইল ইব্ন আমর সেখানে 
উপস্থিত হয়। 

মা'মার রেহঃ) বলেন £ আইউব (রেহঃ) তাকে বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) 
ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন তোমাদের ব্যাপারটি সহজ হবে। 

মা'মার (রহঃ) বলেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ৪ সুহাইল ইবন আমর এসে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল £ আসুন, আমরা একটি শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদন করি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্‌ন 
আবী তালিবকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাকে বললেন ঃ লিখ আল্লাহর নামে 


যিনি রাহমান এবং যিনি রাহীম (৯:৮1 ৯৯০ 4111 ৮) সুহাইল ইব্‌ন 
আমর বলল ৪ আল্লাহর শপথ! আমরা জানিনা, আর রাহমান বলতে কি 
বুঝাচ্ছেন। বরং পূর্বে যেমন আপনারা লিখতেন £ হে আল্লাহ! তোমার নামে - 
অনুরূপ লিখুন। তখন মুসলিমরা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! বিসমিল্লাহ ছাড়া 
আমরা অন্য কিছু লিখবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 


বললেন £ লিখ, হে আল্লাহ! তোমার নামে (৷ ৬০৩) অতঃপর তিনি 
লিখতে বললেন $ এই শাস্তি চুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। (14 
এ। 050 ১৫০ এুভি পরেও ০) 

সুহাইল বলল ৪ আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে 
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জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে আপনাকে বাধা দিতামনা 
এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতামনা । সুতরাং লিখুন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ । 
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই 
আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমার লোকেরা আমাকে রাসুল বলে বিশ্বাস 
করেনা, লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ । 

এরপর যুহরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের দেয়া শর্তগুলি মেনে নিলেন, যেহেতু তিনি আগেই বলেছিলেন যে, 
তিনি তাদের সমস্ত শর্তই মেনে নিবেন যদি তা আল্লাহ প্রদত্ত দীনের বিধি- 
বিধানের বাইরে না হয়। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সুহাইলকে বললেন ঃ 

তোমাদের সাথে এই শর্ত থাকল যে, তোমরা আমাদেরকে কাবা ঘরের 
তাওয়াফ করতে দিবে । সুহাইল বলল £ আল্লাহর শপথ! আমরা এখন তা হতে 
দিতে পারিনা । তাহলে আরাবরা মনে করবে যে, আমরা আপনাদের চাপের কাছে 
নতি স্বীকার করেছি। তবে আগামী বছর আপনাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। 
সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা'ই লিখতে বললেন। অতঃপর 
সুহাইল বলল ঃ এই শর্তের ভিতর আরও যোগ করতে হবে যে, আমাদের কাছ 
থেকে যদি কেহ আপনাদের কাছে চলে যায় তাহলে আপনারা তাকে আমাদের 
কাছে ফিরিয়ে দিবেন, তা সে যদি আপনাদের ধর্ম কবুল করে তবুও । এ কথায় 
মুসলিমগণ প্রতিবাদ করলেন । তারা বললেন ৪ সুবহানাল্লাহ! কোন ব্যক্তি মুসলিম 
হওয়ার পর কি করে তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে? তাদের 
এই কথোপকথনের মাঝে সুহাইলের ছেলে আবু জানদাল ইব্‌ন সুহাইল ইব্‌ন 
আমর (রাঃ) পায়ে শিকলের বেড়ি পড়া অবস্থায় অনেক কষ্টে মুসলিমদের কাছে 
পৌছে মাটিতে পড়ে গেলেন । সুহাইল তখন বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে 
শান্তি চুক্তির এটাই হল প্রধান শর্ত। সুতরাং আবু জানদালকে (রাঃ) আমার কাছে 
ফিরিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 

এখনও তো শান্তি চুক্তি সম্পাদন চুড়ান্ত হয়নি । সুহাইল বলল $ আল্লাহর শপথ! 
তাহলে আমরা আপনার সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবনা । তখন রাসূল সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন ৪ তুমি তাকে আমাকে দিয়ে দাও। এর 
উত্তরে সুহাইল বলল £ আমি কখনও তাকে আপনার কাছে রেখে যাবনা । রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ হ্যা তুমি অবশ্যই তাকে রেখে 
যাবে । সুহাইল বলল ঃ কখনও না। মিকরায বলল £$ আমরা আপনার কাছে তার 
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থাকার অনুমতি দিব। আবু জানদাল (রাঃ) বললেন $ হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি 
মুসলিম হয়ে তোমাদের কাছে চলে আসার পরেও তোমরা কি আমাকে কাফিরদের 
হাতে তুলে দিবে? তোমরা কি দেখছনা যে, কিভাবে আমার প্রতি অত্যাচার করা 
হয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি ঈমান আনার কারণে আবু জানদালকে 
(রাঃ) কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল । 

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ৪ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম £ আপনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল 
ননঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন $ হ্যা, অবশ্যই। উমার 
(রাঃ) বললেন ৫ আমাদের দাবী কি সঠিক নয় এবং কাফিরদের দাবী কি অসত্য 
নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হ্যা, নিশ্চয়ই । উমার 
(রাঃ) বললেন £ তাহলে আমরা কেন ধর্ম বিষয়ে আপোষ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তার আদেশ 
অমান্য করিনা, তিনি আমাকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। উমার রোঃ) বললেন 
আপনি কি বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? তিনি বললেন 
হ্যা, কিন্ত আমি কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছি যে, এ বছরই কা'বা ঘরের 
তাওয়াফ করব? উমার (রাঃ) বললেন ঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ঃ সুতরাং জেনে রাখুন, আপনারা কা'বার যিয়ারাত করবেন এবং 
তাওয়াফও করবেন । 

উমার রোঃ) বললেন £ অতঃপর আমি আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাই এবং 
তাকে বলি ঃ হে আবু বাকর! তিনি কি সত্যি আল্লাহর রাসুল নন? আবু বাকর 
(রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ হ্যা, অবশ্যই । উমার (রাঃ) বললেন £ আমাদের দাবী কি 
মহৎ নয় এবং কাফিরদের দাবী কি মিথ্যা নয়? তিনি বললেন ৪ হ্যা, অবশ্যই । 
উমার (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের 
কাছে নতি স্বীকার করব? তিনি বললেন £ ওহে উমার! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর 
রাসূল এবং তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেননা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে 
জয়যুক্ত করবেন। অতএব তার কথা মেনে চলুন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি 
সঠিক পথে আছেন । উমার (রাঃ) তাকে আরও বললেন ঃ তিনি কি আমাদেরকে 
বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? আবূ বাকর রোঃ) বললেন 
£ হ্যা বলেছিলেন, তবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, এ বছরই আপনারা 
কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবেন? উমার (রাঃ) বললেন £ না। তিনি বললেন $ 
আপনারা কা'বা ঘরে যেতে পারবেন এবং তাওয়াফও করবেন। 
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যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ তাদেরকে বার বার প্রশ্ন 
করার কারণে আমি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার উদ্দেশে অনেক ভাল কাজ 
করতে থেকেছি। 

শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সাহাবীগণকে বললেন £ তোমরা উঠ, তোমাদের কাছে থাকা পশু কুরবানী কর 
এবং তোমাদের মাথা মুন্ডন কর। আল্লাহর শপথ! তারা কেহই উঠে দীড়ালেননা । 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা তিনবার বললেন। 

কিন্ত তাদের কেহই উঠে দীড়ালেননা। তখন তিনি তাদেরকে ওখানে রেখে 
উম্মে সালামাহর (রাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তার প্রতি সাহাবীগণের 
আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি তাদের দ্বারা আপনার আদেশ 
পালন করাতে চান? তাহলে তাদের কেহকে কিছু না বলে আপনি আপনার 
কুরবানীর পশু যবাহ করুন এবং নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুন্ডন করতে 
বলুন । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কেহকে কিছু 
না বলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরামর্শ অনুযায়ী পশু কুরবানী করলেন এবং মাথা 
মুন্ডন করালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দীড়ালেন এবং তাদের পশু কুরবানী 
করলেন এবং একজনের পর একজন মাথা মুন্ডন করতে থাকলেন । তাদের অবস্থা 
শোকে/দুঃখে এমন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একজন যেন অপরজনকে 
হত্যা করে ফেলবে । এ সময় কিছু মু'মিনা নারী ওখানে আগমন করেন যে বিষয়ে 
আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন 8 
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তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন । যদি 
তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট 
ফেরত পাঠিয়ে দিওনা । মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা 
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মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয় । কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে 
দিবে । অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি 
তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে 
দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা । (সুরা মুমতাহানা, ৬০ ৪ ১০) 

তখন উমার (রাঃ) তার দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন যারা ছিল কাফির। পরে 
তাদের একজনকে মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং অপরজনকে 
সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ) বিয়ে করেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে প্রস্থান করে মাদীনায় 
চলে আসেন। আবূ বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরাইশী, যিনি মুসলিম ছিলেন । 
সুযোগ পেয়ে তিনি মাক্কা হতে পলায়ন করে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যান। এর পরপরই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আরয করে ঃ চুক্তি 
অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা কুরাইশদের প্রেরিত দূত। 
আবু বাসীরকে (রাঃ) ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। 
সুতরাং তিনি আবু বাসীরকে (রাঃ) তাদের হাতে সমর্পণ করলেন । তারা দু'জন 
তাকে নিয়ে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। যখন তারা যুলহুলাইফা নামক স্থানে 
পৌঁছল তখন তাদের সাথে থাকা কিছু খেজুর খাওয়ার জন্য তারা সওয়ারী হতে 
অবতরণ করে। আবু বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেন £ তোমার 
তরবারীখানা খুবই উত্তম। উত্তরে লোকটি বলল 3 হ্যা, উত্তমতো বটেই। ভাল 
লোহা দ্বারা এটা তৈরী। আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই 
তীক্ষ। আবু বাসীর (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর ধার 
পরীক্ষা করে দেখি। সে তখন তরবারীটা আবু বাসীরের (রাঃ) হাতে দিল । হাতে 
নেয়া মাত্রই তিনি এ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন । দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে 
দৌড় দিল এবং একেবারে মাদীনার মাসজিদে পৌঁছে নিশ্বাস ছাড়ল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেই বললেন £ 

লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য 
দেখেছে। ইতোমধ্যে সে কাছে এসে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহর শপথ! 
আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম। 
দেখুন, এ যে সে আসছে। আবু বাসীরকে (রোঃ) দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ তার মা ধ্বংস হোক । যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগানোর জন্য 
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সে কত বড় সাংঘাতিক কাজ করেছে। 

আবু বাসীর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আবার তাকে এঁ কুরাইশ কাফিরের হাতেই তুলে দিবেন। তাই তিনি 
মাদীনা হতে বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পায়ে সমুদ্ধের তীরের দিকে 
চললেন। সমুদ্রের তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ল। আবু জানদাল রোঃ), যাকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মাক্কা 
হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি আবু বাসীরের (রাঃ) নিকট চলে যান। 
অবস্থা এই দাড়ায় যে, মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যে কেহই ইসলাম গ্রহণ 
করতেন তিনিই সরাসরি আবু বাসীরের (রাঃ) কাছে চলে আসতেন এবং 
সেখানেই বসবাস করতে থাকতেন । শেষ পর্যন্ত তাদের একটি দল হয়ে যায়। 
তখন তারা এ কাজ শুরু করেন যে, কুরাইশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা 
সিরিয়ার দিকে আসত, এ দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে 
তাদের কেহ কেহ নিহতও হত এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলিমদের 
হাতে আসত । শেষ পর্যন্ত মাক্কার কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা 
মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে 
দেয়। তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দয়া করে 
সমুদ্রের তীরবর্তী এ লোকদেরকে মাদীনায় ডাকিয়ে নিন । আমরা তাদের দ্বারা 
খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেহ আপনার কাছে আসবে তাকে 
আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদন মন্ত্র করলেন 
এবং এ মুহাজির মুসলিমদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে ডাকিয়ে 
নিলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করলেন ঃ 
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তিনি মাককা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত 


তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃভ 
করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর 
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জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছতে । তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, 
যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, 
তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে । ফলে তাদের কারণে তোমরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নিদেশি দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ 
অনুথহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে 
মমর্তিদ শাভি দিতাম । যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় 
অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা । 

মুশরিক কুরাইশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম* লিখতে দেয়নি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নামের সাথে “রাসূলুল্লাহ লিখার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং 
তাকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করতে দেয়নি । (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮) 

ইহা হল ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনা যা তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে ফোতহুল 
বারী ৮/৪৫১), উমরাত আল হুদাইবিয়াহ (ফাতহুল বারী ৭/৫১৮) এবং হাজ্জ ও 
অন্যান্য বিষয় (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৪) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহই হলেন 
একমাত্র সত্ত্বী যার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আমাদের সমস্ত 
নির্ভরশীলতা তারই উপর । তিনি ছাড়া কোন কিছু করার ক্ষমতা আর কারও 
নেই । তিনি মহাজ্ঞানী এবং পরাক্রমশালী । 

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হাবীব ইব্‌ন আবি সাবিত (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি আবু ওয়াইলের (রাঃ) নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার 
উদ্দেশে । তিনি বলেন, আমরা সিফফীনে ছিলাম । একটি লোক বললেন £ তোমরা 
কি এ লোকদেরকে দেখনি যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়? 
আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেন 3 হ্যা । তখন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ 
(রাঃ) বলেন ৪ তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে কি সন্দিপ্ধ ছিলে? আমরা 
নিজেদেরকে হুদাইবিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ এ সন্ধির সময় যা নাবী সান্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল । যদি আমাদের যুদ্ধ 
করার সুযোগ থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম । অতঃপর উমার (রাঃ) 
এসে বললেন ৪ আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? 
আমাদের শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ হ্যা, অবশ্যই । উমার (রাঃ) 
তখন বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা দীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করব এবং 
ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফাইসালা করেননি? 
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উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি কখনও আমাকে 
বিফল মনোরথ করবেননা । এ কথা শুনে উমার (রাঃ) ফিরে এলেন, কিন্তু তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত। 

উমার (রাঃ) অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আবু বাকরের (রাঃ) কাছে গেলেন এবং তাকে 
বললেন £ হে আবূ বাকর! আমরা কি সত্যের জন্য লড়ছিনা এবং কাফিরেরা কি 
অসত্যের জন্য লড়াই করছেনা? আবু বাকর (রাঃ) বললেন £ হে ইবনুল খাত্তাব! 
তিনিতো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কখনও তাকে ত্যাগ করবেননা । এরপর সুরা 
ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়টি তার গ্রন্থের বিভিন্ন 
অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও রেহঃ) 
বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তারা আবু 
ওয়াইল সুফিয়ান ইবৃন সালামাহ রোঃ) থেকে, তিনি সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রহঃ) 
থেকে বর্ণনা করেছেন। 

তাদের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে লোকসকল! শুধু অনুমানের উপর 
নির্ভর করে তোমরা কেহকে দোষী সাব্যস্ত করনা। আবু জানদালের (রাঃ) 
ব্যাপারে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার সুযোগ থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করতাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, সুরা 
ফাত্হ নাধিল হওয়ার পর উমারকে (রাঃ) ডেকে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তা শুনিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রোঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন 
হওয়ার সময় সুহাইল ইব্ন আমরও তাদের সাথে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বললেন ঃ লিখ এ আল্লাহর নামে যিনি 
পরম করুণাময় । 

সুহাইল বলল £ আমরা এর অর্থ বুঝিনা । বরং আমরা যা জানি তা লিখুন ঃ হে 
আল্লাহ! তোমার নামে । এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 
লিখ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে । তখন সুহাইল বলল ঃ আমরা যদি 
আপনাকে রাসূল বলে জানতাম তাহলেতো আপনাকেই আমরা অনুসরণ করতাম। 
বরং লিখুন আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম । রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন £ লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে । তারা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করা চুক্তিতে এই শর্তও যুক্ত করতে চাইল 
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যে, যদি মুসলিমদের কেহ কাফিরদের কাছে ফিরে যায় তাহলে তারা তাকে ফেরত 
দিতে বাধ্য থাকবেনা । কিন্ত কাফিরদের কেহ যদি মুসলিমদের কাছে চলে যায় 
তাহলে তারা তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিবে । আলী (রাঃ) বললেন ঃ হে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই শর্তে কি আমাদের সম্মত 
হওয়া উচিত? রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

হ্যা, অবশ্যই । যারা আমাদের দীন ইসলাম ত্যাগ করে তাদের কাছে চলে 
যাবে আল্লাহ যেন তার রাহমাত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। (আহমাদ 
৩/২৬৮, মুসলিম ৩/১৪১১) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
8 যখন হারুরিয়ারা বিদ্রোহ ঘোষনা করল এবং তাদের দলভুক্ত লোকদের নিয়ে 
ভিন্ন তাবু স্থাপন করল তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন 
করতে সম্মত হন তখন তিনি আলীকে (রাঃ) বলেন ঃ 

হে আলী! তুমি লিখ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শর্তসমূহে রাধী থাকলেন। 
তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা বলল £ আমরা যদি আপনাকে রাসূল রূপেই 
জানতাম তাহলেতো আপনার সাথে যুদ্ধ করতামনা। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

হে আলী! তুমি এ লিখা মুছে ফেল। হে আল্লাহ! তুমিতো জান যে, আমি 
তোমার রাসূল । হে আলী, তুমি ইহা মুছে ফেল এবং এর পরিবর্তে লিখ ঃ ইহা 
হল শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ যাতে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্মত আছেন । 

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী 
থেকে উত্তম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ লিখা মুছে 
ফেলেন। আর এর অর্থ এই নয় যে, সত্যিকারভাবে তার ব্যাপারে রাসূল নামের 
পদবী/দায়িত মুছে ফেলা হল কিংবা বাতিল হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আমি কি যথেষ্ট 
প্রমাণ পেশ করিনি? তারা বললেন $ হ্যা। (আহমাদ ১/৩৪২, আবু দাউদ ৩/৩১৭) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ 
হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০টি উট কুরবানী 
করেন। এগুলির ভিতর একটি উদ্ত্রীর মালিক ছিল আবু জাহল। যখন এ 
উদ্ত্রীটিকে যবাহখানা থেকে বের হয়ে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছিল তখন ওটি 
এমন শব্দ করে কাদছিল যেমনভাবে সে তার বাচ্চাদের দেখে ডাকাডাকি 
করত । (আহমাদ ১/৩১৪) 
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আল্লাহ তীর রাসূলকে (সাঃ) 
অন্তঃদৃষ্টিতে যা দেখিয়েছিলেন তা পুরণ করেছেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মাক্কা 
গিয়েছেন এবং বাইতুন্নাহর তাওয়াফ করেছেন। তার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি 
মাদীনায় স্বীয় সাহাবীগণের (রোঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির 
বছর যখন তিনি উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের 


(00171917715 


সুরা ৪৮ ৪ ফাত্হ ৮২৫ পারা ২৬ 


ভিত্তিতে সাহাবীগণের এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তারা সফলতার সাথে 
এই স্বপ্রের প্রকাশ ঘটতে দেখতে পাবেন । কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা উল্টা 
ব্যাপার লক্ষ্য করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাদেরকে বাইতুল্লাহর 
যিয়ারাত ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। 
উমার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো আমাদেরকে বলেছিলেন £ 
আমরা বাইতুন্রাহয় যাব ও তাওয়াফ করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ হ্যা, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্ত আমিতো এ কথা বলিনি 
যে, এই বছরই এটা করব? উমার (রাঃ) জবাব দেন ৪ হ্যা আপনি এ কথা 
বলেননি এটা সত্য । রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 
তাহলে এত তাড়াহুড়া কেন? আপনারা অবশ্যই বাইতুন্লাহয় যাবেন এবং 
তাওয়াফও অবশ্যই করবেন। অতঃপর উমার (রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) একই 
প্রশ্ন করলেন এবং এ একই উত্তর পেলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) এ জন্যই 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 

৮ 01 001 ০ 2৬১৫ সপ্ত 5৮1 455) &। ০০ 5এ 
4 নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় 
তোমরা অবশ্যই মাসাজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে । 

এখানে 241 ০1 0! শব্দটি ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্য 
নয়, বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং শুরুত্বের জন্য। 


০১০৪) ১০38) ৩৪০ ডা এই বারাকাতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে 


সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মাক্কায় পৌঁছেছেন এবং 
ইহরাম ত্যাগ করে কেহ কেহ মাথা মুগ্তন করিয়েছেন এবং কেহ কেহ চুল কাটান। 
সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 
আল্লাহ তা“আলা মাথা মুগ্তনকারীদের উপর দয়া করুন । সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করলেন ঃ চুল কর্তনকারীদের উপরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দ্বিতীয়বারও এ কথাই বললেন। আবার জনগণ এ প্রশ্নই করলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বারও এ কথাই বললেন। 
অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেন $ চুল-কর্তনকারীদের উপরও 
আল্লাহ দয়া করুন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৫৬, মুসলিম ২/৯৪৬) 


(০0017191715 
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মহান আল্লাহ বলেন ৪ ১৯৬ 3 তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা । অর্থাৎ 


মাক্কায় যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মাক্কায় অবস্থানও হবে 
তোমাদের জন্য নিরাপদ ৷ এটাই হয়েছিল। এই উমরাহ সপ্তম হিজরীর যিলকাদ 
মাসে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে 
যিলকাদ মাসে ফিরে এসেছিলেন । যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাসে মাদীনায়ই অবস্থান 
করেন। সফর মাসে খাইবার অভিযানে বের হন। ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের 
মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে । এটা খুব 
বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খাইবারের 
(পরাজিত) ইয়াহুদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসাবে রেখে দেন। 

রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের সম্পদ শুধু এ সব 
সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া আর 
কেহই এর অংশ প্রাপ্ত হননি। তবে তারা এর ব্যতিক্রম ছিলেন যারা হাবশে 
(ইথিওপিয়ায়) হিজরাত করার পর সেখান হতে ফিরে এসেছিলেন । যেমন জাফর 
ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা এবং আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ও তার 
সঙ্গীরা । আবু মূসা (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ায় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত 
ছিলেন তারা সবাই তার সাথে খাইবার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তবে ইব্‌ন 
যায়িদের (রহঃ) মতে, শুধু আবু দুজানাহ সিমাক ইব্ন খারাশাহ রোঃ) শরীক 
ছিলেননা, যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৫৯) 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় ফিরে আসেন। 
তারপর সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু 
করেন। তার সাথে হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন । যুল 
হুলাইফা হতে ইহরাম বাধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা হয়েছে 
যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট। তারা 'লাববাইক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে 
যখন মারর্‌ আয যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহকে 
(রাঃ) কিছু ঘোড়া ও অন্ত্র-শস্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে 
মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হল যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ 
এসেছেন। অবশ্যই তিনি এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশে । উভয় দলের মধ্যে দশ 
বছর কোন যুদ্ধ হবেনা” এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই 
তারা মাক্কায় দৌড়ে গিয়ে মাক্কাবাসীকে এ খবর দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারর্‌ আয যাহরানে পৌঁছেন যেখান হতে কাবা 
ঘরের চারিদিকে মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি শর্ত অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, 
বন্নম, তীর, কামান বাতনে ইয়াজাজে পাঠিয়ে দেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু 
তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে । তখনও তিনি পথেই ছিলেন, 
ইতোমধ্যে মুশরিকরা মিকরাযকে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলে ৪ হে 
মুহাম্মাদ! চুক্তি ভঙ্গ করাতো আপনার অভ্যাস নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ৪ ব্যাপার কি? সে উত্তরে বলল ঃ আপনি তীর, বর্শা 
ইত্যাদি সাথে এনেছেন? তিনি জবাব দেন £ না, আমিতো ওগুলো বাতনে 
ইয়াজাজে পাঠিয়ে দিয়েছি? সে তখন বলল ঃ আপনি যে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞা 
পালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

অতঃপর মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা মাক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল । তারা দুঃখে 
ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। আজ তারা মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীবর্গকে দেখতে চায়না । যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু 
মাক্কায় রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের উপর দীড়িয়ে বিস্ময়ের 
দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর দিকে তাকাতে থাকল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীবর্গ রোঃ) 
'লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশুগুলোকে যু-তুওয়া নামক স্থানে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাসওয়া নামক উন্ত্রীর উপর আরোহণ করে 
চলছিলেন, যার উপর তিনি হুদাইবিয়ার দিন আরোহণ করেছিলেন । আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উল্ত্রীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করছিলেন ঃ 

তার নামে, যার দীন ছাড়া কোন দীন নেই। (অর্থাৎ অন্য কোন দীন 
গ্রহণযোগ্য নয়) তার নামে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার 
রাসূল। হে কাফিরদের সন্তানেরা! তোমরা তার পথ হতে সরে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা 
দূর কর। আজ আমরা তার প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে এ মারই মারব যে 
মার তার আগমনের সময় মেরেছিলাম। এমন মার (প্রহার) যা মস্তিষ্ককে ওর 
ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে । করুণাময় 
(আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ করেছেন যা এ সহীফাগুলির মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা 
উত্তম মৃত্যু হল শাহাদাতের মৃত্যু যা তার পথে হয়। হে আমার রাব্ব! আমি এই 
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কথার উপর ঈমান এনেছি। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে। 

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরাহর 
সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা পৌঁছেন তখন 
সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মাক্কাবাসী বলছে ঃ লোকগুলি (সাহাবীগণ) 
ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গসহ মাক্কায় এলেন এবং সরাসরি বাইতুল্লাহয় 
গেলেন। কুরাইশরা হিজরের দিকে বসেছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ৪ জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে অলসতা ও 
দুর্বলতা অনুভব করতে না পারে। তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের মত করে 
তাওয়াফ শুরু করলেন। রুকনে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌছলেন, যেখানে 
কুরাইশদের দৃষ্টি পড়ছিলনা, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত 
পৌছলেন। তিনবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে হাজরে আসওয়াদ 
হতে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত চলতে থাকলেন । তিন চক্র এভাবেই দিলেন। 

তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেন যে, কা'বা ঘরের দুই কোনার মাঝের 
জায়গাটুকু তারা স্বাভাবিক কদমে হাটবে। কারণ মূর্তি পূজকরা যেখানে বসে 
তাদেরকে অবলোকন করছিল সেখান থেকে তাদেরকে এ জায়গাটুকুতে দেখা 
যাচ্ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়া পরবশ 
হওয়ার কারণেই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করেই রমল করতে আদেশ করেননি । মূর্তি 
পুজকরা মন্তব্য করল, এরাই কি এ লোক যাদের ব্যাপারে তোমরা দাবী 
করেছিলে যে, জ্বরের কারণে তারা দুর্বল হয়ে গেছে? এখনতো দেখছি তারা 
অমুক অমুকের চেয়েও শক্তিশালী । (আহমাদ ১/২৯৪, ফাতহুল বারী ৭/৫৮১, 
মুসলিম ২/৯২৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মাদীনার আবহাওয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) স্বাস্থ্যের 
প্রতিকূল হয়েছিল। জ্বরের কারণে তারা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ যিলকাদ মাসের চার 
তারিখ মাক্কায় পৌঁছেন তখন মুশরিকরা বলে ঃ এই যে লোকগুলো আসছে, 
এদেরকে মাদীনার জর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে। আল্লাহ তা“আলা স্বীয় 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের এই উক্তির খবর অবহিত 
করেন । মুশরিকরা হাতীমের নিকট বসেছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তারা যেন হাজরে আসওয়াদ 
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থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে দুলকী চালে দৌড়ে 
চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চার চক্রে স্বাভাবিক 
গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লাম পুর্ণ সাত চক্রেই 
রমল বা দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি। এটা শুধু তাদের প্রতি তার দয়ার 
কারণেই ছিল। (ফাতহুল বারী ৩/৫৪৮) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ যে বছর 
রাসূল সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে শান্তি চুক্তির শর্ত 
অনুযায়ী উমরাহ পালন করতে আসেন তখন তিনি তার সাহাবীগণকে বলেন ঃ 
তাওয়াফ করার সময় তোমরা 'রমল* করবে যাতে কাফিরেরা বুঝতে পারে যে, 
তোমরা শক্তিহীন নও । তাদের তাওয়াফ করার সময় কাফিরেরা 'কাওয়াকিয়ান* 
এলাকায় বসে মুসলিমদের তাওয়াফকে পর্যবেক্ষণ করছিল । কাওয়াকিয়ান হল 
একটি ছোট্ট পর্বত যা কা'বার হিজরের কাছে অবস্থিত ছিল। (ফাতহুল বারী 
৭/৫৮১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করলেন, এ উদ্দেশে 
যে কাফিরেরা দেখুক যে মুসলিমরা শক্তিহীন নয় । (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
এবং তাকে বাইতুন্রাহয় প্রবেশ করতে দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সেখানেই কুরবানী করেন অর্থাৎ হুদাইবিয়ায়ই কুরবানী দেন এবং 
মাথা মুগ্ডন করিয়ে নেন। আর তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই 
ছিল যে, তিনি এই বছর উমরাহ না করেই ফিরে যাবেন এবং এর পরের বছর 
উমরাহ করার জন্য আসবেন। এঁ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে 
আনতে পারবেননা এবং মান্কায় তিনি এ কয়দিন অবস্থান করবেন যা মাক্কাবাসী 
চাইবে । এ শর্ত অনুযায়ী পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এভাবেই মাক্কায় আসেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন । তারপর মুশরিকরা বলে 
ঃ এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন! সুতরাং তিনি ফিরে এলেন । (ফাতহুল বারী 
৭/৫৭১) এরপর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন $ 

98 ৬০৪ ৩১ 53১ ০৮ ০০ 1১৯৮ লি ৩৮৪ আল্লাহ জানেন 
তোমরা যা জাননা । এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। 


অর্থাৎ এই সন্ধির মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা“আলাই ভাল জানেন, 
তোমরা জাননা । এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মাক্কা যেতে দেয়া হলনা, 
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বরং আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের 
আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, 
তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা হল । আর এ বিজয় হল সন্ধি যা 
তোমাদের এবং তোমাদের শব্দের মধ্যে হয়ে গেল । 


ড্য। ০১) এক ঘ১০) এট ৬ % এরপর আল্লাহ তা'আলা 
মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এই শক্রদের উপর এবং সমস্ত শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। এ 
জন্যই তাকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। শারীয়াতে এ 
দু'টি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইল্ম ও আমল । সুতরাং শারঈ ইল্মই সঠিক ও 
বিশুদ্ধ ইল্ম এবং শারঈ আমলই হল গ্রহণযোগ্য আমল । সুতরাং শারীয়াতের 
খবরগুলি সত্য এবং হকুমপ্ুলিন্যায়সঙ্গত। 

25 এ/৫ ৬৫৫9 এ$ ১01 এ $9$৮4 আল্লাহ তা'আলা এটাই চান 
যে, সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে ও মুশরিকদের মধ্যে দীন নামে যত কিছু 
রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করবেন। এ কথার উপর আল্লাহই 
সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল 
এবং তিনিই তার সাহায্যকারী । এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ তা“আলারই 
উত্তম জ্ঞান রয়েছে। 


০ টে 
২৯। মুহাম্মাদ আন্নাহর ০ পা চু দির পপ ৫৭ 


কাফিরদের প্রতি কঠোর ; ট্রি ন4০ 2442 


অনুগহ ও সন্তষ্টি কামনায় | (7৮৭ 4 এর ০৮ ৫54 2৩ 
9৮৮)9 4431 02 ১৩০ ০9৯৪ 
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থাকবে, তাওরাতে তার] ১ ₹ ঠাপ 212২4] 

বর্না এইরপই এবং & 7৫ 4১১ ৯১৯ 
2০৪ 22 শু 


ইজজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত 
একটি চারাগাছ, যা হতে 
নিগর্ত হয় কিশলয়, অতঃপর 
ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে 
কান্ডের উপর দীড়ায় 
দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য 
আনন্দদায়ক। এভাবে 
আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি 
সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান 
আনে ও সৎ কাজ করে 
আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন ক্ষমা ও 
পুরস্কারের। 


১১005 55225 (৮ ৪ 
০ 2০৪ গা ০৯ 
1:04 ঞ্খা রা ০ 9৩ 
৩ ৮০০০ 19০ 


৮ 
পপ জর 


6৫৯০ 


মুমিনের গুণাগুণ এবং তাদের শুদ্ধিতা 
৮82 ০৩৮) ১৫1 এত গজ ডি পরেও এ। 0৯ ১৩০ এই 
আয়াতের প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ ও গুণের 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারপর তার সাহাবীগণের 
(রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা 
প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য 


আয়াতে রয়েছে ঃ 


প পরি তত দত চার রর 

০৮৩ ০ হা ০৮৮ এ৪ মঠ 
(সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৫৪) প্রত্যেক মুমিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে 
মুমিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর । 
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99 
1১49 ৬এল্থা ৩ ৩৪ ০৮ তা 555 1525 রা ৫ 


9৮৩০ 

হে মবমিনগণ! এ কাফিরদের সাথে যৃদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে 
অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায় । (সূরা তাওবাহ, 
৯৪ ১২৩) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ পারস্পরিক প্রেম প্রীতি 
ও নম্রতার ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গ 
অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সারা দেহ জ্বর অনুভব করে ও অস্থির থাকে এবং নিদ্রা 
হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ৪ এক মু'মিন অপর 
মুমিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত 
করে। তারপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আহ্ছুলগুলির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯) 

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের সাওয়াব বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তারা সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তারা 
কামনা করেন আল্লাহর অনুগহ ও সন্তুষ্টি। তারা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান 
আল্লাহ তাআলার নিকটই যাঞ্চা করেন এবং তা হল সুখময় জান্নাত। মহান 
আল্লাহ তাদেরকে অশেষ নি'আমাতে পূর্ণ এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে 
সাথে তিনি তাদের প্রতি সন্তষ্টও থাকবেন। এটাই খুব বড় প্রাপ্তি। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


উনিজরিহিনএভিতেরদ্বনিলানাত নাকী ৯৪৭২) 


১৪৮৩ ০ ১০৮১৪) ও ৮১৩৭ তাদের মুখে সাজদাহর চিহ 
থাকবে । ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সাজদাহর চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র 
উদ্দেশ্য । (তাবারী ২২/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল বিনয় ও 
নম্রতা। তোবারী ২২/২৬৩) 

কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, সাওয়াবের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি 
সৃষ্টি হয়, চেহারায় ওজ্জবল্য প্রকাশ পায়, জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের 
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অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়। 

আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফফান (রাঃ) বলেন £ যারা তাদের কৃত 
কোন কিছু গোপন করে, হয় আল্লাহ তাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে দেন যে, 
তারা কি করেছে অথবা কোন এক ক্ষণে হঠাৎ করে কৃতকারীদের মুখ দিয়েই সেই 
গোপন কথাটি বের হয়ে যায়। 

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ভাল পন্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ 
অবলম্বন নাবুওয়াতের পঁচিশটি অংশের মধ্যে একটি অংশ । (আহমাদ ১/২৯৬, 
আবু দাউদ ৫/১৩৬) 

মোট কথা, সাহাবীগণের (রাঃ) অন্তর ছিল কলুষমুক্ত এবং আমলও ছিল 
উত্তম । সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়ত, সে তাদের পবিত্রতা 
অনুভব করতে পারত এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশি হত। 

মালিক (রহঃ) বলেন £ আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় 
করেন তখন সেখানকার খৃষ্টানরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃ্র্তভাবে 
বলে ওঠে ঃ আল্লাহর শপথ! এরাতো ঈসার (আঃ) হাওয়ারীগণ হতেও শ্রেষ্ঠ ও 
উত্তম! প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি অতি সত্য । পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে 
এই উম্মাতের ফাযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্‌ বিদ্যমান রয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ (রাঃ)। এদের 
বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘট নাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। 

এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন যে, 51054। এট ৮৮ ৩4১ তাওরাতে তাদের 
বর্ণনা এই রূপই এবং ইস্ীলেও। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
619) ০ ১০ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় 
কিশলয় । অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে 
যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তারা 
তার সাথেই সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেতের সাথে। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
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র্জালা সৃষ্টি করেন। 

এই আয়াতটির উপর ব্যাখ্যা করে ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটি রাফেযী 
সম্প্রদায়ের কুফরীর উপর দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তারা 
সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শক্রতা পোষণ করে। আর যারা সাহাবীগণের (রাঃ) 
প্রতি শক্রতা পোষণ করে তারা কাফির । এই মাসআলায় উলামার একটি দল 
ইমাম মালিকের (রহঃ) সাথে রয়েছেন। সাহাবীগণের ফাযীলাত এবং তাদের 
পদস্থলন সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পকীয় বহু হাদীস এসেছে। 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির 
কথা প্রকাশ করেছেন । তাদের শ্রেষ্ঠত্রে জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন £ 
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ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি 
তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, 
প্রচুর সাওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান করবেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল । 
এটা কখনও পরিবর্তন হবেনা এবং এর ব্যতিক্রম হবেনা । সাহাবীগণের পদাক 
অনুসরণকারীদের জন্যও এ অঙ্গীকার সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও 
ফাযীলাত রয়েছে তা এই উম্মাতের অন্য কারও নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাদের 
আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি করেছেনও তাই। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ 
তোমরা আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) গালি দিওনা ও মন্দ বলনা। যার অধিকারে 
আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ 
খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাদের কারও এক মুদ্দ ( ০.৬৭ কেজি ) 
এমনকি অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ শস্য দান করার সমান সাওয়াবও সে লাভ করতে 
পারবেনা । (অর্থাৎ তাদের কেহ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে সাওয়াব 
পেয়েছেন, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও এ সাওয়াব 
লাভ করতে পারবেনা) (মুসলিম ৪/১৯৬৭) 
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